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প্রথম সংস্করণ 
মূল্য বার টাক। মাত্র 
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'ৰাঙ্গালার বিদ্যোৎসাহী 


বরেণ্য পুরুষ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


মহাশয়ের কর-কমলে 





বাঙ্গালা সাহিউট” আজ নিজ মহিমায় প্রতিষ্টিত। সাহিত্যকে 
সম্যক উপলব্ধি করিরার জন্ত প্রয়োজন তাহার ইতিহাস, ভাঁষ।-তত্ব এবং 
কাব্য-তত্ব, অর্থাৎ 1096108 বা অলঙ্কারশান্ত্র । বাঙ্গালা সাভিত্যের ইতিহাস 
ও বাঙ্গালা ভাষা-তত্ব ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও ডক্টর নুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ সুধীগণ পর্যালোচনা করিয়াছেন। এখন 'াবস্তাক 
বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব পর্যালোচনা 
করিয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যের নিজন্ব রূপ উপলব্ি-পুর্ধক বিশ্লেষণী ও 
সংগঠনী প্রতিভ। লইয়া বাঙ্গাল। সাহিত্যের স্বরূপ ও রূপ বিচার । বাঙ্গালার 
প্রতিভা পিতৃস্থানীয় সংস্কৃতের বিপুল 'অলঙ্কার-শান্ত্র হইতে রিকৃথ-শ্বদ্ূপ 
প্রচুর এশ্বধ্য লীভ করিয়াছে, এবং সাধনাদ্বারা পাশ্চাত্য হইতেও অনেক 
বিভ্ত আহরণ করিয়াছে । কিন্তু বিভিন্ন উপদাং ৭ গঠিত ও বিভিন্ন রসে পুষ্ট 
হইলেও বাঞ্গালার সজীব মন একটি, কালার সজী, সাহিত্য-ধর্ম একটি, 
এবং তাহা কতকাংশে স্বতন্ত্র, উপাদান ও :.ভাবের বৈচিত্ত্রা তাহার মনের 
বিচিত্র পোষণ করিয়াছে মাত্র । সেই অখগ্ড বাঙ্গাল! সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্র 
বা 7996105 চাই । 

৮৩ বৎসর পূর্বে ১৮৬২ স্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্ানিধি মহাশয় 
যে কাব্যনির্ণয় গ্রন্থ প্রকীশ করেন, তাহাতে কষ্ট আমল বস্ত রস, ভাব 
ও ধ্বনির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও আূলানুনা নাই ; ছন্দের যে 
আলোচনা আছে, তাহা এই যুগের কাব্য বুঝিতে কিছুমাত্র সাহাধা করে না। 
অলঙ্কার-প্রকরণ এখনও পঠিত ও পাঠিত হয় ; কিন্ট্র উহা যে এখনও চলে, 
তাহা গ্রন্থের গৌরব অপেক্ষা পরবর্তী যুগের বাঙ্গালী পণ্ডিতগণেই ওদাসীন্চ 
ঘোষণ। করে বেশি । ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত 
সাহিত্যের [78805 ০4 93910 109610৪8 নীমে মূলাবান গ্রন্থ রচনা 






| দুই ] 
করিয়াছেন, তাহা মুখাতঃ ইতিছাসই, আলঙ্কারিকগণের কাল-নির্ণর এবং 
গর-বিভাগ আমরা তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্ধু উগযুক সমালোঁচন 
এবং নৃতন শৃত্র-রচন! তাহাতে থাকিবার কথা নয়। পণ্ডিত অভুচন্দ 
গুপ্ত মহাশয়ের রচিত কাব্যজিজ্ঞানা গ্রন্থথানি অতি ক্ষুদ্র হলৈও 
সুলিখিত, তাহ! সংস্কত অলঙ্কার-শান্ত্র সন্ধে বাঙ্গালী পাঠকের $াঁতি 
নিরদন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া কাব্া-জিজ্ঞাম্র অনেক উপকার 
করিয়াছে। গ্রন্থখানি গ্রককত পক্ষে অলঙ্কীর-শান্ত্র পাঠের রি ন্‌ভূমিকা। 
ইহার পর ড্র সুর্জেনাথ দাশগুপু মহাশয়ের কাবাধিচার গ্রস্থ গ্রক'শিত 
হয়, উচ্ার মুখা উদ্দেশ সক্কত সাহিত্যের ডাক স'গুত- 
বিগ্বাথী এবং প্রসঙ্গত; সাভিত্য-গিজ্ঞাদের গোচর করা। ইহা হাড়া 
বঙ্ছিম-রবীন্দ্রনাথ হইতে আরগ্ত করিয়া অনেক ঘোগা বাক্তি সাহিতা-সঙন্ধে 
খণ্ড খণ্ড ভাবে নানা উপাদেয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও আমরা 
স্বরণ করি। পূর্বাফরিগাণর মকল লেখা হইতেই অনেকজ্ঞান লাভ 
করিয়াছি, তাহীও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি। কিন্ধু আলোচ গ্রন্থ রনায় 
আমাদের লক্ষা অনেক বাপক ও স্বতৃন্। 
্ীমুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ু দন্তব্য করিয়াছেন,_ প্রাচীন কোনও 
'আলঙ্কারিকের বিচার ও মীমতলা বিশ্লেষণের নিপুণতায় ও অন্ণ্টির 
গভীরতায় কান্য-তত্বের প্র্রীন বা নবীন কোনও আলোচনার চে কম 
উপায় নয়।', € 
শীমুক দাশগুপু কাবা-ব্চািরের গ্রস্তারনায় প্রথমেই মন্তব্য 

করিয়াছেন,-“ভরত হইতে আরম্থ করিয়। বিশ্বনাথ চক্বন্তী গধান্ত কি 
জগনাণ এ আমাদের দেশে মাহিহা-বিচার অন্থন্ধে থে মমস্ত আলোচনা 
সংস্কত অলঙ্কার রা তে পাও! ধার, মেইরূগ আলোচনা অন্ত কোন 
ভাষায় আজ পর্মান্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জ|না নাষ্ট |” 


[ তিন ] 


জগন্নাথের কাল সপ্তদশ শতাব্দী, তাহার পর আর কেহ অলঙ্কারশাস্র- 
সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য কোন বিশেষ আলোচন। করেন নাই । 


প্রাচীন এই সাহিত্যাচার্য-গণের ঘে নকল সিদ্ধান্ত ক'লজরী, বিশ্বজনীন 

ও নকল-কাঁব্য-সাধারণ, বিশ্ষেতঃ অংমাদের বাঙ্গালা কাধা-সাহিভ্যে সমান 
ভাঁবে প্রযোজা, আমরা আলোচ্য গ্রন্থে যখ!সস্তব এা৯হংসিক ক্রমানযায়ী 
তাহাদের উপস্থিত করিয়াছি, তাহাদের মূল্য বিচার করিয়াছি, আবশ্যক 
স্থলে নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছি, এবং সমালোচনা-প্রঙ্গে দোব-ক্রটি যাহা 
আছে দেখাইয়া, আমাদের নিজন্ব অভিমত, সিদ্ধান্ত ও শন হারা ভাতা পুর্ণ 


নি $ হজ ৮ না ক পক্ী তং পন্ড ০৮ পুচাখ লে 
করিবার চেষ্ট। পাইয়াঙ্ছ ; এবং এই উপলক্ষে ঘেগানেই আবশ্তক 


পাটি 


রর পাশ্চান্তা সাঠিতোর প্রান ৪ অধ্ুনিক নানা এনহ্থী ৪ কবিগণের 
৬৬ 

স্চিন্ি5ত অভিমত-স্মৃহ উল্লেখ ৪ হাহাদের সষ্ঠিত তুলনামূলক 

আলোচনা করিয়া সমগ্র ধারণাকে স্পষ্ট করিতে চাঠিয়াছি | খানে 


পা 2 


যেপানে আবশ্তুক হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালা সাহিন্টা হইতে এবং 


|] রর 
5 ১ চি ০ & রি ল্য ছি এর 5 ০2৯০,৭ 1৯১7৮8১০১৭ 55 মিরর 
কথনও ব। সংস্কৃত 19 হুংরেজা সাহা ভাতে উদ্াভরণ-নালি। সংগত 


করিয়াছি । সংস্কত বা ইংরেজী হইতে ঘে সকল অংশ উদ্ধত করা ভইয়াছে, 
তাহ! প্রায়ই পাদটীকায় না রাখিয়! মুনগ্রন্থ-কালেবরে সাহিনিষ্ট কর হইয়াছে, 
এবং সববাদাই তংসঙ্গে বাঙ্গালা অনুবাদ দে ওয়) হইয়াছে । অহিগ্ায় এই” 
কাধাজিজ্ঞাস্গণ এ সকল অংশ ম্সগ্থ 2 বেই পা করেন। 
ব্যতীত অনেক স্থলে বাঙ্গালা সাহিভ্তোর প্রুাজন বিচার করিয়া আমর! 


এ 
0 
4 
সাপে 


সাক্ষাৎ ভাবে 'অনেক বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছি । যেসকল 


বিষয় আমর] পাশ্টান্তা সাঠিতা হইতে লাভ কাপয়াছি, ভাভাদের আলোচনাও 


রি ০ 
সমান শ্রদ্ধী ও যন্ত্রের সাহঠ সম্পন্ন করা হত 


মুদ্রিত এন্থ পাঠ করিয়া ধাঁহাবা অকুগ প্রণংস! করিয়াছেন, ভাভাদের 
কেহ কেহ দুই একট প্রশ্ন করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, গ্রন্থে সংস্কতের 


৮০১ 
সত 


06: 


[ চারি ! 


উদ্ধতি বড় বেশ্ি। এই শ্রেণীর পাঠকদের উ/দশ্ে আমাদের বক্তবা 
আরও স্পষ্ট করিয়া নিবেদন করিতেছি । | 

আমরা একথানি পরিপটী “টেক্সট. বুক” বা পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রস্থ 
হই নাই। দর্শন ও মনন্তত্বসম্মত সমুদয় মআালেচনা পরিহার করিয়া এই 
প্রায় সমান-সংখ্যক প্রাঠা ও পাশ্চান্তা দেডশতাধিক গ্রন্থের বিশ্লেষণ $ 
সত না করিয়া, সকল কথা নিজের ভাবায় প্রক!+ 
করিবে অপক্ষান্তত সহজপাঠা বই হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইঠা বাঙ্গাল? 


একেবারে বাথ ভইত। 

'আমাপের পঞ্গা ও সাদন| আমল! তাই গুহাইয়। বলিতেছি,- 

(১) রানা আমরা, কিন্ত সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অতীত 
মুছিরা যার নাহ। নি টস, এগ্‌, লুই প্রেমের ক্ূপক আলোগনা- 

ট্রেন থে প্রকার খন দা উপর দিয়! ঢলির! ধায়, মানব-জাঃ 
সেই প্রকারে বিহিন্ন বুগ অতিক্রম করে না। জীবন্ত বলিমা ইহা যেঃন 
সববদাই অগ্রসর হইবার আিপিধা পার, তেমনই ইভা কিছুই পশ্চাতে 


ফেপিয়। যা না । অমর! যুগ! হিপাঁম, কোন-না-কোন প্রকারে আমর! 


(১) মুঃলর অংখট ষ্ঠ নিয়ে দেওয়া ভইল 2 

110114000165 1985 0006 1)555 0070001]) 1))0056৭ ৪৭000001 
13565 (075000 5৮00905 5001010 ন15৩১ 161) 0701)051100ও 
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[ পাচ ] 


এখনও তাহা আছি । আমাদের মনের উপর ছুরপনের চিহ, না রাখিয়া 
কিছুই অতীতের বিষয় হয় নাই । আমর যদি প্রতিভাসিক কল্পনাশক্তির 
বলে আমাদের দীর্ঘ-বিস্বত মনোভাবকে পুনর্গঠন করিতে পারি, তাহ! 
হইলে কেবল আমাদের বর্তমান নয়, হয়তো ভবিগ্যতের ৪ সমাক্‌ উপলব্ধি 
করিতে পারিব | 

আমাদের আত্মপরিচয় ও যগার্থ প্রিচর চাই । সে পর্চিয় হইতে 
পারে কেবলমাত্র পুর্ববন্তী আচার্যাগণের শ্রেষ্ট চিন্তারাশির উপলব্ধি ও 
স্বীকৃতি দ্বারা । পাশ্চান্সের সহিত তলনা তইহত আসিবে আমাদর আজ 
প্রতায় এবং ঘটিবে শ্তিবুদ্ধি | বিশে উলফ্লারশান্থ ব। কাবাশান্ত্ব এমন 


সি পরি . 2:57 1:22 8 রঃ ২, 4০ ৮ 
কটি বিষয়, যাঠাতে ভারতীয়গণের গৌরব বোধ করিবার অনেক কারণই 


'আধুনিক যুগের অনেক বিল্ময়কর 'আলোচনা ভারভীর অডগ্যেদণ আটশত 
বা দশশত বংসর পুব্বে অনেকাতিনে সম্পন্ন কঙিয়ীছিলেন। তাহার 
প্রমাণও মিলে । ক্রাউলে কিংবা রিচাউন আজ দে কথা লীখিতে 
'আরন্ত করিয়াছেনঃ। তাহা মাঁদ ভাঙার ধংসরেরও পু প্রায় পূর্ণাঙ্গ 
মতরূপে আনন্দবদ্ধন বাঁ অভিনবগুপ্রের আলোচ্য গা গয়া ঘা এবং 
ওয়াপ্টার পেটারকে যি নর-শত বংসরের ছধবতী কৃষ্ধকের পথেই বিচরণ 
করিতে দেখ! যার, তবে আননা হয় ন|। কি, এবং মে আনন্দ হইতে 
স্মশক্তির উ উদ্বোধন হর নাকি? 
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[ ছয় ] 


(২) সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্্রের যে সকল মৌলিক দিদ্ধান্ত্ স্বীয় গ্রচ্া 
ভবিগ্যংকালেও বিচ্ছ,বিত করিতেছে এবং এক বিশ্বজনীন শাশ্বত রূপ নত 
করিয়াছে, অনেক স্তলেই বিচারপদ্থতি-সহ তাহাদের উল্লধ করা হইয়া ডে; 
এবং প্রায় সকল উদ্ধতির মূলের প্রিয় সন্গিবিষ্ট করা হইয়াছে । উষ্কার 
উদ্দ্্া দুই । প্রথম, পাঠা গণ মূল দেখিয়া নিজেরা উপনন্ধি করুন “নং 
শনি লাভ করুন। দিভীয, বি্বং কালে যাহারা গবেষণা বা আলোমনা 


করিবেন, তাহাদের শ্রমের লাঘব ৬উক, তাগরা মৌলিক চিন্তা পন 


নিরাকার নন দিন লে রঃ টব ন্োতেএরিত 
এক গ্রন্থে লাভ করির! সহজেই আগ্রসর হইতে পারিবেন, এবং আবশ্বক 
নত প্রিয় দেখিয়া মলঙ্গানের আলে রিত্তে পারি 
মত প্রসঙ্গ-পরি5র দেখিয়া মূলগ্রন্থুর আলোচনাও করিত পারিবেন । 


সমব্ত উদ্ধতিরই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ; যাঁদের সংস্কতের অথব 
ইংরেজীর সহিত পরিচয় অঙ্পঃ তাঁতাদেরও বিশেষ অন্রবিধা ভইধান 
কথা নয় | 

সংস্থতে বহু অলঙ্কারগ্রন্থ আছে। বল: বাহুল্য, ইহাদের কতকগুলি গ্রন্থ 
চব্বিভ-চর্বাণ মাত্র; ভাহাদের মৌলেকতা নাই। 'অথনা গ্রাগান চিশ্ছার 
নৃতন জা ৪ নতন বিশ্যাস-উঙ্গী9 নাই | দিলিই জন্ত এই এনে 
কেবল মাত্র প্রামাণ্য মৌলিক এন্থগুলির আলো5না করা ভইঘ্াছে। 
নূতন কথা কে ফোথা9 বলির! থাকিলে যতদূর জানা গিয়াছে। ২ 
শরন্ধার সাত উন্েধ কর ভঁকঈণাছে | একটি বিষয়ে অনেক উদ্ধবতি দেওয়া 
সম্ভপপর হইলে অনাপগ্যক ৪ অশোতন বলিয়া দেওরা হর নাই। 
পাশ্চান্তা গ্রন্থনমূহ সন্ধে ও একই পদ্ধতি আবলঙ্গন করা হহয়াছে | এ্রনু কার 


ও গ্রন্থ এবং উদ্ধতির সংখা! কম বাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । একটি 


এ 


শে) 


এক উদ্্ঈতির পর অনেক গেতেই দ্বিতীয় উদ্ধতি দেওয়া ১য় নাই। 
(৩) নিজ্ঞানের জগতের ভার কাব্য-জগতেও অনেকগুণি ভা 
সার্বজনীন, সর্বদেশ ৪ সর্বকলি-সাধারণঃ এমন কি নিঙিিদেশে তাতাদের 


| সাত ] 

প্রকাঁশ-ভঙ্গীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ও বর্তমান। সেই জন্ত অলঙ্কারশান্ত্রে ও 
প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক আচার্ধযগণের সিদ্ধান্তের, এবং প্রাগীন ভারতীয় 
ও আধুনিক পাশ্চান্তা আচার্যগণের সিদ্ধান্তের বিম্ময়কর মিল দেখিতে 
পাওয়। যায়। এই সত্য ও সিদ্ধান্তগুলি প্ররাশঃ সাভিতোর মৌলিক ত 
বিষয়ক । আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য দেশের, এবং অত ও বহদান 
যুগের অদৃশ স্থলগুলি পাশাপাশি স্থাপন করিয়া তুলনা কত্রে আলোচ্য 
বিষয়কে স্পঈতর করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। আমাদের প্রাচীন 
অলঙ্কার-শাস্ত্রের 'অনেক অমূল্য রন্তের সন্ধান জানি না বপিয়। আমরা 
পাশ্চান্তা দেশের আধুনিক বা প্রাসীন কাব্যশাস্ত্র হইতে সেই মকল আহরণ 
করিয়। থাকি, এবং সেই জন্ক গৌরব-বোদও উরে থাকি । সংস্কৃত 
ভাষার দুরধিগমাতা থাকিলেও একান্ত আন্মখিস্থৃতির হলেই এইনপ 
ঘটন| সম্ভবপর হয়। যেখানে প্র্ধোজন। সেখানে অধশ্থ থে কোনও 
জাতি বায়ে কোনও দেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করা চলে । জ্ঞানের 
জাতিভেদ বা দেশ-ভেদ নাই ; জ্ঞানী পুরুধগণ এই এক বিশাল পৃথিবীর 
অধিবাসী এবং নিখিল মানবজাতির মন্তিফ-ম্বরূপ। আমরাও তাই 
অকুণ্ঠিত চিন্তে জ্ঞানের পার্থে জ্ঞানকে বদাইয়া সাপৃশ্য বা পার্থক্য বিচার 
করিয়া উভয়ের মূলা নিদ্ধারণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। পার্থকা বিচারের 
প্রশ্ন সেখানেই উঠিয়াছে, যেখানে সাস্কন্ি পরিবেশের দৈচিতা ও 
ভিন্নতা-ভ্তে ছুই জাতি বা দুই যুগের দুটি এ আম্বাদনের পার্থক্য 
ঘটিয়াছে। 

(9৪) জাতিকে বড় হইতে হইলে ভাচার উতিহা চাই | কাবাশান্ত্র- 
বিষয়ে আমাদের গৌরবময় এ্রতিহ্থ আছে, তাহাকে বুঝিয়া লই স্বীকার 
করিতে হইবে । আমাদের যাহ! আছে, সেই সকলের জন্ত অপরের 
কাছে হাত পাতিব কেন? আচার্য অভিনবগ্তণ বলেনঃ এতিহা 


[ আট ] 


ছাড়িও না, উহা রক্ষা কর, যাহা নূতন সৃষ্টি করিতেছ, উহার সূচিত 
যোজনা কর)-- ্‌ 
“তম্মাৎ সতাম্‌ অত্র ন দূযিতানি 
মতানি তানোব তু শোধিতানি । 
পৃর্বপ্রতিষ্টাপিত-যোজনা সত 
মূল প্রতিষ্টা-কলম্‌ 'আমনন্তি ॥ 

_--অতএব সজ্জনগণের মত সকল কেবল দোব প্রদর্শন করিয়া 
পরিতাগ করিতে হইবে না । সেই সকল মতই শোধন করিয়া নিতোষ 
করিয়া লইতে হইবে । পুব্দে যাহা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছেঃ হাহ 
পরবতী কালে আবশ্যকীয় ধোজনা করিলে মূলের সমগ্ররূপ প্রতিগ্কারই 


ফল পাওয়া যায়| 


ইহাই আমাদের অবলম্িত নাঠ। 
আমাদের দেশে মুল সত্রকে দান করিয়া উক্ত, অন্ুক্র ও ছুরুক্ত মণ 


রঃ 


বিচার করিবার জন্য বান্তিক রচনা করা হইত, মগ্ন ও খণ্ডন করবার 


(৫) আমর! তাই গভ ছুই সন বহসুরের আলঙ্কারিক আলো! না 
রাশির মধ্যে যাহা কিছু অঙ্গন ৪ উজ্জল লক্ষা করিয়াছি, সাব্বকালীন ও 
সার্বজনীন বলিয়া উপলঞ্ি করিয়াছি) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রয়োজনান্ুায়ী 
সেই মকলই বথাক্রমে উপস্থিত করিয়াছি । পুরাতন বলিয়া তাহাদের 
নধ্যাদ! বাড়িযাছে, শিন্দুমাজও কমে নাই নিশ্চয় | 

কালিদানের নূগে বলা হইত পুরাণ হইলেই মাধু হর না, এবং ন হন 
ভালোই টা ভয় না। বর্মান যুগে বলিতে ইচ্ছা হয় পুরাণ হইলেই 
নিন্দনীয় তর না, এবং নৃহন হইলেই সাধু হয় না। বাপ্তবিক পক্ষে পুরাণের 
পট-ভূমিতে নৃতনের স্থাপন করিয়া যে দৃষ্টি, তাহাই পূর্ণ ও পরিশুদি দৃষ্টি । 


[ নক ] 


তাই যেখানে সঙ্গত মনে হইয়াছে, সেখানে নুতন ব্যাথ্যান ও নূতন 
উদাহরণ দ্বারা পুরাতনকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 

(৬) কিন্তু আবশ্যক স্থলে পুরাতনের কেবল ছোট খাট দোব-ক্রটি 
নয়, পূর্ববাচাধ্যগণের মৌলিক তথ্য 9 সিদ্বান্ত-সমূতের অপাপ্তি ব অতি" 
ব্যাপ্তি বা অন্যবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়। বর্তমান সাভিঙ্যের প্রিপ্রেকিতে 
আমাদের নিজন্ব নৃতন স্ত্র ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে গশ্চাৎপদ হই নাই | অধ্যায়- 
গুলির মুখা বিষয়বস্থ সংক্ষেপে নিয়ে উল্লিখিত হইল) শাতা হহতেই 
আমাদের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য স্পষ্ট হইবে ৫ 

(ক) প্রথম অধ্যায়ে ( কাব্য-সংভ্রগ, দ্রুতিকাব্য ও দীরপিকারা ) 2 

আনন্দবদ্ধন, অভিনবগুপ্র, মন্টু এবং রা €₹ভাঁত 'আচাধ্যগণ- 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং প্রার সঞলের স্বীকৃত রসবাদের, অথাৎ কাবোর আহা 
রম--এই মতবাদের দোষ দেখাইরা উহাকে আমরা সাঘাবন্ধ ক্ষেত্রে স্বাকার 
করিয়াছি, রূসের স্থায় এক জাতীয় কাবোর আম্মভূহ জা মাঃ বাপধাক আমরা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । এই জন্য বস ৪ রমাধোন উভয় ব্রন কারা উদ্ধ- 


৮ 


স্থিত সংবিদানন্দ দার! কাবা-সংজ্ঞ এবং নিয়স্থিত জি 9 1৭ গুণছার| 


; 
কাবোর মূল-গহ ছুইটি ভেদ স্থাপন করিয়াছি । উপপন্ষ দার্শনিক 
আলোচনা এবং বিভিন্ন পঞ্ডিতগণের স্চিন্তত উক্তি ও সমুন্িত উদাহরণ- 
মাল। দ্বার! সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করা হইয়াছেন জ্রতিগুণংজ্ক রসোক্কির 
ও ভাবোক্কির স্কায় দীপ্রিগুণাত্বক গৌরবোক্ি ও বক্রোক্ধি কাবোর কথা 
বলিয়াছি ; আধুনিক কাবাসাঠিভো আনেক সময়ে উহাহদরই প্রীদান্থ 
দেখা যার । 

আমরা মনে করি স্টার এক অংশের উপলব্ধি চিন্তাগগাকা 
অংশের উপলব্ধি অনুভূতি দ্বারা সম্পন্ন হয় । দর্শনদ্বারা যে জান ভয় তাহা 
যেমন শ্রবণদ্থার। হয় নাঃ সেইরূপ চিস্তাদ্বারা থে উপলব্ধি হর তা অনুভূতি 


হী. নর 
বং অস্ব 


রা 2 
বা ভাব দ্বারা হইতে পারে না। তাই ভাবাবলম্থনে হৃষ্টির এক দিকের 
প্রকাশে যেমন কাব্যরস ম্ফুত্ তয় এবং দ্রুতি-গুণে হৃদয় বিগলিত হয়,5স্তা 
বাঁ রম্যার্থের অবলঙ্গনে হুষ্টির অপর দিকের প্রকাশে তেমনই কইবোর 
রমাবোধ ক্ষ হয় এবং দীপ্রি-গুণে বুদ্ধি ছাতিময় হয়ঃ যেন ঝলকিয়া স্উঠ। 
এই চিন্তা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ব-বিচার নহে, ইহ! কবির প্রতিভান বা 
সাক্ষাৎ দর্শন। বলা বালা, চিন্কমাত্ই কাবা নয়) ভাবনা রও 
অবশ্য কাব্য নয়। প্রথম অধ্যায়ে যথাস্থানে এই সকল শিষর 
পর্যযালোচনা করা হইয়াছে । এই ভাবেই আমরা কাব্যের দুইটি মেশলক 
ভাগের কথ! বলিয়াছি। 

(৭) দ্বিতীয় শঙ্গায়ে (রস এ ভাব ) 277 

রসবাদের উতপদ্ডি হইতে প্রতিষ্ঠা পর্যান্ত সমুদয় স্তর দেখাইয়া আধশাক 
স্থলে উদাহরণস5 আমাদের বিশদ ব্যাথ্যান দিয়াছি 1 'আচার্যা মন্টহট বা 
ডষ্টীর শ্ররেন্্রনাথ দাশগ্ুপূ ধাহারই বাধার ক্রটি দেখ! গিয়াছে। তাহা গুদর্শন 
করিয়'ছি । অবশেষে রস-সঙ্ন্দে আমাদের সংজ্ঞা দিয়া ভাহারও ব্যাগান 

করিয়া ছি । 

বৃচার-কুত অ.রিইটুলের ব্যাখা এবং অভিনবগ্ুপুককীত রতের বাথ]? 
উচ্য়ের মদো বিশদ ু্দু কয়া পা পরিস্ফুট করিবার চষ! 
পাইয়াছি। আধুনিক পা শব কবি ও গপ্ডিতগণের আলোচনাও তুপ্নার 
নত উপস্থিত কর! হইয়াছে । 


এই রা পরাগ বস-তন্ব ও পাশ্টান্তা সোন্নাততাহের মধ্যে 
তুলনা, মুলক আলোচনা করা হইয়াছে ।  পান্সান্তা দেশে সৌন্দধ্য-সঙন্ধে 
অনেক প্রকার মত আছে। আমরা কেবল মাত্র রলবাদের অঙকুল 
একটি মত--আধুনিক মত লইয়াই আলোচনা করিয়াছি । 


[ এগার ] 


ইহার পরে ভাব-সন্বন্ধেও অনুরূপ মৌলিক দৃষ্টি লইয়! বিস্লেবণ 
করিয়া ভাব, স্তায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বিচিত্র স্বরূপ ও সম্পর্ক 
বুঝিবার চেষ্ট1 পাইয়াছি। 

এই অধ্যায়ের শেষভাগে ভাব ও রসের পিচিত্র সঙ্ন্ধ বিচার কবিয়! 
আমরা সঞ্চারী রস, আধিকারিক রস ও প্রাসক্ষিক-রস, নাটাতদ ৪ কাব্যরস, 
অথবা অভিনেয় রস ও অভিপোয় রস ব্যাথা করিয়াছি | ইহাদের মধ্যে 
প্রাসঙ্গিক রস এবং কাকারস বা! 'অভিধোয় পুন প্রক্কতপঙ্গে এই সব্ধ প্রথম 
বিশেষভাবে আলোচিত ও স্বাপিত হইল । 

তঃপর নৃতনভাঁবে বিচার করিয়া! কয়েকটি নৃহন স্কারা ভাব এবং 

তন রসের কথা বপিয়াছি । বস্তুতঃ স্ারী ভাব ও বসের সংখ্যা ও 
পরিচয় ঘুক্তি-সম্মত নৃতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হইয়াছে । শুন সিদ্ধান্ত 
সর্বত্রই উপঘুক্ত উদাহরণ দিয়া সমর্থন করা হইয়াছে । 

একেবাঁরে শেনভাগে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গী 
কবি-গত রস এবং রস-মত্বন্ধে নিসর্গ কবিতা আলোচনা করা ইইয়ত্ছে | 

এই বৃহ 'অধ্যার শেষ করা ভইয়াছে বৈষ্ণব পদ-সাভিতো রম ও শান্ত 
পদ-স|ঠিতো রসের আলোচনা দ্বারা । ভারতীয় রস্তঙ্থে বৈষ্ভবগণের কোন 
মৌলিক দান আমরা পাই নাই; তাহারা মাত্র কাঝারসের ভকীভাবতা 
সম্পাদন করিয়াছেন, তাভাও করিয়াছেন দাক্িণাতাবাসী তকপত্তিতগণ | 
শক্তপদের রসতব্বও বাঙ্গালা সাহিতো এই প্রথম বিচার করা ইল ) 
আসর! বিভিন্ন শাক্তপদ বিশ্লেষণ করিরা পাঁচটি রসের সন্ধান গাইযাছি এবং 
উদাহরণ-সহ তাহাই দেখাইয়াছি। 

(গ) তৃতীয় অধ্যায়ে (ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি ১... 

বাঞ্জনা ও ধ্বনির উৎপত্তি ও গ্রুতিষ্ঠার ইতিহাস দেখাইয়া প্রাণীন 
'আচার্ধাগণের ব্যাখ্যাত আবশ্তকীয় সি বাঙ্গালা সাহতা হই 


গে 


বার ] 


উদাহরণ লইয়! বুঝান হইয়াছে । অতঃপর ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির স্বরূপ ও 
বিচিত্র ভেদ ইংরেজ পণ্ডিতগণের আলোচনায় কি ভাবে কতদূর 'ধরা 
পড়িরাছেঃ তাহা কিছু ধিশ্দ ভাবেই প্রদশিত হইয়াছে । অধাঁয়ের 
শেষভাগে বর্তমান কাবা-সাহিভোর পটভূমিকার আমাদের অহিত- 
অনুষায়ী ধরন ও ধ্বনন ব্যাপার, কবির ধৰবনন 'ও পাঠকের ধ্বনন, ধরনন 
ও চিন্তন, অন্তলোক ও বাসনালোক, শব-গঠত বাক্য-গত ও প্রব্তগত 
রা বুঝাইবার ছেষ্টা পাইয়াছি। এখানেও ভবমনা 
জদয়-গত দ্রুতিগুণাম্মরক ভাব '9 বুদ্ধি-গত দীপ্রিগুণাত্ক অর্থ পিয়া 
হবধবূনি ও অথধবনি বলিয়া ধ্বনিকে প্রাচানদের পন্থ। পরিহার কািয়া 


নৃতন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিরা দেখাইয়াছি । বণ্তমান সাহিতা 


টা পো 


ধ্বনি প্রসৃতি উদাহরণ 


২ 


রিব!র পক্ষে এই গঞ্থাই কেবল আধুনিক নয়, 


ধ্যায়ে (বস্ত ৪ বিভব) ২ 
বস্ত ও বিচ্ঞাব আলোচনায় আধুনিক সমালোচনা-সাহিহার 


4] 
টি 
এ 
ক 


আলোচিত হহরাছে। এবং আমাদের লিজ 


পু 
শি 
ত্র 
4 
টি 
সে 
৬ 
1 
টে 
টি 


অভিমত প্রশিত ভইয়াছে | অনুকরূণ-হ) দীপ ও রুম, ফূপনিক্মাশ, 
সতা, তথা, ওশুচিতা, ব্রসেহই রসের সাথকতা (21৮ 09৮ 4005 950), 
জীবন 9 সাহিতদ কন্ডি পবিকরি। বান্থবতন্ব কোমাটিক তলত টি 


কোন বিষযই বাদ যায় নাই । সর্বএই "আমাদের রি মত রর 


৬ 


বু 


। ঢা পথম হালা ( শব অর্থ)? 
শন্দ ও অর্থের সদদ নি, কি আপেক্ষিক নিচ এই বিবয়ে প্রথমে 
বিচার করা হহয়াছে । সাহ্তা-পদটির বাকরণ ও অগঙ্কারগত সষগ। 


| তের ] 


এবং বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ এতিহাঁসিক ক্রমান্ন্ঘায়ী দেখান ভইয়ছে ; কুন্থক- 
কৃত শব্ধ) অর্থ 'ও সাহিত্োর সংজ্ঞা এবং ভাঁগর মনন্থিতাপূর্ণ বাথান 
বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ওয়ান্টার গেটার-প্রদুখ 
পাশ্টান্তা পণ্ডিত গণের এবং আমাদের অভিমত উপস্থিত করা তইয়াছে। 
তাহার পর শব্দ ও অর্থ সগন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা হব শক্ধের গত 
ধঙ্থ্িত 13 অর্থের চিত্রপন্মিতার বিষয় আালোটনা। করা 
অধ্যায়ের শেষ ভাঁগে আমরা প্রমাণ ২ 
কাবাশৌন্দর্ধা-বিজ্ঞান, উপমাদি অলঙ্কার 


তই 
চ্ছি 'আলঙ্কারশাশ প্রকৃত পল্গে 


করিব গ্র 
বিশিষ্ট সৌন্দর্য মাঃ | উপমাদি 
অলঙ্কারের পিচারে মামর! ধ্বনিবাদাদের সংজ্ঞাই মাস্ট কান্যচ্িঃ এবং 


/] 


পাশ্টা্ পণ্ডিহগণের সমর্থক উক্কিদ্বার! বাঙ্গাল! সাঠিতা ক ভানু 
উদাহরণ লইয়া আমাদের অভিমত স্পষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়ছি। মনা, 
অংশে কাবা-ধারণায় ও এই গ্রন্থ রচনায় একা-রূপটি প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং 


কাবোর মৌলি-্ভূত প্রয়োজন যে অলৌকিক আনন্দ, টং পুনরায় 
উল্লিখি 5 হইয়াছে । 

(৭) বাঙ্গাপা ভাষা ও সাহিতা পৃথিবীর অন্ততম গ্রে? চাষা ও 
গাঠিত্য বলিয়া আমরা আম্্গ্রসাদ লাভ করিয়া খুকি । কিন কাবা ও 
কথাসাহিতা বাদ দিলে আর কোনও বিষয়েই) বিক্যেতই মননময় 
বিদ্যা-সম্পর্কে বাঙ্গালার কোন বিশ দান শর কাবাতত্ সম্পর্কেই 
ইংতেজী ভাষায় যে সকল মৌলিক আলো$না হইয়াছে ও বন্তমানে 
হইতেছে, আমাদের ভাবায় সেরূপ মনন্ষিতাপুর্ণ আলোচনা লতি নহে। 


(81 


অর্থ ও শব্দতত্ব সম্বন্ধে মনস্তবসম্মত ইৎুরজী গ্রন্থের হার প্রহই বা 
বাঙ্গালাভাষায় কোথায় ? আমাদের এতিহ্যের লৌপই ইহার কি ার্টকারণ। 

যে দেশে এখনও সস্তত না জানিয়া বাঙ্গালায় এপ্ডিত হওয়া অগৌরব্র 
বিষয় বলিয়া মনে করা হয় না, সে দেশের বিছ্যা-চচ্চার অবস্থা গার অধিক 


[ চৌদ্দ 


ভাল কি হইতে পারে? ইংলগে ক্ল্যাসিকাল অর্থাৎ লাতি 
গ্রীক ভাষা ন। জানিয়া ইংরেজী ভাষা জানিতে পারে, ইহা কেহ বির্ধাস 
করিবে না । ইউরোৌণ্রে বিবিধ ভাষায় আরিঈটলের [০961০৪ গ্রষ্চব 
কত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে) ইংরেজী ভাষায় সেদিনও নুষ্ঠন 
অনুবাদ বাহির হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় সম্ভব: 
ভারশীয় কোনও ভাবার আঙ্গ পর্মান্ত অভিনবগুপ্টের বা আনন্দবন্র 
একখানি অন্তবাদ ও প্রকাশিত হয় নাই। 

বস্ততঃ বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিতোর € পারদশিতার জন্য সংস্কৃত ও ইংপেক্জী 
উভয় ভাবা ও সাহিততোন সভিত কাঁঞিৎ ঘনিষ্ঠ পায় আবশ্বাক 1 উদ্তমট 


শক্তিণালী এবং সম্পন্ন ভাবা । ইংরেজী ভামার বাড বা স'দগ 
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শশার 


সুকুমার সাহিতোর রস-সৌন্দ্থা হিন্ন ইংরেজা সাভিভোর রে বপুল্‌, 
বিচিত্র মনন-শক্তির বিশেষ কোন সন্দান বাখি ন।। 

ভপ্রত হইতে কাবালোকের দ্বিতীর খণ্ডে কাতোত 
স্বন্ূপ নয় কারোর বিচিত্র দূপ ও শকি লইয়া থে আলোচনা করিবার হচ্ছ! 


'আছে। হাভাতে সাহিছোর স্পরিতিত আপুনিক দিক অনেকাংশে পরিষ্ষট 


০৭ ্ 

আশাব কথা, বাঙ্গালার্তাগিতার নানাদিকে ও নানাক্ষেত্রে নুতন নুতন 
আলো5ন। জারস্থ হইতেছে। বাঙলার কৃত-বিদ্য অধাপিক € সুধা ছাএরদঞূপী 
৫৯ দিন 'জবিত ইলে অভিরেই বাঙ্গান তি ্ঃ নি 
2 [দিব ভাবাত৩ ১22 ! চিনে লঙালার মনশমর সা! হ্য ঠাখু।দা লা 
করিতে পারে, এই ভর্সায় ওত কথা লিখিলাম। 

যত ভ্টিক, ভাঙার কীকার কলিাচি আজাদ, মের কি 

উঠ 5৩) জমা হাকার কা লুতাহ আমদন /দান্য ক্ছু 
ছঃদহিপিকতা-পুরণ। গ্রস্থখাণি অনেক আগেই লিখিনার ইচ্ছ। ছিন। 


ডক্টর শ্রদুক্ত শরেন্দ্রনাথ দাখগুপ্র মহাশয় প্রৌঢুন্ প্রার্তির পুর্বে এইরূপ 


| পনর ] 


ভুরহ গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হইতে নিষেধ করেন। তাগার উপদেশ 
মান্ত করিয়াছি । বর্তমানে ধাঙ্গালার বিদ্যতৎসাহী বরেপা পুরুষ ডক্টর 
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মভাশয়ের পুনঃ পুনঃ উতৎনাহ ও প্রেরণার 
গ্রন্থরচনা ও প্রকাশে সাহসী ভইয়াছি। কলিকাতা পিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলেজ-সমূহের ইনম্পেক্টর সাহিত্যানুরাগী সুী-বর শ্রীযুক্ত সতাশচন্দ্ 
ঘোষ এম্‌, এ, মহাশয়ও নানাভাবে আমাকে বা করিয়া কার্যে তরী 
রাখিয়াছেন। আজ শ্রদ্ধানত চিত্তে ভাতা৪ স্মরণ করি | 

সাক্ষাৎ ভাবে গ্রন্থ রচনায় ও গ্রন্থ প্রকাশে আমি সব্ধাধিক সাহাধ্য 
পাইয়াছি সুনৃদ্ধর শ্রীযুক্ত দিগিন্্লাল সরকার এমএ, বি-এল, মহাশয়ের 
নিকটে । কতজ্ঞতা প্রকাশে তাহার খণ কিছুমাত্র লু হইবার নভে । 
পাগুলিপি পাঠে প্রীত হইয়া তিনি কেবল উৎসাহ দিয়া ক্ষান্ত হান নাই, এই 
দারুণ মুদ্রণ-সঙ্কটের দিনে যে ভাবে স্বল্প সময়ে, কার্ধাতঃ মা চারি মাসে এই 
বৃহত গ্রন্থের সুষ্ট, মুদ্রণ-ব্যবস্থ। করিয়াছেন, নিজে পাগুলিপি পরীক্ষণ ও 
আলোচন। করিয়াছেন, এবং আবশ্যক মত প্রুক দেখিয়াছেন। ভাতা আমার 


আশাতীত নয়, ভাবনাতীহই ছিল | ইহারই মধো আকম্মিক পান্ডায় তাভার 
একবার জীবন-সংশর হয়, তখন তাহার সাশ্রনেত্র ও কুদ্ধকঞ্ের ম্ধা দিয়া 


সি দু 


গন্থথানি প্রকাশের যে উদ্বেগ ফটিয়! উ ঠিগছিল তাহা আমি কদাচ ভুলিব 
না । আজও অসুস্থ শরীরে তিনি কাণ্য শাল গুর্থনা করি, 
তিনি শীঘ্রই নিরামর হউন এবং কীত্তি-বভল দীধ জীবন লাভ করুন| 
বদ্ধবর সহযোগী অধাপক পর্ডিত আযুক্ত দুর্গামোহন উট্টাচীষা এমন, 
কাবা-সাঙ্খা-পুরাণতীথ মহাশয় বহুস্কলে পাগুলিপি পরীঙ্গ করিয়াছেন, 
মূল্যবান্‌ গ্রন্থের সন্ধান ধিয়া এবং বঙ্গানুধাদ বিদার করিয়া মামাঞ্জ অশেষ 
উপকৃত করিয়াছেন। প্রীতি-ভাজন সহযোগী অধ্যাপক শ্রদুক্ত ভুপেন্ুনাথ 
দাস এম, এ, মহাশয় অনুরাগ-বশে যে ভাবে আগ্ঘন্ত প্রথম প্রুফ সংশোধন 


? যোল ] 
করিয়া দিয়াছেন এবং মুল্যবান্‌ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার কৃত উপকারও কদাচ বিস্থৃত হইবার নহে। আমার প্রীতি-ভাজন 
ছাত্র বশস্বা গ্রন্থকার ও অধ্যাপক শ্রীবুক্ত শশিড়িষণ দাশগুপ্ত এম-এ.. 
পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি পাণ্ডঘলপির অনেকাংশ পর্যযালোচনা করিয়াছেন! 
এবং কয়েক খানি বই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন । আমার অন্যতম কই"? 
ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্র, এম্‌ এ, পি-আ্ার-এস্‌৪ আধোগ 
মত সাহাবা করিয়াছেন । ইহা ভিন্ন আরও কতিগয় ছার ৭ 
অধ্যাপক কিছু কিছু উপকার করিয়াছেন। সকলকেই আমার শ্রডেচ্ছঃ 

ক 


সর্বশেষে বরিশাল জ্লার প্রবীণ পরণ্ডত পধ্যাপকবরয ৬কামিনী 
কান্ বিগ্যারত্র মহাশয়ের উদ্দেশ্বে আমার স্রদ্ধ প্রণামাঞ্জলি নিবেদন করি । 

ম-এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পরই কাব্য-ততু সঙ্বন্ধে ধিশেন আলোডন।! 
রী করিবার সঙ্গল্প লইয়া তীহভার সমীপে সব্বপ্রথম কাব্যপ্রকাশ পাঃ 
করিয়াছিলাম। 


পি নদ 
ষ্ 


গ্রন্থথানির ইংরেজী সংস্করণ অনতিবিলাঞ্গ বাতির করিবার ইচ্ছা আছে । 


রা 
এ] 
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হইতে নভেম্বর পর্যস্থ ছয় মাতসব মধ্যে নিতে রচনা আরম ৪ 
সমাপ্ত ভয়। বিশেষ ঘটনার চাপে আগষ্ট হইতে সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রণ-কাথ্য 
চলিতে থাকে ! সমগ্র লা এবং কয়েকটি অধ্যায় কথন ৪ এক সঙ্গে 
পাই নাই । এইরূপ বই এইন্ধপ তরানিত তইয়| রচনা ও মুদ্রণে কিছু 'ভুলক্র্ট 
বাঁকিবার সন্থাবন1। পা গরন্ব-রচনার ধু্রতা ও বাবতীয় দোধক্রট নিজ 


গুণে মাঙ্জনা করিদেন | সকলের শ্রচেচ্ছ প্রার্থনা করি | ও শমিতি- 


1 


তি 


২০৫ অভ্রহায়ণ। ১৩৫২ বিনীত 
কলিকাতা । কার 


প্রকীশকের নিবেদন 


পরম কারুণিক বিধাতার মঙ্গলেচ্ছায় এতদিন পরে “কাব্যালোক,? 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩৫২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 
শেষাশেষি 'কাব্যালোকে"র ফুদ্ণ-কাধ্য শেষ হয়। এই সময়ে 
কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে কথাটা বাহির হইয়া পড়ায় আনেক 
উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র এব: সাহিত্যিক পঞ্চিত 'কাব্যালোক' পাইবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে 
পারি নাই বলিয়া কেহ কেহ হয়ত আমার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন। 
আশাকরি আজ আমার কৈফিয়ং জানিয়া তাহারা আমার এ 
অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি মাজ্জনা করিবেন । 

ডক্টর দাশগুপ্ত প্রথম ভাবিয়াছিলন, তিনি বাঙ্গালা মাহিতোর 
অলঙ্কারশান্ত্রসম্পর্কে নাতিদীত্ঘ একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ লিখিবেন। 
কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার অল্প পরেইতনি বুঝিতে পাপিলেন, 
তাহার মারন্ধ গ্রন্থ দূর-প্রসারী হইবে এবং বিপুলাকার্‌ ধারণ করিবে। 
নুৃতরাং উহার পাঙুলিপি লইয়া দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হয়। 
গ্রস্থকারের বিপুল বিষ্যাবন্তা, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও) গভীর 
অন্তর্দপ্টির একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি যথার্থই মুগ্ধ হই, এবং 
তাহার এই মহীয়সী প্রচেষ্টায় আন্তরিক উংসাহ প্রদান করি! আজ 
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আমার বিশেষ আনন্দ তইত্বেছে এই কথা স্মরণ করিয়া যে, আমিই 
গার তাহার এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 
উপাধি 'উক্টরেট-এর “থিসিস রূপে দাখিল করিবার জন্য প্রস্তাব 
রানার) কতিপয় হিতৈষী পণ্ডিত বাক্তিও আমার এই প্রস্তাব 
মমর্থন করেন। যথার্থ পণ্ডিন্জন-শ্ুলভ বিনয়বশতঃ ডক্টর দাশগণ্ত 
প্রথমে আপঞ্ডি করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার ছাত্রছাত্রী-গণের মধ্য 
কেহ কেহ আমার সাহচধ্যে পুরে এই উপাধি লাভ করিয়াছেন, 
আমি তাহাতে গৌরবান্িত ৮ শৈয পান্থ ছিনি আমাদের সহিত 
একমত হইলেন । এহ সময় গ্রন্থ খুদছিত হইবার অব্যবহিত পারে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের কষ্তুপক্ষের নিকট হতে জানা গেল যে, পর্বে 
সাধারণ প্রকাশিহ বসত বিশ্ববি্ঠালয়ে 'থিমিসারূপে গৃহীত ঠইঙার 
বাবস্থা নাই । এ অবস্তায় 'কাব্যাংলাকেোর জন্তা আমার বায়িত কয়েক 
সহম্ম মুদ্রা ভনিদি্কালর জন্। আন থাকা পারে এরপ আশঙ্কা 
করিয়া ডকুর দাশপু এবার € ভাতার স্বভাদ-মুলভ বিনয় ও সতত 
বশত; 'থিসিস' দাখিল করি ইতস্তত; করিতে থাকেন। কিন্ত 
আমাদের বদ্ধতেরই ভয় হয় এপং আমি মুদ্রিত 'কাব্ালোকোর একাশ 
বন্ধ পরিয়া দিই । চর সি জন্য স্ধীসমাভের 'নকট 
ইভ'ত আমার বিনীত কৈফিয়ং । 

কলিকান্ত' বিশ্ববিগ্ঞালয়-কর্তক নিযুক্ত শ্ধীগণ প্রায় দশমাস 
44 'বীব্যাকোক' হম্প্ক ভীহাদের ভূয়সী প্রশংসাগ্ণ আভিমত 
দাখিল কারন, এবং বিগত ৬ই কাঙ্িক (২৩শে আক্টোবর) ১৯৪৬) 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিপ্িকেটের অধিবেশনে গ্রদ্থকারকে 


[ ভিন ] 


“ডক্টরেট” উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। এবপ বিলম্ব 
হইলেও, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের মধ্যাদা যে সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে 
ইহাতে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং গ্রন্থকারকে 
আমার সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রাচ্য & প্রাচীচা বিদ্যার 
ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত বারাণসী কুইন্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোগীনাথ কবিরাজ, এমএ মনম্ী 
পণ্তিত শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এমএ, বি-এল এবং বকতদর্শা 
অধ্যাপক রায় '্রীধুত খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাছুর, এম-এ মহোদয়গণ 
বিশেষ যত্বের সহিত থিসিস্‌ পরীক্ষা করিয়াছেন। “গরণী গুণং 
বেন্তি”--এই মহাবাক্যের মধ্যাদা এক্ষেত্রেও যথার্থ রক্ষিত হইয়াছে 
দেখিয়া আমি প্রকাশক হিসাবে পরীক্ষকগণকে আমার শ্রান্থুরিক 
শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাইতেছি। 

কতিপয় সহ্গদয় সাহিতা-পগ্ডিতজন কর্তৃক অন্ুরদ্ধ হইয়া 
বাঙ্গালা ও ভারতের বাহিরের বিদ্বংমমাজে প্রচারের জন্থ আমরা 
“কাব্যালোকে'র একটি ঈংরাজী সংস্করণ প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবার 
জন্য প্রয়াস পাইত্ছি। এবিষয়ে গ্রন্থকার ইতিমধোই তৎপর 
হইয়াছেন । 

দ্রুত মুদ্রণ-বাবস্থার ফলে “কাব্যালোকে' কতিপয় মুদ্রণ-ক্রুটি রহিয়। 
গিয়াছে দেখিয়া আমি যথার্থ ই দুঃখিত । স্থানান্তরে তাহা প্রদশিত 
ও সংশোধিত হইল। পরবর্তী সংস্করণে আমর গ্রন্থটি নকল 
বিষয়েই অধিকতর শোভন ও শ্রুন্দর করিতে পারিন বলিয়া 
আশাকরি। 
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বাঙ্গালা দেশে এই গ্রন্থের সমুচিত আদর হইয়াছে দেখিতে 
পাইলে গ্রন্থকার ও আমি উভয়েই আমাদের শ্রম ও অর্থ সার্থক 
মনে করিব । অলমতিবিস্তারেণ । ইতি-_- 


বাণ লাইব্রেরী, | বিনীত 
কলিকাতা, * 
২৪শে কান্তিক, ১৩৫৩ | ভ্রীদিগেজ্জলাল সব্কার 
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বিষয়-সুচী:. ২... 1.০ 


ভূমিকা [এক।-যোল] 


প্রথম অধ্যায় 


কাব্য-সংজ্ঞা, দ্রুতিকাব্য ও দাপ্রিকাব্য ১__-৯৯ 


(৯) 
কাব্/-সংজ্ঞ। 
কাব্য-নংজ্ঞা-২) কার্য ও সাঠিতাশব্--৩, কবি ৪ গতিহানত, 
কবি পাঠক-৫, জঙ্গদয় সামাজিক_-৩;, আনন্দ, কাবানন্দ_-১০) 
বিজ্ঞানমঘ ও আনন্দময় সত্ভ--১১, লোকোত্তর আনন্দ--১৩, পাশ্চান্তা 
সুবীগণের অভিমত--১৫, কাব্যানন্দ ও ব্রহ্মীনন্দ_-১৭। 
( ২) 
সংজ্ঞাবিচার 
সংজ্ঞাবিচার--১৮, আনন ও কস--২ আঁননোক ইংরেজী 
প্রতিশব-২১, রসশন্দ-২৬১ কাবোর লক্ক্নিদেশে বস শদ-২৮। 
রলশব্ববাযবহারে জগন্নাথের আপত্তি--২৯, বিশ্বনাথের উদ্ভর--৩৩, 
বিশ্বনাথের সংজার অবাপ্তি দোব--৩৩, আত্মপক্ষসমর্থনে বিশ্বনাথ-৩৬, 
আনন্দশব্ধ নিব্বাচনের কারণ-_৩৭। 
(৩) 
দ্রুতি-কাব্য ও দীপ্তি-কাব্য 
আত্মা ও চিত্ত--৩৮, সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ--৩৮, আ'ম্মানন্দের 
প্রকাশ--৩৯, কাবোর লক্ষা--৪১, চিন্ত--৪১, চিত্তের ছুইক্রিযা--আস্বাদন 


/ 
এ রি ৭ » সপ 
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ও জানা--৪২, চিত্তের ছুইবৃত্তি_হৃদয়ব্ত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি-৪৩, চিত্জের 
ছুইগুণ-_দ্রুতি ও দীপ্তি--৮৩; বস্তর ভাবধন্দদধ ও অর্থধন্ম-:৪8১ অর্থেই 
রমণীয়ত1---৪৪, ভাব ও অথ-৪৬, রস--৪৬, রম্যবৌধ--৩৭, চিত্র--5৭, 
হদয়বৃত্তি 'ও বুদ্িবৃত্তি--দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য--£১১ কাব্র বিশিশর 
তাঁগ_৫১--৫২১ এ বিষয়ে চিত্র--৫৩, রসোক্তি ও ভাবোক্তি--৫8, 
স্বভাবোক্তি---৫৫, নিসর্গকবিতা- ৫৮১ দীপ্তিকাবা ও দর্শন-বিজ্ঞান--৩৭, 
দীপ্তিকাব্যের সম্বন্ধে পুনরায় বিচার-_-৬৩, দ্রুতিকাবা ও দীপ্তিকাবা--৬৪, 
সৌন্দর্য ব! রমণীয়তা-৬৫, চমতৎকার--৬৬, গৌরবোক্তি--৬৭) বেদ ৭ 
উপনিষদের উদাহরণ--৬৮--৬৯, আধুনিক বুগের কাবা ও কবি--৭০, 
বক্রোক্ি-কাবা--৭১) এ বিষয়ে ভামহ, দণ্ডী, কুন্তক--৭২-৭৩, কারোর 
ভাগ সম্বন্ধে প্রাচীনগণ-৭৫) আনন্দবন্ধীনের গুণীভূতধাঙ্গয সমর্থনঘেঃগা 
কি 1--991 | 


(8 ) 


উদাহরণ মাল! 
রসোক্তি ও বক্রোক্তি--৭৯১ ৮১) রসোক্ষি ও গৌরবোক্তি-৮১, ৮) 
ভাবোক্রি -৮৪) স্বাভাবোক্তি-৮৬, নিসগকবি তা-৮৬, গ্রাণিকবিতা-৮৭, 
মিশ উদাহরণ_-৮৮, স্বহাবোক্তি ও রসোক্ি--৯০১ স্বগবোক্ষির শিশু 
কবিত।-৯১, স্বঙাবোক্তি 9. বক্রোক্তি- নি) গৌরবোক্তি ০৯৩, 
গৌরবোকি ও বক্রোক্তি--৯) বঙ্ছোক্তি 9 গৌরবে ক্রি--৯৬ অলঙ্কার 


/প 


বক্রোজি- ৯৭১ অর্থবক্রোক্তি--ন৯5১ উভয়বিধ বক্রোক্তি- মিন 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


রস ও ভাব ১০১৮৩৬১ 
বস্‌ ৯০ ১০১৯৪ 
(৯) 
রস-বিষয়ে প্রাচীন আচাধ্যগএ 
'আদিকবি বাল্মাকি--১০১, আদিগুরু ভরতমুনি -১০১, নাট্য ও কাব্য 





--১০২১ নাটযরসের প্রাটীনতা--১০২১ কাব্যব্স-বিষয়ে প্রাগান্‌ গ্রাচাধ্যগণ 


শে 


(৯)--১০৩--১০৯, নাট্যরম ও কাথা, এক কি ৮৮১১৯, মহাকাব্য 


৪ গীতিকাবোর রস--১১০১ রসবাদের প্রধান আগাম্যগণ৮১১২। 
( ২) 
বস-তন্ত্ের ব্যাখ্যান ও মমালোচন। 


'ভরতমুনি-কথিত নাটারস--১১৩, প্রাচীন বাখা কারুগণণ৮১১১, মন্যুটর 
মূলকারিক1--১১১, মম্মট- কৃতি উন 4 বন্ড মনিনব গুপুর লঙলবাথা/নর 


অনুসরণে )--১১০-১১০১ বিশদ ব্যাথান ৪ সমালোচনা ইহ টশিউি৪০১ 


বিভাবনা-ব্যাপার--১২১, বিভাব--১২১১ আলছন বব ভাক-০১২২১ উদ্দীপন- 
বিভাব_-১২৩, অন্ুভাব--১২৩, অষ্ট প্তিকাভাব-১২১, অলৌকিক 
বিভাবাদি--১২৪১ সাধারণী-করণ--১২৬, রঙ্গশালায় রে উদাহরণ ও 
ব্যাখা--১২৬--১২৯১ উতার সংক্ষিপ্ বিষরণ-৯২৯, রর 
পাঠকের অভেদ--১৩০, ডাঃ দাশগুপ্রের আগভি৯৩১ আসা -খণ্ুনন- 
১৩১-১৩৩) মম্মটের সংজ্ঞার ক্রুট--১৩৩ স্বারা জব হস টুক 7১৩৪, 
অভিনবগুপ্তের স্পষ্ট উত্তর---১৩৫-১৩৩, শিশ্ববিহীন সংবদন-- 

লোচনটীকাঁর় রস-সংজ্ঞা---১৩৭, পান করজা-্কায়--১৩৮, এই প্রকার বাঁখা। 
ও ব্যাথ্যা-দোষ--১৩৯, প্রকৃত বাখা-১৬০। ভাব ও রুমের আহাদ-১১১। 


| চার | 
রসের ব্যাখ্যানে বিশ্বনাথ--১৪২, ডাঃ দাঁশগুপ্তের অবযথার্থ মন্তব্য-_ 
১৪৩, অভিনবগুপ্তই মৃল--১১১, চমতকার ও অদ্ভুত রস--১৪৪, 
বসের বাখ্যানে জগন্নাথ--১১৫--১১৭১ রম পরমার্থতঃ এক--১৪৭, 
রস ও ভাবের স্বরূপ-নির্ঁয়ে কি কর্ণপূর--১৪৮--১১৯, কর্ণপুরের 
বৈশিষ্টা_-১৫০ | 

(৩ ) 

রস-বিষয়ে আমাদের বিচার 
আমাদের প্রদত্ত রসের সংজ্ঞ!--১৫১১) রূসোপলব্ধির প্রত্রিরাসছুইটি 

উপাদান, বাহা ৪ আন্তর জগং-১৭২, স্থির-চিত্ত--১৫৩, স্মৃতি-সহযোগে 
চব্বণ!-_ ১৫9, রসই ভান, জ্ঞানই রন--১৫৫, রবীন্্রকবিতায় রসের চিত্র 
১৫৬--১৫৭ | 

(8 ) 

রসতন্্-সম্ঘন্ধে পাশ্চান্তয পণ্ডিতগণ 
'আরিষ্টটুল্‌ ও দনস্থী বুচার--১৫৮, ভরতমুনি ও আচাধা অভিনবগুপ্ু 

--১৫৯, আরিইটুল্‌ ও অভিনব পু-১৫৯, 10058100 বা অন্গকরণ_ 
১৬০১ তুলনীয় বিবরসমৃ--১৬৯, নাট্য বা কাবোর উদ্দেশ্য আনন্দ বা 
বুম--১৩২, বরুন সম্দধ দুম 1২ মুখ্য শিন্য মানবজীবন, 
প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাব মাত্র--১৬৬ ভাবই রস ব! আনন্দের উত্প--১৬৭, 
স্তারী ভাব 9 সঞ্চারী ভাব--১৬৮, "আলিঙ্গন ও. উদ্দীপন বিভাব ও 
অন্থভাব--১৬৯, বসনালোক--১৭১,  সাধারণাকরণ--১৭২, ভাবের 


রসভা-প্রাপ্রি-১৭১, পান্তা আলোগনা র অসম্পূর্ণত! ও অস্পষ্টতা 
১৭৭) গ্রীক ৪ ভারতী দুটির পাক্য 2১৭৭১ মরিইটলের সতবাদদব 


সঙ্কীর্ণতা-_-১৮০১ পান্ডস্ত্িি অন্ত মনাবা গণের আলোচনা হগয়াডস্ওয়াথ 


পি পর্ণ রি 
১৮২১ শেপি-১৮৪, বাগমেো 17১৮৫ ক্োডি-১৮৫ । 


| পাঁচ ] 


রস ও 43950, 
ভারতের -রসতত্ব ও ইউরোপের শৌন্দধ্য-তত্ব_১৮৬, সৌন্দর্যের 
স্বব্ূপ-সম্বন্ধে 'কাণ্ট ১৮৭, হিউম--১৮৭, ভেগেল গ্র়তি-১৮৮ 


৩) টাটা শী % 


কেরিটের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত--১৮৮, আগাদের ব্যাখ্যান--১৮৪, সৌন্দর্ষ্য- 
সমন্ধে রবীন্দ্রনাথ--১৯০১ সৌন্দধ্য 3 রমণীয়ত্--১৯৯, রবীন্দ্রনাথ ও 
জগন্নাথ--১৯১, কাবোর ছুঃথ শুন্দন নয় কি?১নহ) কৰি 
কীটুস-এর উক্তির ব্যাখ্যা-১৯৩, কবি ওয়ার্স্ওয়ার্থের কপিতা হইতে 
উদাহরণ-_-১৯৩। 


ভাব ১৯৪--২২৭ 
(3 
ভাবের স্বরূপ লক্ষণ 


ভাবশব্দের বিভিন্ন অর্থ--১৯৪৯ ভাবখশবের অলঙ্গারশান্ব-গত তিন 
প্রকার অর্থ--১৯৫৪ আমাদের আলোচ্য ভাব--১৯৫১ ভাব ও 11500009101), 
--১৯৫, স্শীল কুমার দে, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, অরেন্দ্রনাথ দাঁপ শুপু-১৯৫নন 
১৯৬, ভাবের ব্যাখ্যানে ভরতমুনি--১৯৭* অভিনধগুপরের বাখ্যানন 
১৯৮, ভাব? "অর্থ স্বাদনাস্মক চিত্তবৃত্তি--১৯৯, ২০০ ) ভাবের সরূপ-নির্ণয় 
--১৯৯১ হাস ভাব কি 1))061015 ২. বার্সোর আতম 5২০১) 
উৎসাহ ভাব কি 82106007২০২, বিশ্ময়তাব ও অস্ত রস-২০৩ 
ভরতমুনি-কথিত তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভীব--২০৩, শ্রম নিদ্রা প্রভৃতি ভাব 
কি $--২৭৭১ চিস্তা বিতক প্রভৃতি কি শ্বাদনাক্মক ভাৰ 2২২) আন্ুদত্তের 
মত--২০৫) ভোজরাজের ম৩--২০৫, র% ও ভাব সম্পকেঞ্জবছ্ষিনচন্দ্রের 
মন্তব্য--২০৬, উক্ত মন্তব্যের ক্রটি--২০৭, অভিনবগুপ্ডের 'আদর্শ-২০৮ 
আমাদের ,অবলগ্িত নীতি--২০৮, ভাবশব্দ কি বুঝায়--২০৮, ইংরেজী 


[ ছয় | 
€81001010, শব্দ কি বুঝায়__-২০৯, রিচার্থ্সএর অভিমত--২৭৯, ভাব ও 
48111061010” একার্ক--২১০ | 
(২) 
স্থায়ী ভাব ও ব্যনিচারী ভাব 
স্কায়ী ভাবের বাখ্যায় ভরতমুনি--২৯০, ব্যভিচারী ভাবের ব্যাখ্যায় 
ভরতমুনি--২১১, এই ছুই বিষয়ে প্রবন্তী 'আছার্যাগণ- বিশ্বনাথ, ভোজরাজ, 
জগন্নাথ, শারদাতনদ--২১২--২১৪১ "আমাদের বাখ্যান--২১১--২১৮, 
স্তায়ী ভাবের স্থাযিত্বের তিনট কারণ হু প্রথম কারণ-ন্থ হস্ত গুঢ় প্রবাহ 
২১৪, দ্বিতীয় কার-_বাসন। লোক হইতে সুকমুহিঃ অভিবাক্কি--২১৫, তীতীয় 
কারণ-_কাবানিবন্ধে ভাবগুলির স্থায়িতা--২১৫, ব্যভিচারী বা সঞ্চারী 
ভাব--২১৬, স্তায়ী ও বাড়িচারা ভাবের উদাহরণ--২১৭ | 
( ৩ ) 
ব্যভিচারী ভাব 
বাডিচারী ভইতে স্তারী ভাব ৪ রসের উপলব্ধি--২১৯, ধ্যতিচাবী 
ভাবের প্রশংসা--২১৯, বাভিচারী ভাবের সংখা২২১, নুতন বাভিচাবী 
ভাব--২২২--২২৩। 
£, ৪8 ) 
ভাবের স্থায়ী ও ব্যভিচারী ব্ূপ 
স্ায়ী ভাব কখন ব্যন্রিগারীর ভাপ কার্ধা কবে২২৫, এই বিষ্ষে 
অভিনব গুপু, শা দেব, ভাগপদ্ত -২১৫-২১৬, ব্যভিচারী ভাবের ব্যভিচারী 
হয় কি ঠ ০৮, গুপুন বিরোরিহা-২২৬ ভারতের ইঙ্গিত 


১২৭ | 


| সাত | 
রস ও ভাব ১১০০ 

(১) 

স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস 
'অঙ্গী রস--২২৭) অঙ্গ-স্তানীয় রল--২২৮, এ ছুইটিকে স্থায়ী ৪ নঞ্চারী 
রস বল| যায় কি ?--২২৮, প্রস্তুত রম একটি মাত্র, উচাই স্থায়া--২২৯) 
স্থায়িত্বের কারণ--২২৯, 'মঙ্গী রসের সমধিক পরিপুষ্টি--২৩০১ আনন্দ 
ব্ধনের নির্দেশ--২৩১১ প্রথম মতের ব্যাখ্যা-২৩২১ ভাগুব্র সিদ্ধান্ত 
২৩২১ দ্বিতীয় মতের ব্যাখ্যা ২৩৩, আমাদের সিদ্ধান্ত-__-২৩৪ | 


(২) 
আধিকারিক রস ও প্রাসঙ্গিক রস 

নির্দিষ্ট স্তারী ভাব ভিন্ন অন্তভাঁধ হইতে রুল হয় কি *--২৩৫, বস 
সন্ধন্ধে ভ্রান্ত ধারণ--২৩৬, অভিনবগুপের নেতি-মূলক ঝুক্তি--২৩৭, 
উদ্ুট শান্তরস স্বীকার করেন--২৩৮, কুদ্রট বে কোনও ভাব হইতে রস 
হয় বলেন-_২৩৯, ভোজরাঁজের অনুরূপ মন্তব্য_ শান্ত, প্রেযঃ, উদ্ধত ও 
উদাত্ত বস--২৪০১ স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভেদ-সপ্বান্ধে ভোজদেব--২৪১, 
ভাজরাজের চর্ম মতণাদ--২৪২, সংঙ্কার-পন্থী গণের স্বীকৃত নুতন রস-+ 
২৪9১ সংস্কারপন্থী শারদাতনয়_-২১৫, প্রাচীনপন্থী বৌপদেব২৪৬, 
ূর্ববন্তী গণের সঙ্কীপদৃষ্টির ফল-_২৪৭, অতুলপ্র্ঠর অনুকূল মন্তবা--২২৭, 
নুনেন্দর দাশগুপ্রের বিরূপ মন্তব্য--২৪৮১ আমাদের সিদ্ধান্ত--২৪৮ 
*অতিসম্পন্নতা”--২৪৮, উহ্াদ্বারা যে কোনও ভাব রস হয়--২১৯, শ্বায়ী ভাব 
হইতে স্ায়ী কাবা--২৫০, স্থায়ী ও বাভিচারী অবস্থা-গত তারতমা বুঝায় 
২৫১, আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক বন্ত্র--২৫১, আধিকারিক ঞ্ভাব ও 
আধিকারিক রস--২৫২, “অধিকার শব্দের অর্থ--২৫২, প্রাসঙ্গিক ভাব 
ও প্রাসঙ্গিক রস--২৫৩, ৫প্রসঙ্গ-শব্ষের অর্থ--২৩৩, অভ্িনবগুপ্তের 


| আট ] 


নিকট প্রশ্র_-২৫৪, আগে সাহিত্য, পরে শান্্র_-২৫৫, উদাহরণমাল! +-- 
 স্বৃতিভাব হইতে উৎপন্ন প্রাসঙ্গিক রস-_-২৫৬, করুণাভাব হইতে কারণ্য ব্ঝ 
--২৫৭, দেশগ্রীতি ভাব হইতে উৎপন্ন আধিকারিক রস--২৫৯, প্রাসঙ্গিক 
রসের উদাহরণ-_২৫৯, “ভাব? হইতেছে অসম্পূর্ণ রস--২৬০ | 


(৩) 
নাট্যরস ও কাব্যরস 


অভিনেয় রস ৪ অভিধ্যেয় রস 

ভরস্মুনির আলোচিত নাট্যরমহ কি কাবারন 2২৬১, প্রাসীনগণের 
নিদ্ধীরণ যুকি-সহ নহে--২৬২, কাবো করি সকলবিষয় স্বয়ং প্রকাশ 
করিতে পারেন--২৬৪, কাবা ও নাটকের ভেদ-সম্বন্ধে বঙ্গিমচন্দ্র--২৬৪, 
কাবাপাঠে অভিনয়দর্শন অপেক্ষা রস€বরণা তয় বেশী-২ ৬৬ নাটারসের 
বাহিরে পুপক কাব্যরস থাকিতে পারে-ি৬৮, শারদাতনয়ের মত শানপ্স 
বিকলাঙ্ত, কিন্তু শ্রেঠ--২৬৯, বস দ্বিবিধ-অভিনেয় রস বা নাটারস 
এবং 'অভিধোয় রস বা কাবারন--২৭০, কাব্যরসের শরূপ--২৭১১ 
উদাহরণ-_বৈষ্কবকধিতা গুড়ঠি--২৭২১ পুর্ণাঙ্গ রনদ+২৭৩১ অভিপোয় 
রস কি বিকলাঙ্গ 1--২৭৩, উদাহরণ--২৭৩, অন্যবিধ উদাহরণ উপাদান- 
বিচারে বিকলাঙ্গ, কিন্তু রসধন্মে উতৎকৃণ্ত-২৭৫-২৭৮৪ অন্রভাব এবং 
সধগরী ভাব না থাকা সত্বে রসের প্রকাশ--২৭৮, 'আভিধ্যান-২৭৯, 
ক্ষতি পুরণের নিয়ম, এক অঙ্গের দুর্বলহায় অন্য অঙ্গের অতিপুষ্টি- 
২৭৯, আধিকারিক বসেও এই নিয়ম খাটে--২৮০১ উদাহরণগুলির 
বিশ্সেষণ_7২৮০-২৮৯) রবীন্দ্রকাব্য হইতে উদ্াহরণ--২৮১, বিকলাঙ্গ 
উপাদান হইতেও রসোতৎপন্তির কারণ--২৮৩১ 'অভিনবগুশ্রের মন্তব্য 
বুক্তিসহ নয়--২৮৩, ভরতমুনির সুত্র অন্রান্ত--২৮৪। 


| নয় ] 
(8) 
স্থায়ী ভাব ও রসের সংখ্যা ও পরিচয় 

কবি কর্ণপূরের প্রেমরস-সকল রস উহার 'অশ্বভীতি--২৮৪, 
ভোজরাজের মতে শৃঙ্গাররস মূল প্ররুতি-_শুঙ্গার অর্থ আদি অভিমান__ 
২৮৫, ভোজরাজের প্রেমরস-২৮৬, শান্ত রস বা করুণ রস পা অদ্ভুত রস 
মূল গ্রকৃতি-_-২৮৬-২৮৭, অভিমানাত্বক শুঙ্গার মূলকারণ--২৮৮, অনুকুল 
চিত্তবুত্তি--প্রীতি--ছয় প্রকার--রতি, বাংসলা, ভক্তি সখা, উদ্দীপ্তি বা 
দেশগ্রীতি--২৮৮-২৮৯, ছয় প্রকার জীতি হইতে ছয় প্রকার *প্রয়োরস- 
২৮ন, অগ্রীতি হইতে চারি প্রকার স্থায়া ভাব ও বূন-২৮৯, চিন্তের অপর 
চারিটি স্থায়ী ভাব ও রস--২৯০১ শাস্তরসের স্বরূপ বিগর-২৯১) 
বৈষ্ণবগণের শান্ত রস রস নয়_২৯১, আমাদের মতেগ মুলরম নরটি-- 
২৯২, (প্রয়োরসের ছয়ট বিভাগ--২৯২, বীররুসের ছযটি বিহাগ-২৯২। 
প্রেয়োবনের বিচার--২৯৩, প্রেয়োরমের গ্রীতি বিভিন্ন অর্থে গৃহীভা২ন৩, 
প্রেয়োরপের সাধারণ শ্বরূপ--২৯৬, প্রেয়োবিস-শৃঙ্গাররসতনজ, গ্রেয়োরস 
-বাৎসল্যরস--২৯৮, গৌভীয় বৈষ্বগণের প্রভাব_৩০২, বাংসল্যবুস- 
প্রতিষ্ঠার যুক্তি--৩০৪-৩০৫, ভক্তির ও শান্তরসের পাথকা--৩০৬, 
ভ্কিরস ও দিবারস-_৩০৭, বৈষ্ণবগণের ভঙ্তি্িস- মুখারস পা” প্রকার 
গৌণরস সাতপ্রকার__৩০৮, প্রেয়োরস-সখারস-:৩০৯,  প্রেয়োরস 
-দেশগীতিরন--৩০৯, দেশগ্রীতি একটি ক্বারী ভাব-_৩১১, পর নাম 
উদ্দীপ্তিরস-_-৩১২, প্রেয়োরস-কারণারস (প্রাসঙ্গিক রস )৩১২, 
বীররন ও উদান্তরস-__উভয়ই এক-_-৩১৪, ভোজের উদান্তরস ঞভনরস-- 
৩১৪, অস্ভুতরস ও 130011016--৩১১, বীররসের অনেক প্রকার বীর 
--৩১৫) মহাভারতের উক্তি--৩১৬, আলোচনার সার--৩১৭ । 


[ দশ ] 


(৫) 
গীতিকাব্যের রস ও কবি-গত রস 

গীতিকাবোর রস--৩১৭+ কবি-গত রস--৩১৮ কবির রসোপলব্ির 
ক্রম--৩২০, কবির দুইটি বিশেষ শক্তি--৩২০) জগত হইতে ভাব ও রসের 
উপলব্ধি--৩২০, কাবা-নিম্মীণ--৩২১, বালীকির কবিত্বলাভের ঘটনা 
৩২২, অভিনব গুপ্বের বিশ্লেষণ--৩২২১ কবি কন্ধব ও কবিপ্রতিভী-৩২৪, 
বিহারীলালের বণিত বাদ্মীকির কবিত্ব-লাডের ঘটনার বিশ্লেষণ--৩২৫, 
পাশ্চান্তে কাবা অপেক্ষা কবির বিশ্লেধণ সমধিক-৩২৬, এই বিষয়ে একটি 
প্রশ্ন ও উত্তর--৩২৭ | 


( ৬ 
রস-সন্দন্দে নিসর্গ কবিত। 
নিসর্গ-কপিতার শ্বতন্র রস নাই_-৩২৮, চেতনবত্তান্থ যোজনা বা 
কপির চিউ-গত ভাবের আরোপ-৩২৯, কবিগত রস ও সামাজিক-গত 
রস--৩৩০১ কবির ডিস্তাবস্থা-অন্ূঘায়ী নিসগের ব্যাথা-৩৩১৩ তেগেন 
ও কান্টের অভিমত_৩৩১--৩২১ ওয়ার্স্ওয়ার্থের আভিমতনিস্ণ 
চৈভন্ময়) ভাভাতে একই আম্বর অনিষ্ঠটান--৩৩২, 'য়াছন্ওয়ার্থের 
কবিত| হইতে উদাহরণ-৩৩গ৩। 
চি: এ 
বৈষ্ুব পদ-সাহিত্যে রস 
বৈষ্ণব রসভকের বিশিষ্ট দৃষ্টিদঙ্সী--৩৩১,  বৈষবসাধনা ভাবের 
সাধনা-_৯*৫১ মলরস--ভক্তিরস-_-৩৩৫, উহার সুখ্য পঞ্চ 9. গৌণ 
সপূ্‌ প্রকার (588, ভারতীয় রূুসতকে নৈষধ্বগণের কোনও মৌলিক 
দান নাই_-৩৩৬) বোপদেব-শ্বীকৃত নর প্রকার ভক্তিরস--৩৩৭, বোপন 


| এগার ] 


দেবের খণ অলঙ্কারাচার্যগণের নিকট--৩৩৮, কাবাযরসের ভক্ীভাবতা 
করিয়াছেন দক্ষিণদেশবাসী গণ--৩৩৯, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কোনও 
মৌলিক দান নাই--৩৩৯-৪০, অলঙ্কার শান্ের গৌরব--৩৪০ | 


(৮) 
শক্ত পদ-সাহিত্যে রস 


মূল আলঙ্ছন ভক্তিরস-উহা পঞ্চবিধ--৩৪১, মাধুধা ও তষ্য 
লইয়া গঠিত অপূর্ব মাতৃভাব-.৩৪১, বৈষ্ণব ও শান্ত ভাবের পাথকা 
৩৪১, শ্রীরানপ্রসাদ মেন একাই তিন শক্তি ৩৭২, মাতার 
৩৪২, বাঙ্গালীর সাধনার এক বৈশিষ্টা-_-৩৪৩, শাক্ষ পদাব্দীর নৈশিষ্ট্য 
৩৪৪১) শক্ত পদ খাটি গীতিক।ব্য - ৩৪৭) বৈষ্ণব এও শখ পাদর 
তুলনা--৩3৭) শাক্তুপদাবলীর পঞ্চরস--৩৪৮, বাংসলারস ব্রিশিধ-৩১৮, 
আগমনী "৪ বিজয়া গানের তিনটি উপা দান-৩১৯, বৈষ্ুব ও শাক 
বাংমশ্যের প্রভেদ--৩৫০, বাংসলা রসের ম্বূপ-৩৫১১ আগমনী ও 
বিজয়াগানেধ তুলনা-৩৫১, বাতসলারস- সাধারণ--৩৫২১ মিলন-ব'ংসল্য 
--আগমনী--৩৫২, বিরভ-বাংসলা-_বিজয়া---৩৫৪, বীররস-স্থাঘী ভাব 
উত্সাই--৩৫৫, অন্তুতরস- স্থায়ী ভাব বিস্বয়--৩৫৭$ ভক্তিরস--দিখারস 
--৩৫৯, শান্তরস --৩৬০ | 


ততীয় অধ্যায় 


ব্যগ্ন! ও ধ্বনি 


৩৬৩-৪৯১ 
( ১) 
ধ্বনিবাদ ও অলঙ্কার 

ধ্বনি-কার ও আনন্দবদ্ধন--৩৬৩, ধ্বণিবাদের মালোগনার আবশ্যকতা 
--৩৬৩, ধ্বনি বপিতে কি বুঝার ৩৬মঃ কাবোর আত্মা ধ্বনি-_$১৪) 
ব্যাড তলের কথিত 8720০8৮100৮--৩৬৫, বাস্তনা-বাপার ও ধ্বনি পুব্বেই 
লক্ষিত রা ৩৬৮১ ৩৭১) ধ্বনিবাদের তিন পিরগ্ধ পক্ষ-৩৬৭। 
'আলঙ্কার হইতে ধ্বনিবাদের উত্পর্তি- ৩৬৯, অন্তভাববাদ-৩৬৯, গপরুপ্তি 
--৩৭০) পর্যযায়োক। 'আলঙ্কার্ত ধা 'আলাঢনা৩৭*--৩৭৪, 

অবগমবুত্তি-৩৭২, ধ্বনিবাদের ধ্বনি যৌবনো চ্ছুসিত। সুন্দরী--৩৭৫ 1 

(২) 

ব্যগুনা ও ধ্বনির প্রাচীন মতে ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ 
শকের দুইবুত্তি-অভিধা। 9 পঙ্গশাত৭৫) পাঢপকশা ও প্রাতোজন- 
লক্ষণ1--৩৭৬) লক্ষণা শব-জাশ্রয়ে বাকোর শকি-৩৭৭, বাঞ্জন। ছু 
প্রকার-_৩৭৯, বাপ্নারিপ--৩৭৭, শান্ধা বাগ্তন1--৩৭৮, তী লঙ্গনামলা 
৩৭৮, এ অভিধানুলাঁ ৩৭৯, শঙ্গশকণছব ধবান ৩৭৯, আর্থ বাঞ্জন। 
--৩৭৯, অর্থশক্ুণছুধ ধ্বনি--৩৮০১ ধ্বনিকার-কৃত কাব্াথের ছুহ ভেদ 
১ প্রতীয়মান অর্থ-৩৮০১ বাচ্যার্থ দাপশিখা, বাঙ্গ্ার্থ আলোক-৬৮১) 
ধ্বনিষ্ক সংজ্ঞ---৩৮১, সমাসোক্ছি গ্রন্থতি অলঙ্কারে বাঙ্গার্থ আছে, ধ্বনি 
নাই--৩৮২। গুণী, 5 বাঙ্গা--২৮৩, উদাহরণ_-৩৮ 8১ ধ্ব। নিশব্দের মুল অর্থ 


"অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রয়োগ--৩৮৫) অবধিবঙ্ষিতবাচা ধ্বনি ছুই প্রকার--৩৮৬, 


[ তের ] 


'অর্থন্তরে সংক্রমিত--৩৮৬, অত্যন্ত-তিরস্কত--৩৮৬১ বিবঙ্ষিভান্পর 
বাচা দুই প্রকার--৩৮৮১ অপংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি---৩৮৮১ সহলক্ষাক্রম- 
ধবনি--৩৮৯, উদাহরণ__-৩৯১, তিন প্রকার ধবনি-_রসধবনি, বপর্ধবনি ও 
অলঙ্কারধবনি--৩৯২, বস্ত্র হইছে বস্তধবনি--৩৯২১ ধস্থ হইতে অপগ্কারধ্ননি 
_-৩৯৪, ধ্বনির ব্রিবিধ ভাগ আনন্দবর্ধনের কুঁত-৩৯৪, আভিনব 
গুপ্ের মত-ধ্বনি রসেই পর্যবসিত হয়--৩৯৫) ধ্বনি কাবোরু মাহা 
পরেই অংজ্ঞাবিচার-_-৩৯৬, সংজ্ঞার অব্যাপ্ি ও অন্তিবাপি দোবৰ 
_-৩৯৬-৯৭, বূসবাদ ও ধ্বনিবাদ--৩৯৮, পিস-ধবনিঃর অর্থ-৩৯৯, 
বাঞ্জনাবুন্তি--১০০১। 


(৩ ) 
ধ্বনিবাদ-সন্বন্ধে ইংরেজী সাহিত্যে আলোচনা 


শেলির ব্যাখ্যাত ধ্বনি--১০২, কালাইলের প্রদত্ত উদাতরণ--১০৩, শেলির 
উল্লিখিত বাকা-গত ও শব্ষ-গত ধ্নি--৬০৩, ব্রাডলে-৪০ম, এব রক্রন্থি 
--মার্থ বাঞ্জনা ও শাব্ধা বাঞ্জনা--১০৪, 4111 01 980011৮8102 ও 
বাঞ্জনাবুর্ত--১০৫,411708017001007 ও বাঞজনাবুভি 8০৬, িচাডস-কথিত 
44১0108001 ও বাঞ্জনা--১০৯, লেডি গয়েল্খি ৪ তিন প্রকার অর্থ-- 
৪১০) মুরের মত-$190800170 15 000603৮৯১১১ অগবুডুনক মহল 
81610011018 11100] 100016 0100 10850]701061081 ০9066৮7 রি১২) 
মিলারের মত--০10৮ জাত 1৪ ৪0005906015 উন 0100-5১২, 
রিচার্ডস্‌ ও বাঞ্তনা--৪১৩, বাক্যের বিচারে চারিট দিক ১৩, 
শাব্দী ব্যঞ্জনার নব বৈচিত্রা--১১, পুর্ণ শান্দী ব্ঞ্জনার উদাহরণ--১১৫, 
শাব্ধী ব্যঞ্তনার কয়েক প্রকার বৈচিত্রা-9১৬, দূপক ও সাঙ্কেতিক 
বচনা--৪১৭। 


[ চৌদ্দ ] 
(8) 


আমাদের মত-ব্যাখ্যান 
ধ্বনন-ক্রিয়া, ভাব-ধ্বনি ও অর্থধ্বনি 


ট্যকাবা 'ও গীতিকাব্য--১১৮, ধ্বনির স্বরূপ-স্থষ্টিই ধ্বনিময়- ৪১৯, 
ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কতি-৪২১১ ভাব ও রূপ £২১১ 
মৌন প্রকাশ_-১২২) ও চক্বণ!] 
--৪২১) হি ভাত আমাদের বিশ্লেষণধ্বনির দুই ছাগল 
ভাব-ধবনে এ অথথধবনি--১২৬ ও ঝস্ত ও অলঙ্গার--৪২৭, বস-ধবনি-৪২৮ 





ভাঁব-ধ্বনি ও রস-ধবনি--১২৮, অর্থপ্বনি ও বোধ-ধবশি-১২৮, বিচাউস্ল 
এর জরি ৬২৯১ প্রবদ্ধ-গঠ,) বাকাগত ও শন্-গহ উর 
অন্তলেণক--১২৯, বাসনা-লোকি-৬৩১১ দাসনার স্পন্দন বা ধ্বনন- 
বামনা-লোকের ব্যাখা ছুগ্যন্থের উত্তি--৪৩৬, বাঙ্গালা ছড়ার উদ্ধাই রণ-- 
৪৩৮, ধ্বননক্রিয়! ছুই প্রকার-কপির ধ্ববনন ক্রিযা-৩৩৮, ধ্বননমূয় রচনা 
--$৩৯১ ধ্বননঘয় কাবা--১১১, ধবনন ও চিন্তন ক্রিঘাঁ১৪৩ 'ভ্বতীর 
প্রকার ধবননক্রিযা- সদয় পাঠিত কর--নংলক্ষাক্রম-ধর্বনি--855৭, ধ্ণকাব্য 


-ভাবধনাতি--৬৪ন) আঅথরধব্নি৪৯) ৪৫০) ধ্বনির বৈছ্আা--১৫০। 


৪৫ 


খমর ধ্বনি_-৪৫৯ দনাময় ধর নি--৪৫৩) গছ হইতে উদাহরণ--3৫8, 
প্রবন্ধ-গত ধ্নি--১৫৯) আহবির বাকাধ্বনি-5৫৫, বাকা-গত রো ৮ 
বাকা-গত অর্থ-ধ্বনি--১৫৭, শব্দগত ধ্বনি দুই প্রকার৩৫৯৮) 


০ 


ভাবধ্বনি--১৫৯) অথধননি--5৫৯-৬০১ ভপদ্বার। বষ্র ধবনি--১৬১। 


৫৩ 


) 


ঢতুর্ধ অধ্যায় 


বস্ত ও বিভ্ভাব ৪৬৩৩---৫ ৩৮ 
(॥ ১) 
বস্তু 


'নাট্য-বেদ'-_কাব্য-বেদ--৪৬৩,  সার্বজাগতিক বিষরবস্ত--৪৬৪১ 
সব্ব বিদ্যার আবশ্যকতা--৪৬৫, কবি দ্বিতীয় প্রজাপতি--১৩৫, প্রাচীন 
ভারতের উদার দৃষ্টি--৪৬৬, বিষয়বস্তুর সামানিদ্েশ থাকিতে পারে না 
--১৬৮, কাবারচনায় অবস্ত--৪৬৯১, পাশ্চার্তা কবি ও পণগুত-গণ 
শেকুস্পীয়র, শেলি, লী হান্ট, এবারক্রপি, শপেনহর প্রভৃতি 
বিচার_-৪৭০-৭৩। 


প অঙ্চগাপ বস্ত্ু- 


ঠা 


(২ ) 
বিভ্ভাব 
বস্ত্র ও বিভাঁবের পার্থকা--১৭৩, বিভাবের অলৌকিকত'--৪ ৭৪১ 


পপ 


কবির বস্ত-উপলদ্ধি--৪৭৪, বস্তর বিভাবতা ও 1911910---8 ৭: | 
(৩) 
অনুকরণ 
বিভাবের অম্পাদনাই বস্তুর অন্করণ--১৭৬, অনুকরণ এ নলবীকরণ 
--8৭%৬, প্রাচীন শান্ত এবং শিল্পশান্বে 'অন্ুকরণ'ন্এর শ্রয়োগলউ৭৭, 
চিএশাম্্ব ও নৃত্যশান্্র১৭৯, অনুকরণের মথ-৮০, চিএ বাঞ্তক 
পদ্ধতি--৪৮০১ বিভাব ও বিস্ময়--১৮১১ আরিউটুল্‌ ও অক বণ ৬৮১) 
বুচার-কৃত অন্সকরণের অর্থ--৪৮৩১ ওয়ান্টার পেটারের মন্রবা--১৮৪) 
অন্ুকরণ-বিবযে ক্রোচে-১৮৪ | 


[ ষোল ] 


(8 ) 
বূপ ও রজ | 
বিভাব ও রূপ-_$৮৩১ দূপ ও রস--৪৮৬, কোন্টির স্থাঘিত্ব১৮৯ 
রবীন্দ্রনাথের রায় রূপের পক্ষে--৪৮৭১ রবীন্দ্রনাথের উক্তির সমালোচনা- * 
৪৮৮, রূস-সহ্বন্ধে সুবিচার হয় নাই--১৮৮, রূপ ও রসের অভিন্ন তা-- 
৪৯০ | 
(৫ ) 
বিভাব ও কুপনির্মাপ 
রূপনিম্মীণের দুই পন্ধতি--১৯১, কবির নিশ্মাণশক্তি '9 ওচিতাযাবোধ 


_-৪৯১১ আনন্দব্ধনের মন্তরবা--১৯২, আবিষ্টটল্‌ ৪ ওচিতা-বোধ--৪৯১) 
অভিনবগুপরের স্ুত্র-$৯৩, রসের 'উপনিবং-ওচিতা-৪৯৩১ সিদ্ধব্স 
কথাবস্ব-_5৯৪, উদাহরণ__মেঘনাদবপকাব্যের-রাম লঙ্ষুণ-৪৯৬, সিদ্ধরম- 
বিষয়ে ব্রাডলে--৪৯৩। 
( ৬) 
ওচিত্য, সত্য ও তথ্য 
উতিভাস ও কাব্য-প্রবন্ষত তথা ও রম --১৯৮ ১ ওচিত্য ও সভা, তিশা 
৪ সত্যের পার্ধক্য--১৯৯ $কউদ্ঠরণ--শকুস্থলা-৫০০১ কীকাজগতের সঙ্গ 
কি” কাব্য ও ইতিহাসের পার্থকা, আরিইউ লের সিন্তিত মত৫০৮) 
আরিষ্টটল্‌ ৪ আনন্দধদ্ধনের তুলনা--৫*২, সান্ব্নান রীপ-৫০২১ 
সাঠিত্যে সার্ঘগনানতা--€০৩, কাবা-গত সহ্য, সার্বজনীন রূপমুত্ডি-৫০5। 
. চস 
রসেই রসের সার্থকতা 
4৮৮6 [00 8৮8 5019, সরটির ব্যাথ্য-৫০৫ ; রসাধুত চিত্ত 
সংস্কারের উদ্বেস্থিত, অতএব শন্ধঃ বন্ধ ও রস যেন পঙ্ক ও পঙ্গজ-৫০৬ ; 


| সতের ] 
উপদেশ প্রচার কাব্যের মুখা লক্ষ নয়, ব্ধিমচন্দ্ের সুষ্ঠ, উ্চি---৫০৭ 3 
উদ্দেশ্--মূলক রচনা---৫০৮, 546 10৮ 4১:65 ৪০৩, হুঞটির উৎপত্তি ৪ 
পরিণাম, স্ত্রটির প্রতিবাঁদ--৫০৯ ; উভয় দল ত্রান্ঠ--৫১০, বস্থুর ধন্দ কানা 
বা পাঠককে স্পর্শ করে কি ন।, এই খিনয়ে কুদ্রট--৫১০ 3 শিল্পা হা নন্দলাল 
বসুর অভিমত--৫১১১ শিলারের কঠিন মন্তবা, আর্ট এ মানবতার 
ভিন্নমুখী গতি--৫১২১ ঘৌন্দরধ্যবোর বারধন্মের বিরোধী, আট বিরুদ্ধে 
অভিযোগ--৫১৩; কাব্যমখন্ধে প্রাসন ও আধুনিক এক দলের বারণ 
৫১১, প্রথম প্রশ্ন-৫১৪, বস সব্বদাই ভাবদারা অবহন্ন, ভাবৃগান পপ নাহ 


৫১৫3 বিহ্াব বা বস্থর ধন্ম পঠককে স্পশ কংরা১৬, জানচনর ভিত 


সাহিত্যের গভার ধোগ, কির আহত কাবোর গুহার বেগ ৩১৭১ প্রধান 
টু ক্র-উপঘৃক্ শিহাবের জন্ জীবনকে সিইও কির আরশ পৃষ্থু তা ) 


রি 2: নন 3 £5 নর 2 রর টি 
ভাবের শজি-৫১৯ রমই শিব? শের কবির শুদ্ধ দুষ্ট ত। মনোমধ 
এ ব্*11'৮৮ লে ০০১ ক: ০, ্ সি সত 401৫0] 5৮ শা ২, স্াখাশশতাচ 
লোক 3 মানাবর 22 গ্রুকা ৩৮২২৪ 5 5তভ্র পর্ন, শাম জাননদ 
বৰ সি চে 


১ 


্ ও রর 
€ ৮22 ৮ সে $ ২ ৮ ঢু হস্ত ৮ বা কা কও রঃ সত 
বাবধ আনন্দ-3২১ ১ উদ্ধা ভন আনন্দ, বলার অমন্টার উত্তর, 


বিন 5 5 27451 নি টি এ 
মন্দ প্রতিষ্ঠায় হাঁ অনেক উপানের একটি উপার মাত 3 আউ 
সন্ত পপ জ্‌ সপ ৮ সি ৮০-২ শা ৭ 2 সতত $ কা মা প্‌ তনুর শখ জা 
ভবনের মহন ডাদ্দখা নয়, শঠভন ডউন্দখা আঙ্ুববিভিিইত , আন্থ তম 


উদ্দেখ ঠিখাবে আট অনুনাগিত হইলে নিন নাই, টের 

অঠিণালনে মন্তুতী আসে--৫২৯ ১ গ্রাসানগণ ভিতমধনাকে তন উদ্দেশ 

বলেন, ভরত-ভাম৪-মন্মট সাজা ; আমাদের পিছ 2৫২৭, 

শি্পশান্পে লোকভিতামাধনের কথা7৫২৭, নুখা ৪ গৌণ ছ্বিবিব উদ্দেশা 
৫ 


৫২৮, আট-সঙ্ন্ধে একদল আধুনিকের দুষ্ট) আট কি মকীঞ্ীদের 
অস্ত্র মাও ?--৫২৯--৩১। 


[ 'আঠার ] 
48৮ 
ড় কবি ও বিভা 
বি নিজেই সমাজ ও সামানিক, এবং উভর়ের অতীত--৫৩১) কিন 


জন্মঃ স্বদেশাত্মার বাণী-ুণ্তি করি, কবির যুগাঙগগ ও বুগাতিগ | স্থষ্টি-__-৫৩২ ) 
খধি-কবি--৫৩৩, কবির স্তাদশী কল্পনা ও ননহ্থষ্ট, নব পরিষ্পন্ ও 


আদর্শলাক--৫৩9 ; চির অগ্রগতি-৫৩) ৮ সৌন্দর্মা-্রি”_ 
৫৩৫, কবিচিন্ডের বিনেৰ ভাবনা! 1-চঈী-বন্ত্ুত *নু গর , গ্রতিচার বৈচি কাই 





৫৩৩; সকলপ্রকার নী মূলে এক বিশিষ্ট 
বিশ্বর-বোব-৫৩৭১ ক্লাসিক তন ও রোমাটিক্‌ তথ পরম্পরের পরিপণক 


পঞ্চম অধ্যায় 
শর্ব ৪ অর্থ ৫৩৯---$১৫ 
(১) 
গ্ 
শন্দ ও অর্থের লম্পর্ক 


কাবাযখরীর, শক কি 1৫৩৯ ) পবনি ও 'মর্থ-ছুই এর সংযোগ 'ব! 
সাঠিত্য, সাতিত্যের ছুই প্রকার অর্থ, আমাদের উদ্দেণ্য-৫১০ ১ অর্থ ৪ 
শবে সঙ্গ নিতা নয়--৫৪০--৫৯১, শব্ধ ও অর্থের সগক্ও নিহা নয়_ 
৫৪২, *বা 9 অর্থের সঙগন্ধ আপেক্ষিক নিহা-7€৫৪৩১ উদাতর্ণ 
সাহিত্যশব্ব-৫৪৫১ সাহিত্য ও কাব্যশব্দ--৫৪৫ | 


| উনিশ | 
(২ ) 
শব্দ ও অর্থের সাহিত্য 


ভামহ-কৃত কাব্যের প্রাচীন সংজ্ঞ।--€৪৬, দিতিত' শব্দের গ্ররোগ, 
ব্যাকরণ-গত সন্বন্ধ--৫৪৩; সহিত শব্দ 'অনুক্ত--৫৪৭) বাজশেনর ও 


৪ শব্দ-.৫9৭, ভোঁভদেব ও সাহিত্য শব্দের ব্যাপক প্রাদাগ, ধাঁকরণ 
শা কুন্তকের আমর দা. ১ বশ্বক ৪ ভোজধু লন 7889 


কুস্তক-রুত কাব্যমংভা--৫৫৩, সাতিত্য ও কারা শের দ্যোহনা ভিন 


প্রকার --৫৫৩, কুন্থকের সংজ্ঞার ব্যাখ্যান, সাহিহা বা শিলন কি? 


পরস্পর-স্পনদ্ধিত-€৫9 ) শব্দও অর্থ উভয়ের মর্দো আনন্দের বাজ নিহিত 
আছে--৫৫৫, বাচ্য-ধাঁচকের পিশিষ্ট সঙ্থন্ধই সাহিভা, এ বৈশিষ্ট্যই 


১ 
পরম্পরম্পদ্ধিত্ব--৫৫৬ ) সাভিতা শব্দের দুই প্রকার ও 
কুন্তক-কৃত শব্দসংজ্ঞা 'ও অথ-সংজ্ঞা--৫৫৮, ওয়াল্টার প্টাবের অন্তরূপ 
দৃষ্টি--€৫৯, শব্দের গীত-ধশ্মিতা--৫৫৯-৫৬০, অথেরি ভাবমদ্ জপ, অথ ই 


প্রা 


বিভাব--৫৬১) অর্থ ও শব্দ উভয়ের মাহিতা---৫ ৬২, এবারক্রহ্ির 
মনোহর ব্যাখ্যা৫৬২১ বাকা-গত সাহিতা-ওত, শব্দের চন, বয়ন ও 
ধবনি-সামগস্য--৫৬৪, প্রবন্ধ-গত সাহিত্য, ওয়ন্টার পেটারের 
অন্্ররূপ বিচার--৫৬৬ সাহিতোর অনিব্ব$নীয় আম্মার --৬৭-৬৮, 
সাহিতোর সঙ্গীত-ধন্ম--৫৬৮, পানকরস-ন্থায় ৫৬, বড লাচনার 
দুইটি ক্রুটি--৫৭০১ 'অন্ধনাবীশ্বরের উপমা, শব্দ ও টি ভিন্ন 

৫৭১) কাণিদাসের “বাগথো ইব? ক্পলোকের বাখা--৫৭১-৫ টা পাশ্চান্তা 
পণ্ডিতগণের অনুরূপ দৃষ্টি--৫৭৩-৫৭৪, জগন্নাথের মত শব্দই কাঁধা--৫৭9, 
দণ্ডীর শব্ধজ্যোতি-৫৭৫, আলোচনার সীরবস্ত_- ৫৭৬, সাহিত্য-সন্থন্ধে 


[ কুড়ি ] 


রবীন্্রনাথ--৫৭৭, আম(দের ব্যাথান-সাগিত্যের সর্বত্রই সাষিতা, 
আলোচনার চাঁরিটি দিক্‌--€৭৮; প্রথম---কাব্োর দিক হইতে জিলিধ 
সাহিত্য--৫৭৮; দ্বিতীয়--করির দিক্‌ হইতে-কবিমন ও বিশ্বমানের সর্বতত্য 
-৫৭৯ ১ ভূতীয় পাঠকের দিক হইতে “কবিমন ও পাঠকমনের সরঠত্য 


4৮০, উতুথনিসাহিতোর পরম ফল-বিশ্বমানবের প্রতিভা 7৫৮০ ॥ 
(৩) 
শব্দ 
শব্দ__৮১, ভাবা, ইহা লোকবাত্া। শিব্বাহ করে ০৫৮১7 মুত 


দবাছুলা ও ইঠরেজা ক বলনা, মা? ৪ সহজ ভাগনী 2৯) 


£- 2 তকুল এ ডি আজ কি ছি ২২ [১৩ £ 
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ডক উপরে ভাবিনি সততা তিনি বন্জ মুখ বম্ম হালি 


চিত] 
(৫ ) 
অলঙ্গর শাস্ত্র ও অলঙ্কার 
কাবাশাস্থত আপঙ্গারশাস্্ব ইহ, “অলঙ্কার অর্থ সৌন্দলা ৫৯ত, 


'র্ঘ ৫৯, দশ্ীব মতে অলঙ্গার_কাবাশোহাকপু ধন ৫৯৩, 
গুণ গ্রনভ্তি৪ অলঙ্কার ৫৯৪) কাধনের মতে কাবাসৌনামাহ অলঙ্গার 


৫৯৫, এই সৌন্দর্য কাব্যের 'আন্ম-ভুহ 2৫৯৩, কাঝোর স্বরূপ অলঙ্কার বা 


[ একুশ এ 


সৌন্দর্যয-_৫৯৬, পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণের অনুরূপ মত--৫৯৭, অলঙ্কার- 
শাস্ত্র নাম কেন ?--৫৯৭, এই বিষয়ে বাঁমন--৫৯৮, অলঙ্কার বা কাব্য- 
সৌন্দধ্য অনন্ত--৫৯৯, অলঙ্কার প্রকৃতই কাব্য-সৌন্দর্য - ২০১ বস, 
ধ্বনি, রীতি, গুণ সকলই অলঙ্কারের অন্তর্গত--৬০১১ 'অলঙ্গারশন্ব নাম 
দুই অর্থেই সার্থক---৬০১, সাহিত্যদ্পণের মতে অলঙ্কার কটককুগুলাদি 
৬৯২১ এই উক্তির বাজ ০ পাওয়া যায়--৬০২১ আমাদের 
'অভিমত--অলঙ্কার থাকিলে ভাগ শন্ধার্থের অভিন্ন সন্ত এই কাব্যের 
বূপ--৬০১) ধ্বনিকার-কৃত 'অলঙ্গারের জরুৃতি সংজ্ঞা ৬০৫) বুদ কি 
৬০৫) অলঙ্কার বঠিরঙ্গ নয় --৬০৯, অভিনব গুপ্তের অঙ্গকুল বঙ্গপাত উ৩৩ 
ক্রোচের অনুকূল মন্তব্য--৬০৭-৬০৮, ওয়াণ্টার পেটাবের অনুপ ২ 
৬০৯ ধ্বনি ও অর্থ- শব্দালঙ্গার ও অথালক্কীবসঙ্গাত ও ৩ হন 
শবালহকারের মঙ্গীতপন্ম৬০৯ অর্থ বা! অথালঙ্কাদের টিন ৬১১) 
তন্ব ও রূপ- ৬১৩, দপদ্থারা ভাবের অতিসম্পন্নতা ৬১৩ । 

(৬) 

সমপ্তি 


কাব্যের প্রকাশ ধারা-৬১৪১ কাব্যের মৌলি-ুত প্রয়োজন ০০৬১৪ 


পা 


কাব্যের সংজ্ঞা--৬১৫) কাব্যের আনন্া--৬১৫ | 








প্রথম অধ্যায় ২. 
কাব্য-মংস্জ। 
দ্রতিকাব্য ও দীত্তিকাব্য 
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কাব্যের একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দান করিতে গিয়াই ধর! পড়ে, 


কাব্যের শরীর যে শব্দার্থ, তাহার অসম্পূর্ণতা কতখানি: 


আমাদের জীবনের ন্যায় আমাদের চিন্তা এবং বাক] এব, 


নাটকীয় প্রবাহ, মুহুর্তে মুহুর্তে তাহার রূপ খুলিতেছে, ৪ 
ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করিতেছে । চিন্তা সুক্ষ, ধেগময় তাহার 
প্রবাহ ; বাকা স্থুল, চিস্কার পথ অতিক্রম করিতে তাহার অনক 
প্রয়াম ও সময় লাগে। তাহা ছাড়া আমারঞ্জনের সাংস্কৃতিক 
পরিবেশে যে চিন্তা কয়েকটি মাত্র শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াচ্ছ, 


অপরের মনের পরিবেশে সে চিন্তা কখনও ঘেই কয়টি শবে, 
সার্ক ও সমগ্র রূপ লাভ করিতে পারে না। তাই অপরের 


মনের কাছে ব্যাখ্যানের বেলা শব্দ বাবাকোর অর্থোগলব্দির 


জন) লক্ষণা ব্যঞ্জনা, ধ্বনি, বামনা লোক, আবার অনুমান, কল্পনা, 
কত প্রকার শক্তির আশ্রয় লইতে হয়। এই কথা! স্মরণ 


কি 


কাকা 


কাব্যালোক 


রাখিয়! কাব্য বুঝাইবার জন্বা ক্রমশঃ ছোট কয়েক সংজ্ঞা 
লইয়। বিচার আরম্ত করা যাইতেছে; আনাদের দান সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রদশিত হইবে। 

কাবা কাহাকে বাল ? 

(১) কৰি তাহার ঠবববস্থবনিম্মাণক্ষম প্রতিভার বলে 
সন্ধদয় সামাজিক বা পাঠকের আন্তরে শুলৌকিক আনন্দ 
নিশ্তন্দী অন্তগং ও বহিজগিতের ব্যাপারময় এ «ার্থের 
সাহিত্য বা সহযোগ স্ৃঠি করেন, তাহার নামি ৯ ত্য বা 
কাব্য। 

(২) ককিগ্রতিভান্থই যে ঘশনার্ের বলে পাঠকের অস্তারে 
তাঃলীকিক আনান্দের প্রকাশ হয়, ডা হাহ কাব্য। 

(৩) অলৌকিক আনন্দময় শব্দাথঠ কাব্য। 

(9) আনন্দময় বাকাই কাৰ্য। 

শেষ সংদ্ছাটি গ্রথনটিরই নন্দিপ্ততন কপ উঠত কেবল 
পাত্র কাবের লক্ষ্য ৪ উপাদান জানশদরিধ ও ও কত, এই 
মল বিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুঙ্মাভাবে চিনা করিলে 
দেখা যায়, উহার নধোেই কাব্যের শ্র্টা কবি থাছ্ছেন। বধির 
সহচর রূপেই আসেন কাব্যের পাঠক খা শ্রোতা অথাং সহায় 
সামাজিক । কাব্যের প্রয়োজন লোকৌওর সলাত উপায় রম 
বা রমযবোধ অথবা ধনি, আলগন অন্ত গং ও বহিজ গতের 
বিচিত্র ব্থু এয সব্ধাধিক আালোচা কাবোর উপাদান 


এ 


ডিপ সা, উহার ঠান্তর্গত। প্রথম সংজ্ঞায় সমুদয় 


ফ্রেতিকাব্য ও দীপ্ডিকাব্য 


বিষয়ই মোটাসুটি উল্লেখ করিয়া কাব্য-সন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা গুলির 
সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে । কাব্যের রম, ব্বনি, বস্থ, 
বা বাক্য শেষ চারিটি অধ্যায়ে পুথক্‌ ভাবে আলোচিত হইবে । 
বর্তমান গ্রবন্ধে কাবোর মৌলি-ভূত গ্রয়োজন এক কালের 
মুখাভেদ কয়টি উদাহরণ-সহ প্রদর্শিত হইতেছে । 

সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রে কাব 
বাচক। “কাব্যগ্রকাশ' বা 
নাম। সংস্কৃত ভাষায়ও স্প্রাটানকালে একমাহ 'কাব্যা শব্দই 
ব্যবহৃত হইত। “কাব্য অর্থে 'সাহিত্য? শন্দের প্রচলন হইয়াছে 
মধ্যযুগ হইতে। বলা বাহুলা,_কাব্য' বা 'সাহিভা শব্দ জহি 
প্রাচীনকাল হইতেই নাট্য, কাব্য ব| কথা-সাহিত্যের ফাবতীয় 
শিল্প ও রূপ-ভেদ বুঝাইয়া মাসিতেছে। 


্য' ] 
বি টি শি 
মাতা দর্গ ৭? একই জাভীয় গ্রন্থের 


কবির বাউনিম্মিতিই কাব্য। কবির পু কন্ম বা স্টি 
বলিয়াই শব্দময় শিল্পের নাম কাব্য । যে শক্তিবলে কবি এই 
শ্ট্টি করেন, তাহার নাম প্রতিভা । আচাযা অভিনব 
প্রতিভার লক্ষণ বলিয়াছেন, 
““অপূর্ববন্ত-পিম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা 1৮ ধ্বহ্ালোক, ১৬ টীকা 
_ষে গ্র্ঞার দ্বার! অপুবৰ বস্ত নিম্মাণ করা যায়, হাহই গ্রতিভা। 


কবি তাহার আশ্চধা প্রতিভা-বাল বন্তুরাশি শবে সমিতি 
করিয়া বিধাতার স্থ্ দৃশ্যমান জগতের বাহিরে যেন এক বিচিং 
মায়ার জগৎ নিশ্মাণ করেন। কাবা-জগং তাই রি 


7০42 
15:55 
খা ₹৮৭ 


কাবালোক 


অপুর্ব; ইহা আাগাদের নিকট সংও নয়, অসংও রয়, ইহা 
অনিব্বচনীয়। ! 

অগ্রিপুরাণ বলেন,” 

“অপারে কাবা-সংসারে কিরেব প্রজাপ রে 
যথ! বৈ রোভতে বিশ্ব তখেদং পবিবন্ততে 
ঠাক পুরাণঃ ৩৪:১১ 

-অপার এই কাবারূগ মংসারে কবিই প্রজাপতি। এই বিশ্ব তাহার নিকট 
যেমন গ্রীতিকর বলিঘা। মনে হয়, তেমনিই তাহা পরিকল্পিত হইয়া থাকে । 

আচাধ্য মন্মটভট কিন্তু কাবা-প্রকাশের গ্ারন্তেই 
বলিয়াছেন, চির: টা হটি অপেক্ষাও শ্রেচতর । 
কারণ, কবির বাণী 'ছল।দৈকনয়ী” এবং নবরস-রুচিরা, আর্থাং 
একমাত্র আনন্দস্বরপা ও নবরমে মমোহরা। প্রজাপতির 
হিতে সুখ থাকিলে€ দুখ আছে, মোহ আছে, সন্বর-স্তমঃ 
ভিনগরণেরই নিলাম আছে। কির স্থ কাব্যজগং প9ককে 
দেয় কেবল আনন্দ; হখত নয়, মোহও নঘ। দেয় নব রসের 
বিচিত্র ৮ অপুর্ধ আগাদ। 
রবীন্দ্রনাথ বলিসাছেন, 

“নাভিত্ উল নে, তাঠ। রচয়িতার শছে। তাত দৈত্লাণী ) 

--সাঠিহা, সঠিতার হাতগ্ধা 

শেলি বলিয়াছেন, 

41১0৮ 15 1001001 50000) 05106419019) ০ 
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গে একট দৈব বাপার। 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


শ্রেষ্ট কৰি কাব্য রচনা করেন প্রাণময় বা মনোময় শরীরের 
উদ্বেএনিজ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় স্তায় অধিষ্িত হইয়া । সৃষ্টির 
নব নব উন্মেষপূর্ণ সেই আনন্দলোক এক দিবালোক, সে 
লাকের বাণী দৈববাণী, সে লোকের ব্যাপার দৈব ব্যাপার । 
'দবতা বাহিরে নয়, রজস্তমোমুক্ত প্রতিভার অমল সন্তাই ?দব- 
ভা, এখানে কবিসন্তা। কবির মানুষী সা! এবং কবিসন্তা 
নক হইয়াও ভিন্ন। কবির সতাকার শরীর দিবা* শরীর, ভামহ 
হাকে বলিয়াছেন, 
“ক।ক্কং কাবাময়ং বপুঃ | _ভামঙগালঙ্কার, ১৬ 
কাবাময় কান্ধ বপুঃ 
কবি সেই দিব্য ভুমি হইতে ঠাভাবিক ভমিতে অবহরণ 
রিলে তাহার চিন্সর সন্ভাও আবৃত হয় এবং হিনি ত'ন দোষ- 
গময় সুখছুঃখ সমাচ্ছ্ন মানুষমান্র। তখন স্বরচিত কাবোর 
না ব্ঞনাময় সঙ্গ অর্থনমূহ দেখিয়া তিনি নিজেই পরম বিস্মায়ে 
ভিতুত হ'ন। “ভবানী-ভ্রকুটাভঙ্গং ভবে! বেন্তি ন ভুধর৮-- 
বাণী ভ্রকুটা-ভঙ্গে কি মহিমা, তাহা | হৃধর জান্ষ্টো না, জানেন 
র প্রাণপতি ভব, মহাদেব। কাকোর অঙ্টা ও পাঠক সম্থন্ধে 
ট উপমা সববথা সঙ্গত না হইলেও ইহার 
ছে, সন্দেহ নাই। 


মধ্যে কিছু সত্য 


কাব্য কধির কৃতি হইলেও এক হিসাবে তাহা পাঠকেরও 
| মহ্গদয় পাঠকচিত্তে প্রবেশ করিত না পারিলে কাবোর 
বাত্ব কোথায়? নিরপধি কাল ও রর কথা ম্মরণ 


বৃ 


খ্ধুস 


সি 


ু্টি 


বর 
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কাব্যালোক 


করিয়া তাহাকে শুধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয় দরে দি 
নিক্ষেপ করিয়া। সুধোর প্রকাশক যেমন চগ্ষ, পাকচিন্তও 
তেমনি কাবোর প্রকাশক বলিলে আনেক কথাই বল! হয় না। 
কবির রচিত শব্দার্থ পাঠকের বাসনা-লোকের বিতর স্কুরণ 
জন্মাইয়! ভীবার্থ ও রসসৌন্দধোর সম্পাদনা দ্বারা কাব লাভ 
করে। কবির মানুষ-জন্ম তুচ্ছ, কবি এক অমর জন্ম--মার্থক 
জন্ম লাভ করেন পাঠকচিতে, স্াহার দেশও জাতির 
মানস-লোকে । কবিচিন্তের সহিত পাঠক-চিন্তের গভীরতম 
আগ্লেষের ফলে জাতীয় মহাকবির জন্ম হয়, তাহারই ফলে শট 
হয় আমল কাবা, তখন পুবব রচিত শব্দ-কানা নব কল মহিমা 
লাভ করে। আমাদের হাদয় ও মন দ্বারা আদর এ আনুশীলন 


রি 


করিয়া আমরা পূর্ণরূপে গ্রহণ করি কবিনন্তাকে ২ এমন কি নব 


024 ররর 53 এ হিরির যু ঞ্রর 
এ্রীতহান্য&, ভাঘাপ্রচার ও নর নব আান্বাদন দ্বারা তর ও 
মহনডর মহাকবিকে নিতকাল প্রকাশ করাতে থাকি মানু 


ণাচার্যা দে ভা ছাল (2,022 জি 20658 
০োাণাচাধ) ং ৪ | একল্চবর [97286 সাধিত 5257 7165 
না রঃ 

! 


হইয়াছেন ফ্বেতাসু র 


4 


, তিনি বড়? 

৮০ ব্যাপারে কাব্যাঙ্গাদ-তুপু পাঠক-চিত্তের 
পরিচয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কবিটিন্ের পরিচয় হাতাতে অনেক 
খানি সহজ হইয়া ভাস 

কাবোর ভোক্তা »ল মান্বাদয়িভা হইতেছেন দেশ-কাল' 

পরিচ্ছি্ আনি বা আমার ব্যক্তি-পুরুম, যিনি সন্ধদয় সামাডিক 
বলিয়া কথিত নে আছে যাহার, অর্থাং শিক্ষার 


দ্রঃতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


সৌকুমার্ধা ও নুরুচি এবং তাহা হইতে জাত কাব্যের সুনিপুণ 
বাসনা আছে যাহার, তিনি সম্থদয়। সমাজচিন্তের সতিত 
সণিবিড় যোগ আছে যাহার, ভিনি সামাজিক | হাদয়-নভা 
লইয়া ভিনি যদি সমাজের শুস্থরুচি নিজ মগ্যে প্রতিফলিত 
করিয়া! সমাজের প্রা তিনিপি-স্থানীয় হন, ভাবে তাহাকে বলে 
সহ্দয় সামাজিক। আচার্য অভিনব পু সহগদায়র সংস্া 
দিয়াছেন-- 
“যেবাং কাণান্রামনাভাসবশর বিশদীভ়তে মানামুকুলে খনন 
তন্মরীভবন-থোগহাা, হে হাদয়মংবাদ-ভীজঃ মহা? 
_ধ্বন্তালোক) ১1১, টাক 
_-কাবানধলনের অভ্ভাসধশে মনেরপ দগণি নিল্মল হইলে বহি 
কাবোর বর্ণনীয় বস্বর মঠিত তন্মযত! পাইচত পারেন, তাহারাই জব্ৰ- 


সংবদ-শালী, ভাহাঁরাই সদর | 


“সংবাদো হান্ত-মাদিশাম -ধ্বহাল্ক, ২:১২ 
-মংবাদ হইতেছে অন্ধ-সাদশ্য | একগলে যেণ দুই তইয়াছে। অন ৭ 


ঙ্দপ দর্শন 'অর্থ!ং একী পতী। ঞ 


'দয়সংবাদ' অর্থ অনা হৃদয়ের মতিত সাদ, 
পাঠক জদয়ের সহিত কাব্যের আলঙ্বন-বিভাব 
নায়কাদি, তাহাদের হৃদয়ের সাদশ্য অর্থাং উভয় ভ্বদয়ের 
একরূপতা। ইহাকে গৃবেব বলা হইয়াছে পাঠকের নিল 
মনোগুকুরে বর্ণনীয় বস্ত্র প্রতিবিদ্বন বা তন্ময়ীভাব। অতএব 


কাব্যালেোক 
সহ্ছদয়তা এবং হ্ৃদয়-সংবাদ-শালিতা একই কথা। ভান্বাত্র 
অভিনবগ্প্ত বলিয়াছেন, 
“অধিকারী চাঁত্র বিমল-প্রতিভানএালিহদয়; 1” 
নাট্য সৃত্র) ৩৪) উ| 
-নাটা বা কাবা আম্বাদনের অধিকারী হইতেছেন তিশি, ধাহাত ধদয় 
বিমল প্রতিভান-শালী । 
প্রতিভান শব্দের অর্থ তিনিই লিখিয়াছেন, 'সাক্ষাংকার' | 
ধাহার হৃদয় বন্তর বিমল সাক্ষাংকার পায়, তিনিই সহাদয় এবং 
তিনিই কাব্য পাঠের অধিকারী । 
গ্রীক সাহিত্যেও নাট্য ও কাবা-বিচাঁরে সদয় সামাজিকের 
স্থান গ্রধান। প্রেটো বলেন, আনন্দ্ধারা কাবা বিচার কশ্বিতি 
হইলে, মে আনন্দ হইবে এমন এক বাক্তির আনন্দ যিনি 
সংস্কৃতি ও শিক্ষায় অভিম্টানন 
000 1090] 7010-600100000 10 ০০000 00110910102 
-৮15৫7)3 01১09 15 
আারিষ্টটলের অভিমত ব্যাখ্যা করিয়া বুচার বলেন, 
1000 110%] 9000100471 0৮ 1131000 0 15 চ 1007 01 
60010%60 10816 040& 1ত)েবোন ঘ0 11090700070] চে 
0106 10 18001085065 16501) 10010195006 04151] 1110 2010 010 
89110810101 7৮৮ 0৮ ৪9 670 এনা) 011))010117512016 1501 
1101813 5৮74178969664 411697% 0/ 41,)61)11 ৫7111 11716 21, 
46171501711), ১13 
-গুহোক সুকুমার কলা এমন এক আদর্শ প্রেক্ষক বা শ্রোভার নিকট 
আবেদন জানায় যিনি মাঙ্জিতরুচিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি" 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


স্থানীয় বাক্তি; নৈতিক জর বাক্কি যেমন নীতিশাস্তের। সেইরূপ 
তাহাকেও সেই সেই কলাশাস্ত্রের নিরম এবং প্রনাণ, বলা যাইতে পারে। 


উভয় দেশের কাব্য-ধিচারেই দেখা! গেল কাব্য বান্ডতি- 
বিশেষের নয়, সমাজের । এক সামাজিক উহা প্রকাশ করেন, 
তাপর সামাজিকেরা আম্বাদ করেন। আমিই সেই সহাদয় 
সামাজিক, এখানে কাব্যের শ্রোভী বা পাঠক, অথক! 
নাট্যাভিনয়ের দর্শক | 


আমরা বিচরণ করি ছুইটি জগতে, এক আমাদের ভানু 
অন্তজগং, অপর দৃষ্টামীন এই বহিজগিং। আমার জ্ঞানে ও 
উতর জগং সন্তাবান, বিধৃত ও প্রকাশিজ। 
এই আমি যেমন আমার এই ওপর 
অন্তর্গগতের কেন্দ্র েদনি রূপরসগন্ধাদিময় ও গ্রাম 
বাহভগাতিরও কেন রি আমির শুদ্ধ স্বরূপ হইতেছে 
সর্ভা, সংবিং বাঁ চিং এবং আনন্দ! তমোধচণের আবরণ 
€ রাজাগুণের বিক্ষেগহেতু চিদানন্দনয় আমির অবাধিত 
প্রকাশ হয় কদাচিং। মানবের যাবতীয় কম্ম ও জান 
প্রচেষ্টা এবং আন্তবেদিনা এই শুদ্ধ আঁমিকে পা 
প্রকাশ ও উপলন্দি করিবার জন্য। কাঁবাপাঠ অথবা ম 
দশনের সার্থকতার সতা পরিমাপ হইবে আদাদের সবিং ঞি 
আনন্দের আব্রণ ভাঙ্গিয়া ফোলয়া নিজ শুদ্ধ হ্বরূপকে প্রকাশ 
« আম্বাদন করিবার ক্ষমতায় 


কাব্যালোক 


সভাও সমান প্রধান। অশিক্ষিত বা অন্ধ-শিক্ষিত মানুষ এই 
হিন সত্তায় পুষ্টিলাভ করিলেই চরিভার্থতা বোধ করে। কিছু 
যে পরিণত পুর্ণশক্তি মানুষ মনোময় সন্তার অতীত বিজ্ঞানময় 
সন্তার বোধছ্যুতি এবং আনন্দময় সন্তার বিপুল পুলক-সম্তায় 
গাইয়াছে এবং সেই স্ব-ভুমিতেই বিহার করিয়া নিরন্তর আত্ম 
শ্রথ আমন্বাদন করিতে চায়, যাহাকে আমরা কাবোর ভাষায় 
বলিয়াছি বিদগ্ধ সহ্ধদয় সামাজিক, তাহার কথা একেবারে 
ভু'ললে চলিবে কেন? তাহারাই তো ক্রম-বিবর্ভনের পথে 
প্রকৃতির শ্রেষ্ট প্রকাশ, ভাহারাই তো পুথিবীতে স্বর্গ রচনা 
করিবে, মানবের মধ্যে মানব-কল্পিভ পরিপূর্ণ দেব-মহিমার 
উদ্ঘাটন করিবে! জীব-সন্তার স্থুল প্রয়োজন মিটায় অন্নজল ; 
সনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে এন্দ্িয়িক জ্ঞান এবং ভোগাত্মক 
রূপ রস গন্ধ শব্দম্পর্শ, স্থল বিষয়সমূহ । কেবল ইহারা তে 
তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না, তাহাকে বাচাইভেও পারে না। 
নেখানে সে কেবলই দেখে ভয়, সেই অপুর্ণচা অ্পতার মেঃ 
দে হাপাইয়া উঠে। সে চায় তার পূর্ণ ভূঘা ম্বরাপকে। চায় 
মে সৌন্দধা, রস,ঞ্নব মন আনন্দ, কাবা, সঙ্গীত নৃত্য, চিত্র, 
বিচিত্র কলা; চায় সে স্বার্থবিলোগী পরম বোধি-শুরুধন্ম, 
ঠভদর্শন, আধ্যাখ্রিকতার নিশ্চিত শ্রেয়কে। এক কথায় 
হার বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সন্তার জন্য শিল্পকলা, সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শন প্রদ্থতি বিচিত্রবিষ্ঠার প্রয়োজন । অগ্রয়ো- 
জনের আনন্দ, অবসরের বিলাস, উপরি পাগন। বলিয়া স্থষ্টিতে 


দ্রাতিকাব্য ও দীপ্থিকাব্য 


কিছু নাই। কে চাহিতেছে? কি তাহার স্বরূপ? কতটকু 
তাহার প্রয়োজন ও আকাজ্ষা? সে কি হৃদয়-বন্তায় ও উচ্চতর 
জ্ঞানধম্ৰে মানুষ, না শুধু আকৃতিতেই মানুষ? কত জিজ্ঞাস, 
লইয়া তবে সমাধানের কথা উঠিবে। 

অন্ন গ্রাণ মন লইয়া যেমন বিজ্ঞান ও আনন্দ, তেমনই 
বাস্তব জগৎকে লইয়া লোকোন্তর কাব্যজগং, যেন মুংপঙ্থ- 
জলের উপর শতদলের শোভা । পঞ্চ পঙ্ক তইন্ে উপাদান 
লইয়াও আকর্ষণ করে সূর্যা-প্রভা, ফুটিয়া উঠে পরিপূর্ণ সা 
এই আনন্দ যেমন পদের লোকোন্তর আনন্দ, যে বপ্থ ৪ 
উৎপন্ন হউক না কেন, অন্ন প্রাণ ও মনোলোকের অভীত ললিয়া 
কাব্যানন্দও লোকোত্তর আনন্দ। এই আবমন্দই চুর 
প্রধান লক্ষ্য, অপরোক্ষ লক্ষ্য । এ যেন কৃপজল ত্যাগ কিরিয়' 
সমুদ্রন্নান, গুদ নীড় পরিহার করিয়া মহাকীশে 
কিসে আনন্দ যাহার মহিমায় সন্ধদয় ক আক 
প্রবেশ করে সেই অলৌকিক কাব্য জগতে, প্রাকৃত জগতের 
আছে যেখানে সকলই-_সেই দুঃখ, বেদনা, ক্রোধ, ভয়: আনছে 
ঈধ্যাদ্বেষ, অশুয়ীর হলাহল জ্বালা ; আছে বরতিশোকের বাস্ত; 
বিকার; আছে প্রভিদ্বন্দ্িসংঘর্ধ,। জীবন-সংগ্রাম, আত্মন্তরিত 
ও জিগীযা। কিন্তু কবি-গ্রতিভার মায়াবলে পাঠকচিতে সে 
ভাব উদ্দ্ধ হইয়াও জাগায় শুদ্ধ আনন্দ, এক অমিববচন্য 
আম্বাদ ; দেহেক্দ্িয়ের সন্বন্ব-জনিত ব্ক্তিত্-বোধের অবসান 
ঘটাইয়া আনে এক আবরণ-শু, চিন্ময়, বিম্ময়ময় আনন্দসাভাব 


রঃ 
১ 
৫ 


কাব্যালোক 


বিরাট বিপুল স্পর্শ! ইহাই এক আত্মোপলন্দি, আত্মার এক 
অপুর্ব স্ুরণ ও বিলাম! সদা; পরনির্বৃতি লাভ, অর্থাৎ কাব্যপঠি 
মাত্র সপ্ত সগ্ভ পরমানন্দলাভই কাব্যের মৌলিভূত প্রয়োজন, 
লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ব-ইহাই ভারতীয় কাধ্যশান্ত্রের প্রথম 


এই আঞ্োপলন্ধি কা পরমানদ্দ-লাভের পর আর কিছু 
নাই। এই আনন্দকে তাই পৃবেবই বলা হইয়াছে, পিরব্রক্গা শ্বাদ- 


2 5 ৫ রি বারটিতিডি "ক সু 7 ডি. $ 75 
9ব এবং বরলগাম্বাদমাহাদর । আম্লাভের পর জার 


“মান্্-লাভান পরূং বিছ্তে ।” 


-আতহ্বলাভ অপেক্ষা শে মার কিছুই নাই । 
ভামাতই ভামার পরম বিশ্রাম রঃ প্রতিষ্টা 
আমাতহ আমার পরম ধিশ্াগি এবং চরন প্রত 


বাস্তবিক মামার স্বরূপের আংশিক উপলন্ধির পর একদা 
ঠহে পারে; আর যে কোন প্রশ্নই 
কাব্যের তাই মূলীভৃত প্রয়োজন আনন্দ; এই 
আনন্দ-লাভই কাবাপাঠের খে কল। এই আনন্দ স্তন 


ঃ 
সি 


পে ১১১৩ এ রর ০ ৯০৮33 শত থক] ৯ কা 
স্হমায় বিরাজমান, আনন্দই আননের সাধক । হহা 


পুর্ণোপলক্ধির প্রক্টী উ 
অবাশ্র। 


৫ 2 


অপেক্ষা শ্রেছ্ ফল আর কিছু মাই) অন্য সমুদয় ফলই 


৬1 


সে 
(2াথি। 


জতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


পাশ্চাত্ব্ নধীগণের অভিমতও এ সরল সত্যটিকে সম্পূর্ণ 
সমর্থন করে। আরিষ্টটলের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বুচার 
বালেন,__ 

£]10 001৩0 01 1066৮, &3 01 011 610 [106 27৮9, 1510 


1700006 70] 00000101001 0011016 ৮:70016 800 9105204 
[167500, 


41788692165 1100071/ 01 10৫0) 4 176 4176) 2, 847. 
--মকল শুুকুমার কলার ন্যায় কাঁবোরও উদ্দেশ্বা ভাব-সমথ আনন, 
শুদ্ধ এবং উদ্ধভূমির আনন্দ হৃষ্ট কর।। 
হর যারা হার রর ৰ 
বুচার অন্থাত্র এই আনন্দকে বলিয়াছেন, 
48 98110 8010 চ71)010801)01)19900 --701412) 56. 
_-ধীর এবং হিভকর আনন্দ। 
উক্ত গ্রন্থের “1156 [4৭ ০01 77105 ৮1৮ প্রবন্ধে তিনি শেষ 
কথাটি স্পষ্ট করিয়া উদ্্রখ করিয়াছেন,__ 
41550] 05 2 70007006260 10১ 00101016006 10 105611) 804 
1)0101165 60 010১ 10991 81)100 01 901)005)8 1101))0098-? 


বরা 
71080) 1), 315, 


_-গ্রতোবটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ এক আহলাদের মুই, এবং পরম আনন 
'আদর্শলোকে তাহাব বাম । 

এই গ্রমঙ্গে বুচার হেগেলের 145৮1100711 4194 
417/এর ভূমিকা হইতে তুলিয়া হেগেলের অনুরূপ মত প্রন 
করিতে উীজীদ হেগেল বলিতে চােন, কলানুশীলন 
দ্বারা সাধারণ আমোদ-প্রমোদ, আমাদের জীবনের ৬ 


১৫ 


পাশ্চান্্য 
দুরবীগণের 


নি 
1৬45 


১৬ 


কাব্যালোক 


তৃপ্তি সাধন এবং আমাদের চিত্ত বিনোদনও করা যাইতে পার : 
কিন্তু ইহা ভূলিলে চলিবে না যে, 

৮] €]ব 11000 01 00110510016 21 18 100601 29% 
111161)01)167)0) 1006 0160) 000 981৮118, 

--1770%160080)1 10 1160615 £১111959)11। 0/ 1৮16 ১1) 

_এইনপ নিয়োগে সুকুমারকণা বগ্থতঃ সবতঙ্ থাকে নাং স্বাধীন 
থাকে না, থাকে তাহার দাল-কল্স। 

স্থবকুমারকলা তাহার উপায় ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সবদা স্তন 
ও স্বাধীন থাকিবে এবং তখনই মে তাহার সব্বোম লগ 
লাভ করিবে। সেই লক্ষ্য গরম আনন্দ, নিজেতেই ছা 


এই সুল ব্যকি-ম্বরূপের বিশ্মরণ ও আনন্দের উপল্ি, 
কেবল কাব্যাশলেরই চরম ফল ও পরম লক্ষ্য নয়; বন্ধ 
জভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য বা চিরকলা যাবতীয় সুকুমার সির 
এ এক লক্ষ্য। পাশ্চান্ত স্তুদীগণ ৪ এই পরিমিত ব্যক্তির 
বিশ্বৃতি-প পরমাশ্চধ্য বাপারটি লক্ষ্য করিয়াছেন! দার্শনিক- 
প্রবর বার্গীসৌ বঙ্টিন।_ 

“1100 010) 01 010 1011670) 15 60 1006 60 9190) 010 0011%5 
[0005 0108৮ 10819017016, 0170 ৭0 00 00011 05 69 &1)071801 
96066 01000111611) চদ10101850 8710178019) ৮৮1 016 
10০7; 65010265360 7 

-বাশ্ুবিক আটের পঞ্গা হইতেছে, আদাদের ব্ক্তি-পুরুষের কন্মু 
চঞ্চল শক্িগুলিকে ঘুম পা়াইয়। রাথা এবং আমাদিগকে এমন এক শান 


দ্রচতিকাব্য ও দীপ্তিকাৰ্য 

পরিশ্র্ধ অবস্থায় লইয়া! আদা, যে অবস্থায় আমরা! অভিব্যক্ত ভাবানুদ্ুতির 
সমান অনুভূতি লাভ করি। 

সাধারণী-করণ নামক যে মানস ব্যাপারের ফলে ইহা! 
সম্ভবপর হয়, তাহ! পরব্তা অধ্যায়ে উদাহরণ-সহ বিশদ রূপে 
ব্যাখ্যাত হইতেছে । 

উপরের বর্ণনা হইতে কাব্যানন্দকে কেহ ব্রহ্মানন্দ বলিয়া 
ভুল করিবেন না। 

কাব্যানন্দ ও প্রহ্মানন্দ এই উভয়ের মূল কথা আনন্দ। 
উভয়ের সজাতীয়ত্ব থাকিলেও পার্থক্য বড় কম নয়। কাব্যানন্দ 
কাব্যকে অবলম্বন করিয়া কাব্য-বণিত-ভাবাভিষিক্ত চিত্তে নিজ 
স্বর্ূপের আনন্দীংশের প্রকাশ; তাই যতক্ষণ কাব্যার্থের অবলম্বন 
ও ভাবের আন্বাদন, বা তাহার ধ্বনির আলোড়ন, ততক্ষণ 
তাহার প্রকাশ ব৷ স্থাযিত্ব। ভাব বা রম্যার্থের অবলম্বন বিনা 
কাব্যানন্দের প্রকাশ হইতে পারে না। তাই সর্বদাই উহা 
চিন্তগত, চিত্তের সত্বপ্তণে অধিষ্ঠিত, অতএব কিছু অসম্পূর্ণ 
এবং অবিশুদদ। শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে এই দুইটি সীমার কোনটিই 
নাই। কাব্যার্থের ন্যায় তাহার কোন বাহিরের আলম্বম নাই, 
তাহা নিরালম্বন.; এবং চিত্তও সেখানে কার্ধযশীল থাকে না, 
থাকে স্বকারণে লীন। ম্বয়ংপ্রভ সৃধ্যের স্তায় ক্রদ্ধানন্দ 
সর্বদাই স্বমহিমায় প্রতিষ্টিত। ব্রদহ্মানন্দ তাই অদ্বৈত, নিধিবকলপটি 
অস্পর্শযোগগম্য এবং ত্রিগুণাতীত। কাব্যানন্দ সজাতীয় হইলেও 
ভিন্ন ও নিয়স্তরের, যেমন সুধ্য ও তাহার আলোকে আঙ্লোকিত 


১৭ 


কাবাশন্দ ও 
ব্রঙ্গীশন্ 


সংজ্-ক্চ'র 


কাব্যালোক 


চন্দ্র। ব্রহ্মানন্দ ছুলভ বস্তু; কিন্তু কাব্যকে আশ্রয় করিয়া 
বাগ-ধেনুর রস-ছুগ্ধ সকলেই আস্বাদন করিতে পারেন। 
(২) ৃ 
কাব্যের লক্ষ্য, প্রয়োজন বাঁ ফল বুঝাইতে আনন্দ শব 
প্রয়োগ না করিয়া আলঙ্কারিকগণ অনেকেই হলাদ, আঙ্কীদ, 
নিরৃতি, চমৎকার, কেহ কেহ রস শব প্রয়োগ করিয়াচছেন। 
আমাদের সাহিত্যে রস শব্েরই বহুল প্রচলন হইয়াছে । 
আনন্দব্ধন কাব্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন, 
“সহদয়-হৃদয়াহলাদি শব্দার্থময়ত্মেব কাব্য-লক্ষণম 1 
_স্ধ্বন্তালোক, ১।১ বৃত্তি 
_ে শবার্থময় রচনা সদরের হৃদয়ে আহলাদ জন্মায়, ভাহ্বই 
কাব্যের লঙ্গণ। 
কাব্যস্তাত্বা ধ্বনিঃ, (ধ্বন্যালোক, ১১)- কাব্যের শা! 
-_এই মত সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মন্তব্য থাকিলেও উক্ত 
সংজ্ঞানির্দেশ মোটামুটি আমাদের মনঃপৃত। তবে কেবল 
আহ্লাদ নয়, দয়াহলাদ বলিয়া কাব্যকে রস-লক্ষণেই স্ফুট করা 
হইয়াছে। ভগন্ীথ মংজ্ঞা দিয়াছেন,__ 
“রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দ; কাবাম1৮--রস্‌গঙ্গাধর, ১১ 
-_যে শব রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক, তাই কাবা । 
তিনি রমণীয়তার অর্থ করিয়াছেন, 
_-লোকোভ্তরাহলাদ-জনক-জ্ঞানগোচরতা ১৮. 
- এমন জ্ঞানের গোচরতা- যাহা লোকোত্বর আহলাদ জদ্মায়। 


দ্রুতিকাব্য ও দ্ীপ্তিকাব্য 


আমাদের মনে হয়, লোকোত্তর আহ্নাদই যখন অর্থের ব| 
কাব্যের শ্রেষ্ঠ ফল, তখন উহা বৃত্তিতে না রাখিয়া মূল সূত্রেই 
সাক্ষাৎ ভাবে স্থাপন করা উচিত; এবং লোকোন্তর আহ্বাদের 
সহিত সম্পর্ক দেখাইয়া রস-প্রধান, বন্ত-প্রধান, অলঙ্কার-প্রধান 
বা অন্ঠবিধ কাব্যের কাব্যত্ব নির্ণয় করা সঙ্গত । আচার্য মন্মটডট্ু 
প্রকৃত পক্ষে কাব্যের লক্ষণ দ্বিতীয় ও চতুর্থ এই ছুইটি কারিকায় 
নির্দেশ করিয়াছেন। কারিকা দুইটি হইতেছে এই £-- 
“কাব্যং যশসে হর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর-ক্ষতঘে । 
সম্ধঃ পরনিবৃতয়ে কাস্তামম্মিততয়োপদেশযুজে 1” 
্কাবাগ্রকাশ) ১২ 
-কাব্য রচিত হয় যশের নিমিত, অর্থের নিমিত্ত, লোক-ব্যবহায 
পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, অমঙ্গল বিনাশের নিমিত্ত, সগ্ভঃ পর নির্ৃতি বা পরম 
আনন্দ লাভের নিমিত্ত এবং কান্তা-সম্সিত উপদেশ প্রয়োগের নিমিত্ত | 
“তদদোযৌ শব্ার্থে ৷ সগ্তণাবনলম্কৃতী পুনঃ ককাপি ৮ 
স্কার্যপ্রকাশ। 2 
কাবা হইতেছে দোষ-হীন গুণযুক্ত শব ধরল, যাহা কখন 
কখন অলঙ্কারশূন্তও হইয়া থাকে। 


প্রথম স্তরে কাব্যের লক্ষ্য বা প্রয়োজন এবং দ্বিতীয় শ্ৃত্রে 
কাব্যের উপাদান উল্লেখ করা হইয়াছে । কাব্যের প্রকৃত সংজ্ঞা 
হইবে প্রয়োজন ও উপাদান এই উভয় লক্ষণের সমন্বয়ে । 
প্রথম সৃত্রের বৃত্তিতে আচাধ্য নিজেই সকল প্রয়োজনের 
মৌলিভৃত প্রয়োজন বলিয়াছেন সগ্ধ; পরনিবৃতি বা সক; পরম 


২০ 


কাব্যালোক 


আনন্দ-লাভকে । দ্বিতীয় স্ত্রে কাব্যের উপাদান বলা ইয়াছে 
শবদার্থকে ; দোষরাহিভা বা গুণশালিতা উহ্বারই গ্লিশেষণ 
মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আনন্দময় শবার্ঘযগলই 
আচাধ্যের মতে কাবোর সংঙ্গিপ্ত ও পূর্ণসংজ্ঞা। পৃ তিনি 
প্রার্ত-গ্লোকে মুখপাতে কৰির বাণীকে বলিয়াছেন হুলানৈকময়ী' 
--একমাত্র হলাদন্বরূপা। 


চমতকার শব্দের অর্থ চিত্তের বিদ্ষার বা বিস্তাররূপ দিন্ময়। 
সাধারণভাবে কাব্যের গলৌকিকত্ব বুঝাইতে শব্দটি মন্দ নয় ; 
কিন্তু ইহাতে কাব্যের লক্ষা-ডূত পরমানন্দ বস্ত্টি অস্থরালে 
থাকিয়! যায়। চিত্ত-বিক্ষারেরও যাহা কারণ, ভাতা হইতে? 
আমাদের আনন্দঘন স্বরূপেরই এক বিশ্মিয়কর প্রকাশ। 
আমাদের সমগ্র স্তার মূলীভূত আনন্দময় স্বভাব ধরিয়াই 
কাব্য বা শিল্পমমূহের মুল লঙ্গণ নির্দেশ করা সঙ্গত। 


সাচিত্যদর্পণ-প্রণেতা কবিরাজ বিশ্বনাথের কাবাসজ্ঞা 
অভিপ্রচলিত এবং সাধরণভাবে সর্বত্রই স্বীকৃত। সংচ্গাটি 
হইতেছে, 

'বাক্যং রসায়কং কাবাম__সাহিত্য দর্পণ, ১৩ 

_রসাআক বাঁকাই কাবা । 

আমাদের প্রদত্ত সাঙ্ছায় আনন্দ শব ব্যবহাত হইয়াছে, 
এখানে হইয়াছে রস শক । উভয় শব্খের তাৎপধ্য বিচার 
করিয়া সাবধানে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক | 


দ্র্তিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


আচাধ্য মন্মটভট্ট কাব্যপ্রয়োজন-বিচারে পূর্ববোশ্লিধিত 
'সছ্চংপরনিবৃ তিয়ে” পদের ব্যাখ্যায় নিজেই লিখিয়াছেন, 

“মমনন্তরমেব রসাম্বাদন-মমুদত্তং বিগলিত-বেষ্টান্থরম্‌ আনন্দম্‌ 1” 

_কাব্যপাঠের সঙ্গে রসাস্বাদন হইতে সনুভূত আনন্দ, থা 
একাশে অন্য 'মুদয় বেছ্ ব| জ্ঞেয় বিব্য় ১২কালের জন বিগণিত হইয়া 
ঘায়। 

এখানে রস ও আনন্দ শব্দের কুশল প্রয়োগ লক্ষণীয় । 
আচাধ্য মনে করেন, রম ও আনন্দ সব্বথা এক নয়। রস 
আন্বাদন করিতে হয়; আম্বাদনকালে আন্যা বেছা বিষয়সমূহ 
বিগলিত হয় এবং আনন্দের প্রকাশ ঘটে । রাস্র সহিত চিত্তের 
ভাবসিক্ত অবস্থা এবং আস্বাদনক্রিয়ার সাক্ষাং সম্পর্ক আছে। 

আনন্দ রসাম্বাদনের ফল, রপরও উদ্ধে প্রকাশ-ধভাব 
সাক্ষাৎ আত্মন্মরপ। আনন্দ কতবার “আবাভিচার ভটস্থ 
লক্ষণ” হইলেও আত্মার খাটি স্বব্ধণলক্ষণ-বাচক শব । 
বাস্তবিকও রম ও আনন্দ শক সববথা সমার্থক শব নয়। মম্মট 
ভট্ট বা বিশ্বনাথ উভয়েই যাহার পদাঙ্ক অনুসর্ঠ। করিয়াছেন, 
সেই আচাধ্য আনন্দব্ধন বলেন, 

“বিভাবত্বেন, চিন্তবৃত্তিবিশেষো হি রঙদাদয়ঃ ৮ 

_ধ্বহালোক ৩৪২) ৯৩, দি 

_রসাদি হইতেছে বিভাব-জনিত চিততবৃত্তি-বিশ্ষ। 

আমরা বলিতে গারি, ইহা আলগ্বন-বিভাবাদি হইতে জাত 
ভাবময় চিত্ববৃত্তিতে আনন্দ-স্বরূপের গ্রকাশ। ধ্বন্যালোক 


২ 


কাব্যালোক 


ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লোচন-টাকার প্রথম ভাগে আচার্য্য 
উন & রসের সংজ্ঞা করিয়াছেন-- ৃ 
“শবসমপামাণ-হৃদয়নংবাদ-মুন্দর-বিভাবান্থিভাব-সমুদিত-গ্রা ? নিবিষ্ট- 
রত্যাদিবাসনানুরাগ-মুকুমার-স্বমংবিদা লল্দ-চর্ববণব্যাপার- রনী 
পরাপো রঃ ।” | 
_-ধ্বন্টালোক, ১13, টীকা 
পরবন্তী অধ্যায়ে রসের বিশদ আলোচনা হইবে । এখানে 
উদ্ধৃত বচনের শেষাংশ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রস 
হইতেছে নিজ সংবিদানন্দ বা! চিদানন্দের আম্বাদন-ব্যাপারের 
একটি রসনীয় রপ। মোজা ভাষায় নিজ আনন্দের আম্বাদনরূপ 
ব্যাপারই রস। 


এখানে একটি সংশয় জাগিতে পারে । মন্মট ভট বলিয়াছেন, 
রসান্বাদন হইতে সমুদ্ভত হয় আনন্দ; আবার অচিনবপ্তপ্ত 
বলিতেছেন, আনন্দের আন্বাদন হইতেছে রস। এই ছুই উক্তির 
সামগ্জস্ত কোথায়? বাস্তবিক পক্ষে ছুই আচার্ধ্য দুই দিক হইতে 
দৃষ্টিপাত করিস্তছেন। মম্মটভট্র ভাবকে মনে রাখিয়া! রসকে 
ধরিয়া আনন্দকে লক্ষ্য করিতেছেন; তাহার প্রয়োজন হইতেছে 
কাব্যের শ্রেষ্ঠ উদ্দেষ্ঠ নিবূতি বা আনন্দ, ইহা বুঝান। অভিনব- 


গুপ্ত উদ্দেশ্য বিচারে বমেন নাই । তিনি রসের সংজ্ঞা দিতেছেন 
* এবং সেইজন্য সংবিদীনন্দের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছেন । 


গ্রকৃত পক্ষে ভাব-তন্নয় চিন্তে আনন্দের প্রতিফলন বা প্রকাশই 
রস; আনন্দ উদ্ধে বর্ধমান, তাহা শব্দার্থজাত ভাবদ্বারা পরিচ্ছিনন 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


হইলে রস হয়। প্রকাশ যদি চর্ধ্ধণা বা আস্বাদন হয়, তাহা 
হইলে আনন্দের চর্ধবপা-ব্যাপারই রস। মন্মট রসাম্বাদনকে 
আগে স্বীকার করিয়! লইয়া তাহাতে সমুস্তূত বা প্রকাশিত যে 
আনন্দ, তাহাই কাব্যের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । 
আমাদের উদ্দেশ আনন্দ ও রস যে পুথক্‌, ইহা বুঝান এবং 
আনন্দ ভাবাবলম্বন ব্যতীত অন্য অবলম্বনেও জন্মিতে পারে, ইহা! 
বুঝান। বস্ততঃ সন্কীণ দৃষ্টিতে আনন্দ ও রস এক বলিয়াও মনে 
হইতে পারে। কাব্যপ্রকাশের 'প্রদীপ' টীকা-কার গোবিন্দঠকর 
“রসাস্বাদন-সমুদ্ভুতম্‌ আনন্দমূ” এর অর্থ লিখিয়াছেন, “রসাম্বাদন- 
স্বরূপম আনন্দমূ।” ধনগ্রয়ও কি ভাবে কাব্যের আনন্দ 
উদ্ভুত হয়, কি বাঁ তাহার স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া লিখিতেছেন,- 
“ন্বাদঃ কাব্যার্থ সন্ত্েদাদ্‌ আত্মানন্দ-সমুষ্ভবঃ 1” 
-দশরূপক, 81১৩ 
_কাব্যদ্বারা যে অর্থসমৃহ প্রকাশিত হয়, তাহাদের সম্মেলনে আত্মন্থরপ 
যে আনন্দ সমুদ্ূত বাঁ সমুদিত হয়, তাহাই স্বাদ অর্থাং রস। 
এখানেও সন্থীর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দ ও রস এক মনে কৰা 
হইয়াছে। 
কাব্যের প্রয়োজন বুঝাইতে গিয়া হেমচন্দ্র আনন্দেরই প্রথম 
উল্লেখ করিয়াছেন,__ | 
“কাব্যমানন্দায় ষশসে কান্তাতুল্যোপদেশায় চ1% 
_-কাব্যাঙ্শামন।ম্য!৩ 
--কাব্য লেখ। হয় আনন্দের নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত, কান্তা-উুলা 
উপদেশলাভের নিমিস্ত। 


২৩ 


৪ 


কাব্যালোক 


পরে আনন্দ কি বুঝাইতে যাইয়া বৃত্তিতে লিখিতেছে 


“সগ্ঠো রসাস্বাদজন্| নিরস্ত-বেগ্যান্তর। ব্রঙ্াম্বাদসদৃশী প্লীতিরানন1 
ক কাবাুশাসল, ১৩ 


--আনন্দ সগ্ভ রসাম্বাদ হইতে জাত হয়, তখন অনু কোন বেছ্ 
বিষয় থাকে না ; উচ্ বর্ধান্থাদের হায় একপ্রকার গ্রীতিবিশেষ। 


এখানে আনন্দ ও রসের শুক্ষণ পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে । 


আনন্দ ও কাবোের রসকে অনেকে একার্থক মনে কারেন 
বলিয়া আলোচনা কিছু দীর্ঘ করিতে হইল । 


বাস্তবিকই রস ও আনন্দ শব্দ দুইটি মৌলিক অর্থে এবং 
অর্থের সুক্ষ ব্যঞ্তনায় এক নহে । রস কেবলমাত্র ভাব শ্রিত 
আনন্দ, কিন্তু ভাবাশ্রয় ছাড়াও রম্যাথ ৪ অলঙ্কার প্রভৃতির 
আশ্রয়ে আনন্দ প্রকাশ পাইতে পারে এবং প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। রস সাধারণত) [08001000] 1)1685010, আনন্দ 
ঢ77000175] 01685016, 11001160005] 01585815 বা অন্যবিধ 
ঢ1685076 ও হইত" পারে। 


কাব্যানন্দ বুঝাইতে ইংরেজ সমালোচক ও কবিগণ সাধারণত; 
01695876 শৰই প্রয়োগ করিয়াছেন। পুবের বুচারের যে বাক্য 
উধভ তয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে তিনি কাণ্যানন্দকে 
বৃুঝাইয়াছেন 06111) বা 10158506” শব্দ দিয়া। লী হাণ্ট, 
“৬179 15 0০০৮ ১" নামক প্রবন্ধে কাব্য কি বলিতে গিয়া 


দ্রুতিকাব্য ও দ্বীপ্ডিকা ব্য 
আগেই উহার লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন, 


২১০5, 8110 165 9709, [0109900 800 6%91680100.,1 

--ইহার উদ্দেশ্য আনন্দ এবং উদ্দীপন] । 

ওয়ার্ড স্ওয়াথ তাহার ০25 ৪৭ [১০96০ [)1011012 
প্রবন্ধে লিখিতেছেন,_ 


“তত ৮1119006567 10%5910108 19 001))100010107665 60 1015 
[39090 001096.[088810108) 16 10191089978 1)00110 0 501070 
820 %1001:009) 81১0010 9119)8 109 20001000817)60 181) ছি 
0৬079012170 01 1)10%9110) 


যে যে ভাবই তিনি পাঠকের নিকট পরিবেশন করুন না কেন 
পাঠকের চিন্ত শুদ্ধ ও সতেজ থাকিলে এ সকল ভাবের সিত সর্বদাই 
নিরতিশয় আনন্দ অন্ুস্থাত থাকে। 

এখানে কেবল 01585816 শের প্রয়োগ নয়) 70935077 
বা ভাবাবেগ যে 7168$16 বা আনন্দকে আকর্ষণ করিভেছে 
তাহাও লক্ষণীয়। সমাজের উপর কাব্যের প্রভাব বুঝাইতে গিয়া 
শেলি তাহার বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন, 

5১0০৮ 19 6০৮ 80001201)910101 10) 1)16730৩,) 

--কাঁবা সর্বদাই আনন্দ দ্বারা অন্ঙ্াত থাকে । ৮ 

ক্রোচে কিন্তু কাবোর এই অপুর্ব্ব ফল বুঝাইতে ০৩ 
2০০৮০ ]০৮--বা বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ, এই শব্দই প্রয়োগ 
করিয়াছেন। এই “1০ শবই সমধিক সঙ্গত মনে হয়। কৰি 


ৃ ৃ টি 
কীট্স্ও “4১ 0৮060619580 15 ৪10৮ (016৬5, 


বলিয়া! সৌন্দয্যোপলদ্ধির বিশিষ্ট আনন্দকে ']০' শ্দদ্বারা 
বুঝাইয়াছেন। 


২৫ 


৬ 


কাব্যালোক 


উপনিষদের খধিগণ প্রায় সব্ধত্রই ব্রহ্মকে বা ত্াআ্মীকে 
আনন্দ শব্দ দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রন্ষের স্বরূপ নির্দেশে 
রস শবের স্পষ্ট প্রয়োগ মাত্র ৃ 

“রসো বৈ সঃ, রসং হোবায়ং লক্ধানন্দী ভবস্ি |” | 

_-তৈত্তিরীয় উপনিষত, ত্রহ্মাননননল্লী ২।৭ 

--এই প্রসিদ্ধ মন্্রটিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটির অনুবাদ-_ 

রসই তিনি, কারণ রদকেই লাভ করিয়া এই পুরুষ (জীব ) আ'নন্দীভৃত 
হন। 

এখানেও রস শব ঠিক আনন্দ-বাচক বলিয়া মনে হয় না। 
“বৈ শব দুষ্টে আান্বাদনাত্বক রসের সঙ্গে তুলনার ভাব যেন লক্ষ্য 
হইতেছে । 


রস. ধাতুর মূল অর্থ আস্বাদন করা । 
“রম্ততে ইতি রসঃ 1” -_দাহিত্যদর্পণ ১৩ 


যাহা রসিত অর্থাং আন্বাদিত হয়, তাহাই রস। ভাম্বাদন 
করা (0 5896) হইতে অনুভব করা (0০ 691), এবং পরে 
ভালবাসা (1০৮৪) অর্থও রস্‌ ধাতুর বহুল প্রয়োগ 
দুষ্ট হয়। ইহা সাধারণ স্বাদ; কটু, অগ্, কষায়, লবণ, তিক্ত 
ও মধুর_এই ছয় রকম বিশিষ্ট স্বাদ; ইচ্ছা, ভাব, সৌন্দর্য, 
গুণ, মেহ) প্রেম, স্বখ, আনন্দ, রতি ; শুঙ্গার প্রভৃতি আট প্রকার 
নাট্য বা কাব্য রস; অমৃত, মধু, ইক্ষুরস, বর্ণ, সার, বীর্য, ছু 
দ্রবপদার্থ, জল, রসনা, পারদ, তুক্ত দ্রব্যের পরিপাক-জনিত 
প্রথম পরিণতি, মছ্য, এমন কি বিষ এবং আরও কতিপয় অর্থে 


দ্রেতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ২৭ 


সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়। রস শব্দের মুল 
অর্থ যে স্বাদ, তাহা হইতেই এত বিভিন্ন 'ও বিচিত্র অর্থের সি 
হইয়াছে । অলঙ্কারশান্ত্রে ইহা! সর্বদাই আম্বাদনার্থক কা 
আম্বাদনাত্বক। নাট্যশান্ত্রে ভরত মুনি নাট্যরস উপলক্ষে রসশকের 
যে বিশিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারও ব্যাখ্যানকালে স্পষ্ট 
ভাষায় রসের স্বাদন-ধম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, 
“অত্রাই, রদ ইতি কঃ পদার্থ? আস্মাপ্ত্বাং ।” 
-_নাট্য শান্ঃ ৬৩৫ 
_-রস কোন্‌ পদার্থকে বলে ?-যাহ৷ আম্বাদিত হয়। 
আবার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন__ 
“যথাহি নানা-ব্যগ্রনৌবধি-উ্রধা-সংযোগাদ্‌ রস-নিষ্পত্তিঃ |” 
-নাটাশাস্ব। ৬৩৫ 
--যে গ্রকার নান। ব্যঞ্তন ও ওষধি দ্রবোর সংযোগে রস-নিষ্পর্তি ইয়। 
মুনি আরন্তেই রসের এই সাধারণ ধন্মের দিকে লক্ষা 
রাখিয়া বলিয়াছেন, 
--নহি রসাদ খতে কন্টিদর্থঃ প্রবর্ততে 1” _নাটাশাস্ত্ব। 8৩৪ 
-বস ভিন্ন কোন বিষঘ্বের প্রবর্তন! হয় ন!। 
পরবর্তী আচাধ্যগণও কেহ_- 
“পানক-রস-স্টায়েন চব্বমাণ2,'-কাবাপ্রকাশ, 31২৮ 
_-পানা বা সরবত এর রসের নায় আস্মাগ্তমান। 
কেহ বাশ 
“সর্ধোহপি রসনাদ্‌ রসঃ__সাহিতাদর্পণ। ৩3২ 
-_রসন বা আম্বাদন হেতু মকলই রস, 


কাবার ভক্ষণ 
| বুছশকর 


কাব্যালোক 
_ এইরূপ নিদ্দেশ করিয়া এ একই কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেম। 
যাহাই হউক, কাব্যশান্মে বিশ্বনাথের ম্যায় অৰেক 
আলঙ্কারিক পণ্ডিত রসশব্দ দ্বারা কাব্যের লক্ষণ নিষ্ধেশ 
করিয়াছেন । বিশ্বনাথের অনেক পুবেব আচাষ্য অভিনব ্বপ্ 
ববন্টালোকের লোচন-টীকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, 


'নহি তচ্ছণন্তং কাবাং কিংচিদ্তীতি 1” -ধর্বনালো ক-২)৩) টীকা 


_-রসশুন্ত কোনও কাবাই নাই। 


রমবাদের যিনি পুনজীবন দিয়াছেন এবং ধ্বনিবাদ প্রতিিভ 
করিয়াছেন, সেই আনন্দবদ্ধন কিন্তু কাব্য-লক্ষণ নি্ধেশে বস 
শব্দ প্রয়োগ না করিয়া আহ্লাদ শব ব্যবহার করিয়াছেন। 
আনন্দবর্ধানের পুবের কাব্োর সংজ্ঞানির্দেশে ভামহ, বামন, 
দপ্ী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শব্দার্থের সাহিত্য বা দেষ- 
গণ-রীতি দ্বারা উপাদানের উল্লেখ ভিন্ন কাব্যের লক্ষ্য বা 
প্রয়োজন বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই । ভাগ 
সাধারণ ভাবে মাত্র কলানৈপুণ্য, কাত ও গ্রীভিকে সাধুকাবোর 
ফল বলিয়া উল্লেখখ্করিয়াছেন। 


মনে হয়, আচার্য্য আনন্দবদ্ধন কাব্যের লক্ষণ-বিচারে 
সর্বপ্রথম আনন্দ-জাভীয় শব্দ প্রয়োগ করেন এব: সসঙ্কোচে 
£ঈিনথের “সহৃদয়-ম্দয়াহলাদি” বিশেষণ ব্যবহার করিয়া কাব্যের 
এই স্বরূপধর্ধোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ করেন। হয়াতো ধ্বনিবাদ 
হইতেই তিনি এই ব্যঙ্গ্য আহলাদের বিশেষ সন্ধান পাইয়াছিলেন; 


দ্রুতকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


সে আহ্লাদ সর্ধত্রই রম কি না তাহ! স্কুটরূপে কিছু বুঝা যায় 
না। তবে ভদয়াহলাদ" শব্দ প্রয়োগ করায় রলই লক্ষ্য বলিয়। 
মনে হয়। 

যাহাই হউক, ইহা মধ্যপথ কিন্ত গ্রথম সার্থক ইঙ্গিত । 
আনন্দবর্ধনের পর আচাধ্য অভিনবঞ্তপ্ত রসবাদকে সম্পণ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রসশূন্থ কাব্যের অস্তিত্ব নাই, ইহাই ঘোষণ। 
করিলেন। এ অতি সাহসের কথা। তাহার পরবর্তী আচাধ্য মনন্ী 
মম্মটতট্ু স্পষ্ট কিছু বলিলেন না, কিন্ত প্রকারান্তরে 'রসাস্ম্ক 
বাকাই কাব্য" এই মতবাদের ভূমিকা স্থাপন করিলেন। কাকোর 
প্রয়োজন বুঝাইতে যাইয়া পরনিবৃতি অর্থ তিনি করিয়াছেন, 
রসাম্বাদন-সমুদ্ধত আনন্দ, অন্যাবিধ আনন্দ নহে। অন্য ভাষায় 
বল! চলে, মম্মটভট্রের মতেও ভাবাশ্রিত রসাম্বাদনই কাবোর 
প্রয়োজন মম্মটের অনুসরণকারী বিশ্বনাথ ইঙ্িত গ্রহণ করিয়া 
স্পষ্টরূপেই নির্দেশ করিলেন, রসাজ্বক বাকাই কাব্য। পরবস্তী 
প্রায় সকল আলঙ্কারিক এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। 

কেবল সঘুদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরাজ ক্ঞগন্নাথ তাহার 
“রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে এই মতের তীব্র সমান্শেচন। করিয়াছেন, 
দেখা যায়। সে সমালোচনায় অনেকে মনোযোগী না হইলেও 
তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তি-সহ সে ব্ষিয়ে মন্দেহ নাই! জগন্নাথ রস- 
শব অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রযুক্ত অর্থে গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করিলেন, 

“যু, রসবদেব কাবাম্‌ ইতি সাহিত্য-দর্পণে নিণীতমূ। তর। বন্লঙ্কার- 
গ্রধানানাং কাব্যানাম্‌ অকাব্যত্বাপত্তেঃ। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ| শ্হীকবি- 


'শ্ক-বাবহীরে 
ডগনাপের 
সপন 


কাব্যালোক 


সম্প্রদায়স্ত আকুলীভাব-গ্রসঙ্গাং। তথা চ জলপ্রবাহ-বেগনিপতনোৎপত্- 
ভ্রমণানি কবিভি বর্নিতানি কপিবালাদি-বিলসিতানিচ। নচ তত্রাপি 
ঘথাকথংচিৎপরস্পরয়া রসম্পর্শোইস্তোব ইতি বাচাম্‌। ঈদৃশরমন্পর্শন 
গৌশ্চলতি?, 'খুগোধাবতি” ইত্যাদৌ অতিগ্রসক্তত্বেন অগ্রযোজকত্বাখ। 
অর্থমাত্রস্ত বিভাবান্থভাব-ব্যভিচাধ্ন্ততমত্াৎ ইতি দিকৃ।” 
__রসগক্কাধর, ১।১১ বৃ 

_ সাহিত্যাবদর্পণে যে রসবং বাকাই কাব্য বলিয়। নিণীত হইয়াছে, 
তাহা হইতে পারে না। তাহাতে বস্ত-গ্রধান ও অলঙ্কার-প্রধান কাব্যসনূহ 
অকাবা হইয়া যায়। ইহ তো অভিলধিত হইতে পারে না। তাহাতে 
ম্গাকবি-সম্প্রদায় আকুল হইয়া উঠিবেন। এইবূপে কবিগণের বণিত জগ- 
প্রবাহ, বেগে নিপতন বা উংপতন, ভ্রমণ অথবা কপি-বিলাস (১) বা বালক 
প্রভৃতির বিলামও অকাবা হইয়া যায়। এই নকল শ্থবলেও যে কোন 
প্রকার পরম্পরাক্রমে রসের স্পর্শ আছে, ইহ! বল! উচিত-নয়। তাহা 
হইলে “গোর চলে” হরিণ দৌড়ায় ইত্যাদি বাকোও অতিগ্রসক্কতা- 
হেতু এইরূপ রসের স্পর্শ প্রযুক্ত হইছে পারে) কিন্ত তাহা হয় না। তাহা 
ছাড়া অর্থমাত্রই কোন-নাকোন-প্রকার বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব 
প্রকাশ করিয়া থাকে । 
প্র (১) মনে হাসীতার সংবাদ লইয়! ইন্যান্‌ ্রত্যাগমন করিলে হষ্ট 
কপিকুলের মধুবনে থে বিলাস, তাশারই বিষয় এখানে উল্লেখ করা 
হইতেছে । বালীকি-রামার়ণের এ অংশ নিলে দেওয়া হইল, -- 

গগায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিং নৃত্যন্তি কেচিত প্রণমস্তি কেচিৎ। 

গঠন্ঠি কেচিৎ প্রচরস্তি কেচিং প্রবস্তি কেচিৎ প্রলপন্ঠি কেডিৎ ॥ 

পরম্পরং কেচিদ উপাশ্রয়ন্তি পরম্পরং কেচিদ অভি্রবস্তি | 

দ্রমাদ দ্রমং কেচিদ্‌ অভিদ্রবস্থি ক্দিতে) নগাগ্রাৎ নিগ্ভন্তি কেচিৎ ॥ 


কতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ৩১ 


পূর্ব্বাচা্যগণের শিক্ষা-অনুসারেই জগন্নাথ রসের লক্ষণ 
লিখিয়াছেন,_- 

“রতাগ্ঘবচ্ছিন্ন ভগ্নাবরণ| চিদেব রস21৮  --রসগঙ্গাধর। ১।৬, বৃদ্ধি 

_-রত্যাদি-বিশিষ্ট ভগ্নাবরণ চিত-ম্বরূপই রস। 


মহীতলাৎ কেচিদ্‌ উদীর্ণবেগ! মহাক্রমাগ্রাণাভিসংপতস্তি | 
গাযন্তমন্যঃ প্রহসম্ন,পৈতি রূদস্তমন্যঃ প্ররুদরনগৈতি ॥ 
তুদন্তমন্তঃ প্রণুদন্নপৈতি সমাকুলং তৎ কপিসৈন্তমাসীং। 
ন চাত্র কশ্িন্ন বভূব মন্তো ন চাত,কশ্চিন্ন বব দৃপ্ত; 0 

ূ _শ্ন্দর কাণ্ড) ৬১।১৬-১৯ 
_বানরগণ কেহ কেহ গান করে,।কেহ বা হাসে, কেহ নাচে, কেহ, 

বা করে প্রণাম। 

কেহ করে পাঠ) কেহ বা প্রচার; কেহ দেয় লম্ফ, কেহ বকে প্রলাপ ॥ 
কেহ কেহ পরস্পরের কাধে চড়েঃ কেহ কেহ পরম্পরে করে ঝগড়া! 


বৃক্ষ হইতে বৃষ্ষীস্তরে কেহ ধায় বেগে, কেহ কেহ বৃক্ষের অগ্র হইতে পড্ডে 
মাটিতে ! 
কেহ কেহ উদীর্ঘবেগে মহীতল হইতে এক লক্ষে উষ্ঠ বন্ড বড় বৃক্ষের 
অগ্র্ভাগে ! 
কেহ গান করে, অন্ত কেহ তাহার দিকে অট্র হাসি হাসিতে হাসিতে 
কেহ কেহ কাদে, অন্ত কেহ ভাহার দিকে আরও উচ্চে কাদিতে - 
বি কাদিতে ধায়! 


৩ 


কাব্যালোক 


চিত্তের রতি গ্রভৃতি স্থায়ী ভাব দ্বারা অবঙ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট 
হওয়ায় সাধারণীকরণের ফলে আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন চিত বা 
চৈতন্ত-স্বরপই রস-রূপে প্রকাশ পায়। সোজা কথায় সব্ট৭- 
প্রধান চিত্তের ভাব-তন্ময় অবস্থায় আত্মচৈতন্ের প্রকাশই রস। 
এই রস তাহ! হইলে যে প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে, মাত্র তাহাই কাব্য 
নামে পরিচিত হইবে; অর্থাং যে রচনা নায়ক-নায়িকাষ্দপ 
বিভাবাদির আলম্বনে চিত্তে কোন স্থায়ী ভাব জন্মাইতে পারিবে 
না, তাহা রসাত্মক রচন| হইবে না এবং তাহ! কাব্যও হইবে না। 
এই স্থায়ী ভাব আবার সাধারণতঃ আট প্রকার মাত্র; যথা-রতি, 
শোক, উৎসাহ, ক্রোধ, জুগ্প্না, হাস্ত, বিস্ময় ও ভয়। রসের সীমা 
হইল দুইটি, তাহা চিত্তের ভাব-প্রধান অবস্থায় জানত এবং এই ভাব 
মাত্র আট বা নয় বা দশ প্রকার। জগন্নাথই প্রশ্ন করিয়াছেন, 
যে সমুদয় রচনায় ভাব প্রধান না হইয়া বস্ক বা অলঙ্কার 
প্রধান হইবে এবং স্বভাব-বর্ণন মূলক যে সমুদয় রচনায় কোন 
মনুষ্যভাব সাক্ষাৎ ভাবে থাকিবে না, তাহারা কি তবে অ-কাব্য 
বলিয়া পরিগণিত হইবে ? 


শপিশিপশিকি ৩৮৪৯ 25ত জ ৩৩ এ 


কেহ অন্তরকে বাথা দেয়, মন্ত কেহ আবার তাঁগকে পীড়ন করিতে 
ছো?টে। 
সেই সমস্ত কপি সৈস্ত উৎকট চেষ্টায় অধীর হহয়! উঠিল 
এখানে এমন কেহ ছিল ন1 যে মত্ত নয় এমন কে ছিল না যে দৃপ্ত 
নয়! 
বাঙ্মীকির রচনায় ছন্দের ও বর্ণনার চমৎকারিত্ব স্গজেই মন হরণ করে। 


দ্রেঃতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


. এই জাতীয় প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই সুত্রকার বিশ্বনাথ নিজ 
ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন-- 


“রস্ততে ইতি রস ইতি বুৎ্পত্বি-ষেগাদ ভাব-তদাভাসাদয়োষপি 
গৃহান্তে |” _স্বাহিত্যদর্পণ ১৩ 

--আস্বাদ করা যায় যাহা, তাহ। রস,_এই ব্যুৎপত্তির বলে ভাব ও 
ভাবাভাম প্রভৃতিও গৃহীত হইবে। 

কিন্তু ইহার সীমা! কোথায় ? জগন্নীথ বলেন, কোন প্রকার 
বিভাব অনুভাব সব্ধত্রই দেখানো যায় এবং শেষ পধ্যন্ত “গোরু 
চলে" হরিণ দৌড়ায়' এই বাক্যগুলিও কাব্য হইয়া দাড়ায় । 


যাহারা সংজ্ঞা করিলেন, রস যে বাক্যের আত্মা অর্থাং 
“সাররূপ' বা জীবনাধায়ক', কেবল মাত্র তাহাই কাব্য, তাহারা 
শেষে সংজ্ঞার মর্ধযাদ। রক্ষার জন্য ব্যাখ্যা করিলেন, পারিভাষিক 
রম নয় সাধারণ রস অথাৎ স্বাদের সম্পর্ক-মাত্র কোন বাক্যে 
থাকিলেই তাহা কাব্য বলিয়া গৃহীত হইবে। রসাঝ্মক 


বাক্য নয়, রস-স্পৃষ্ট বাক্য হইলেও কাব্য হইবে। রসের স্পর্শ 


কি বাক্যের কাব্যত্বের কারণ হইতে পারে? অর্থ, বস্ত, অলঙ্কার, 
রীতি, সকল অংশেই দুর্বল হইয়া রসের কিঞ্চিৎ স্পর্শে বাকা 
কাব্য হয় না। সুভরাং এইরূপ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যান অশ্রদ্ধেয়। 


সংজ্ঞাটির অব্যাপ্তি দৌষ পরিস্কুট। রসাত্মক বাক্য কাব, 
তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বস্ত-প্রধান বা অলঙ্কার-প্রধান 
রচনা, স্বভাবোক্তি বা ম্বভাববর্ণন অথবা নিনর্গ-কবিতা এবং 


৩ 


৩৩ 


বিশ্বনগাধির উত্তর 


বিশ্বনাতধর 
নংজ্ঞার জব্যাপ্তি 


ফ্েযি 


৩৪ 


কাব্যালোক 


আধুনিক কালের বিচিত্র ভাবাশ্রয়ী গীতিকবিতা, এমন ঝি বুদ্ধি- 
দীপ্ত এবং বাগভঙ্গী-প্রধান সাম্প্রতিক কবিতাও কাব্য / এমন 
সংজ্ঞা প্রয়োজন, যাহা অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার 
করিয়। সকল প্রকার' কবি-বাঙনিম্মিতিকেই বুঝাইতে পারে। 


বাস্তবিক যে গুণ বা ধর্্মর জন্য যে রচনার প্রাধান্থা, সেই 
গুণ বা ধশ্মকে লক্ষ্য করিয়াই সেই রচনার স্বরূপ স্বীকৃত হওয়। 
উচিত। সংস্ত-সাহিত্যের মহাকাব্য বা নাট্যকাব্যের কথাই 
ধরা যাক। তাহাতে এমন অনেক শ্লোক আছে, যাহাদের 
কিছুমাত্র রস-প্রাধান্ত নাই । ভারবি, মাঘ এমন কি কালি- 
দাসের কাবোও রসোজ্জল শ্লোক কখনও পর পর একক্রমে, 
কখনও বা রচনা-প্রবাহের মধ্যে মধ্যে সজ্জিত আছে। বাকী 
শ্লোক গুলি কোথাও অর্থগৌরবে, কোথাও বা অলঙ্কার, গণ ও 
রীতি-সম্পদে, কোথাও কেবলমাত্র শব্দ ও ছন্দের অপুবর ধ্বনি- 
সম্পদে গাখ্যান বা ঘটনাকে চালাইয়া লইয়াছে । এই রচনা- 
স্মৃহ কি কাব্য নয়? ভারবির কিরাতাজ্জুনীয় হইতে ছুইটি 
শ্লোক লওয়া যাক» 
উদারকীন্ে রুদয়ং দয়াব5ঃ 
প্রশান্তবাধ দিশতোইভিরক্ষযা | 
বয়ং গ্রদুগ্েহন্ত গুণৈ রুপা 
বহপমানন্ত বনি মেদিনা ॥ ১1১৮ 
_উদারকীত্তি দয়াবান্‌ দুর্যোধন বাধাসমূহ প্রশমন করিয়া! সকল দিক 
রক্ষা-পূর্ববক রাজ্যের অত্যুদয় সাধন করিতেছেন; কুবেরোপম সেই রাজ।র 


গ্রেতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


দয়াদিগুণে দ্রবীভূত হইয়া বনুমতী স্বয়ংই তীভার জন্য ধন দোহন 
করিতেছেন। 


দ্বিতীয়টি, 


সহস| বিদধীত ন ক্রিয়াম্‌ 
অবিবেকঃ পরমাপদাং গরম | 
বৃুণভেহি বিমুশ্বাকারিণং 
গুণলুব্ঃ স্বয়মেব সম্পদ: ॥ এত 


সহসা কোন কাধ্য করিবে না, অধিবেচনা গরম বিপদের কারণ 
হয়) যিনি চিন্তা করিয়া কার্য করেন, গুণলুক সম্পদ ক্য়ং 
'চাহাকে বরণ করে। 


এই শ্লোক ছুইটির কাব্য কোথায় প্রণিধান করিলেই 
উল্লিখিত মন্তব্য উপলব্ধি হইবে। কালিদাসের কুমার-সম্ভধ 
কাবো হিমালয়-বর্ণনা অথবা রঘুবংশকাব্যের ভারা 
বর্ণনায় কি রস আছে? বিম্ময়-্থায়িভাব অদ্ুতরমের কথ 
বলিয়া নিশ্চয়ই সমস্ত নিসর্গকবিভাকে রসাভীর্ণ করা যায় 
না। বিম্ময়ভাবের মধ্যে পড়ে মানুষের যাবতীয় ভাব 


যেখানে তাহার বিশেষ প্রকাশ, মেইখানেই নাত্র তাহ উল্লেখ 


সর্প তি 


যোগ্য। অবশ্য এ যুক্তি বিশ্বনাথ দেন নাই । ঠিক এই প্রশ্ 
উঠাইয়া তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন, ভাহা আমরা ভুলিয় 
দেখাইতেছি। প্রথমাংশে কিছু তথা থাকিলেও মোটের: 
তাহা যে কত ছ্ব্বল ও অসার পড়িলেই বুঝা বাবে ; আমাদের 
আর খগ্ডন করিবার প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। 


- 
এ 


৩৫ 


৩৬ 


আন্মপক্ষ-মমর্ধনে 
বিশ্বনাথ 


কাব্যালোক 


বিশ্বনাথ লিখিতেছেন,-_- 

“নম তহি প্রবন্ধান্তববিনাং কেযামপি নীরগানাং প্ভানাং কাব্যত্বং নন স্তযাদ 
ইতি চে২? রসবংপদ্ঠান্তর্গত-নীরসপদানামিব পঞ্ঠরসেন, প্রবন্ধরসেঞ এব 
তেষাং রসবস্থাঙ্গীকারাং | যত্ত,নীরসেঘপি গুণাভিব্যগ্কশনধর্থঞজাবা? 
দোধাভাবাদ্‌ অলঙ্কার-সন্াবাচ্ কাব্য-ব্যবহারঃ) ম রসাদিমৎ-কা ব্যবন্ধ-মামযাদ 
গৌণ এব |% -_মাহিত্যাদর্পণ। ১।২, বৃদ্ধি 

আচ্ছা তবে প্রবন্ধান্তব্রন্তী কতকগুলি নীরন পঞ্চের কাব্যত্ব হস না) 
এই বলা হইলে? রমঘুক্ত গ্গ্ের অন্তর্গত নীরম পদ-গুলি যেমন সমগ্র 
পচ্যের রমদ্থার! রসবান্‌ হর, ঠিক তেমনই সমগ্র প্রবন্ধের রসদ্বার| তাদের 
রসবন্তা স্বাকৃত হইয়া থাকে | নারম পদ্যসমূহও যে গুণাভিব্যপ্তক শক্ষার্থ 
থাকায়, দোষ ন| থাকায় 'এ৫২ অলঙ্কারের প্রাচূর্যয থাকায় কাব্য বলিয়' 
বাবহত হর) তাহা কিন্তু উহাদের রসাদিযুক কাবাবন্ধের সাদৃশ্য-েতু কর! 

হইয়! থাকে ) উহা গৌণ) মনেহ নাই | 

পঞ্ডিভ বিশ্বনাথের মতে সমগ্র রচনায় রম থাকিলেই তাহার 
প্রত্যেক অংশে রস আছে ধরিয়া লইতে হইবে; এবং যে দকল 
রচনায় রস নাই, ভাহা গুণালঙ্কার-সমুদ্ধ, শব্দার্থ-মহিম'গুণ 
এবং দোষ- -শৃহ্ত হ হহলেও প্রকৃত কাব্যপদবাচ্য নহে। 

বাল্পীকি, বেদব্যাস, অথবা শেক্দ্গায়র বাঁ মিলটন, 
কিংবা আমাদের মধুস্দন দন্ত অথবা রবীন্দ্রনাথের রচনায় এমন 
অনেক অংশ আছে, যাহা প্রাচীণদের কথিত রসগুণে উজ্জল 
মাহে ; তাহাদের কাব্যত্বের কারণ অন্যাত্র খু'ঁজিতে হইবে। 

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই আমরা কাব্যের সংজ্ঞায় 
রসশবের পরিবর্ধে আনন্দ শব্দ নির্বাচন করিয়াছি । 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


রম কেবলমাত্র স্থায়িভাবাশ্রয়ী। আনন্দ যেমন 
আলঙ্কারিকদের কথিত স্থায়ী ভাব, তেমনি অন্য ভাব অথব! 
অলঙ্কার, বস্্, অর্থগৌরব, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ-বৈদপ্ক্য, কিংবা 
স্বভাবোক্তি, অথবা সৌন্দর্য্যাদিজাত অন্য যে কোন প্রকার 
চমংকারিত্ব আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। আনন্দ 
আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ বলিয়া আনন্দোপলন্গির জন্য যাবতীয় কন্ম- 
প্রচেষ্টা ও কাব্য-প্রচেষ্টা। উপনিষদে ও বেদান্তে আকার 
লক্ষণ-স্বরূপ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে বলিয়াও এই শব্দটির প্রতি 
আমাদের বিশেষ ঝোক। আনন্দ আত্মার শুদ্ধ ধম্ম বলিয়! 
চিন্তভাব প্রভৃতির নিরপেক্ষ ভাবে তাহার অবস্থান স্থতঃসিদ্ধ। 
কাব্যে প্রকাশের বেলায় চিত্তের ভাবের অবলম্বন বা তজ্জুপ ভান 
কোন অবলম্বন চাই । এই অবলম্বন বা আশ্রয়-ভেদে কাব্যের 
ভেদ স্বীকৃত হইবে । কার্য কেবলমাত্র শব্দার্থের আনন্দময্- 
ধার্য দীপ্যমান থাকিবে। 

চিন্তা করিলে দেখা যায়, শব্দার্থের উপাদানে মৌপি-ভৃত 
লক্ষ্য আনন্দ উপলগ্গির জন্ক গ্রধানত: ছুই প্রকার উপায় বা 
অবলম্বন বা আশ্রয় হইতে পারে। ভউহাদের অনুযায়ী 
কাব্যেরও ঢুই প্রধান বিভাগ স্বীকৃত হইবে। 

( ৩) 

বিষয়টিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্থা আমাদের সম 
কাব্য-ধারণাকে দার্শনিক প্রথায় উপস্থিত করিব এবং চিত্রান্কন- 
দ্বার! যথাসম্ভব স্পষ্ট করিবার চেষ্টা পাইব। 


৩৭ 


৬ 

আনন শব 

নির্বাচনের 
কারণ 


৩৮ 


জাক্মা ও চিত 


কাব্যালোক 


ভারতীয় দর্শনের মতে আমাদের নিজন্বরূপ হইতেছে ঈন্তা, 
সংবিং ও আনন্দ। আমাদের এই নিজস্বরূপই 'আত্বা'। সঃবিং 
অর্থ চৈতন্য বা চিং। আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ হইতেছে মত্তা-মাত্র, 


চৈতন্য-মাত্র এবং আনন্দ-মাত্র। এই তিনই কিন্তু এক, 


সন) ওঃ ৫ 
মং এই ঠিন 


গণ 


অবিভিন্ন। অপরিচ্ছেন্ঠ ; বুঝাইবার স্মুধিধার জন্য ঠিনটি 
শব্দের ব্যবহার হয়। অহঙ্কার, বুদ্ধি, হ্বরয় ও মন গ্রচতি 
লইয়া! যে অন্তঃকরণ, তাঁহাকে ভারতীয় দর্শনে একটি মাত্র 
শব্দদবারা বলা হয় চিন্ত। চিত্তের আশ্রয়ে আত্মা সমুদয় বিষয় 
ভোগ করে। বিষয়ের অবলম্বনে আত্মার নিজন্বরূপের উপলকিসট 
আত্মার ভোগ । আত্মা অন্থঃকরণ বা চিত্তকে অর্থাং অন্ত গংকে 
সাক্ষাংভাবে ভোগ করে ; আবার চিত্তের সাহাযো এই দৃশামান 
বহিজ গং মানবজগৎ, হান্তগ্রাণীর জগৎ, নিসর্গজগং আর্থাং 
চেতন ও জড়, স্গ্ম বা ফুল, অথবা চল ও অচল নিখিল বপ্থুকে 
ভোগ করে। এই আত্মাই শুদ্ধ আমি শবের লক্ষ্য । তা 
হইলে আতা! বা আমিই সমুদয় অন্তজ গং ও বহিজগতের কেন্দ্র, 
আমাতেই উহারা বিধৃত, আমার সন্তায় উহহারা সন্তাবান্‌ এব? 
আমার প্রকাশে ধকাশশীল। 

এই আত্মা বা “আমি' যে চিত্ডের মধা দিয়। জগনয় ব্যাথু হয় 
ভারতীয় দর্শনে তাহার ঠিনটি গুণের বথা স্বীকৃত হইয়াছে, 
তৈ্বণ, রজোগ্তণ, তমোগ্তণ। সবগুণের ধন্ম প্রখ্যা বা প্রকাশ- 
শীলতা, রজো গণের ধন্য প্রবৃপ্তি বা ক্রিয়া অথবা পরিবর্কুনশীলতা, 
এবং তামাগ্তণের ধর্ম স্থিতি বা জাড়া অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়া- 


ক্রতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


ধন্মনের রোধনশীলতা!। সত্বগুণের ধর্মে চিন্ত সমূদয় বিষয় জানে, 
জ্ানগোচর করে, অনুভব করে, উপলব্ধি করে, আম্বাদন করে, 
আনন্দলাভ করে, চিত্ত বিচার করে, চর্ধবণা করে, আহলাদি 
হয়, এবং এই রূপে সকল বিষয় প্রকাশ করে ; এবং এই প্রকশি 
করিবার পথে চিত্ত নিজে যেন বিকশিত হয়, যেন বিগলিত হয়, 
যেন বা দীপ্ত হয়। সন্বগুণময় চিন্ত তাই অনেকটা শুদ্ধ আত্মার 
স্বরূপ; প্রকাশ ও আনন্দই তাহার মুখ্য ধর্ম । পাশ্চান্তয দর্শনের 
০০871101) এবং 1601) ছুই-ই এই সন্বগুণের ধন্ম। 


রজোগুণের ধর্মে চিন্ত চঞ্চল হয়, বিপুল কন্মশক্তি প্রকট 
করে, ক্রিয়ার স্বভাবে নিয়ত নৰ নব রূপ লাভ করে; চিন 
শাত্বার স্বরূপকে প্রকাশ না করিয়া নানাবিধ বিক্ষেপ আনয়ন 
করে। তমোগতণের ধান্মে চিন্ত থাকে স্তস্তিত, প্রকাশ ও ক্রিয়:- 
ধর্মাকে নিরুদ্ধ করে, জড় নিঃস্পপ্দ হইয়া মুঢাবস্থায় আত্মার এক 
মোহের আবরণ রচনা! করে। পাশ্চান্তাদশনের 09 
হইতেছে রজোগুণের ধন্ম। তমোগতণ সন্ত্ব ও রূজঃ এই 
উ্য়গুণের বিপরীত ধন্মবিশিষ্ট। 

তমোগুণের আবরণ ও রজোগণের বিচ্চিপ হেতু জীবের 
মধ্যে শুদ্ধ আমির অর্থাৎ নিজ আনন্দ-ম্বরূপের প্রকাশ হয় 
কচিং। আবরণ ও বিক্ষেপ প্রবল হইলে সন্বগুণ থাকে ঢুকল, 
তাই তাহাতে আত্মন্মরূপের অবাধিত প্রকাশ হইতে পারে না8 
ধুলিলিপ্ত দর্পণে দেহের প্রতিবিস্বনের ন্থায় মললিনচিন্তে 
আত্মানন্দের আভাস হইয়া! যায়ব্যর্থ। তখন বিজ্ঞামময় ও 


৩৯ 


আঘানানও 


প্রাক * 


ধু 


কাব্যালোক 


আনন্দময় সত্তা পড়ে ঢাকা এবং জীব হয় আত্মবিস্মৃত-+অন্প, 
তাহার থাকে না কোন সুখ, কোন বিলাম। শাশ্বত মানুষ তাই 
প্রতিনিয়ত ছুটিতে থাকে অনল্প ভূমার সন্ধানে, পূর্ণ রূপের 
লক্ষ্যে। ূমাই যে মুখ! 

“যো বৈ ভূষা তং সখং, নাল্ে সুখমন্তি।৮ 

_ ছান্দোগা উপনিষত। ৭২৩1১ 

_যাঠা ভূমা, তাঙ্রই সুখ; অল্নে সুখ নাই। 

ভূমার সন্ধানে সুখের লক্ষ্যে তাই জীব্গতে এত গন্ধ, 
এত ক্রিয়া, এত দ্বন্দ, এত ছন্দ। মানবের যত যভ কর্ম" 
প্রচেষ্টা জ্ঞান-প্রচেষ্টা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অমেয় অন্তবে দনা সকলই 
আমিকে-শুদ্ধ আমিকে সহজরূপে পাইবার জন্যা। এই 
পাওয়াই স্বরূপানন্দের প্রকাশ ও উপলব্ধি । শ্রুতি বলেন,_ 


'বিজ্ঞানমাননং ব্রদ্দ 1” _বৃহদারণাক উপনিষহ। ৩৯1২৮ 
_বিজ্ঞান ও আনন-স্থরূপ এই বঙ্গ | 
“আনন্দে ব্রদ্দেতি 1” _-তৈভ্তিধীয়োপশিবত, তুলল 


_-আনন্দই ব্রঙ্গ। 
“রুসো বৈ সঃ সি রমং হোবায়ং লব্ধণানন্দী ভবতি 1” 
_ তৈস্ভিরীয়োপনিষ্ ব্রঙ্গা নন্দ বন্লী 
_ব্রসন্বরূপই তিনি । সেই রস-্বর্নপকে লাত করিয়া জীব আনন্দই 
€ূইয়া যায় 
সেখানেই তাহার বিশ্রাম, স্বরূপে স্থিতি, আয্মোপলন্ধি। 
আনন্দই জীবের শুদ্ধ স্বরূপ, আনন্দই ব্রহ্দের পূর্ণ স্বরূপ । 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


এই আনন্দ অর্থাং আমার স্বরূপ আঁানন্দই তা 
অন্যান্ত কন্মপ্রচেষ্টার ন্যায় আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টারও মুখা 
লক্ষ্য । কাব্য-শ্রবণ বা অভিনয়-দর্শন তখনই সত্য ও সার্থক 
বলিয়া মনে হইবে, যখন তাহা চিং ও আনন্দ-স্বব্ূপের আবরণ 
ভাঙ্গিয়া৷ দিয়! সন্গুণময় চিন্তে তাহার প্রকাশ ঘটাইবে। এই 


প্রকাশই আত্মোপলন্ধি বা আনন্দোপলব্ধি। কাব্যের মহ্নান 


লক্ষ্য হইতেছে শব্দার্থের আশ্রয়ে এই আনন্দের প্রকাশ । 


বল! বাহুল্য, এই আনন্দের মধ্যে সতী-লক্ণ সব্ধদাই 
অনুন্্যত রহিয়াছে, চৈতগ্ত-লক্ষণও রহিয়াছে । কাব্যপাঠে 
চৈতন্য অপেক্ষা আনন্দাংশের প্রকাশ বেশি বলিয়া আমরা 
পুনঃ পুনঃ আনন্দ শবের প্রয়োগ করিতেছি । আনন্দ অর্থই 
চৈতন্থাযুক্ত আনন্দ বা সংবিদানন্দ, অর্থাং প্রকাশশীল আনন্দ; 
কখনও চৈতন্যরহিত জড় বা মুঢ় আনন্দ নে । 

কাব্য-বিচার মুখ্যতঃ কাব্যের এই লক্ষা-বিচার নহে, 
ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টি হইতে তাঁহার একটি বিশেষ উল্লেখ ও 
স্বীকৃতি মাত্র প্রয়োজন; এবং সব্ববিধ সাহিত্যালোচনার ফল 
এ একই আনন্দ,_ইহারও যথার্থভার উপলর্বিঈপ্রয়োজন। 

আনন্দ প্রকাশ পায় সত্বপ্তণাশ্রিত চিত্তে, এই চিন্তই এখন 
বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। কাব্যের লক্ষ্য 


আনন্দ, উপায় চিত্ত অর্থাং চিন্তগত ভাব ও অর্থ, উপাদান 


শবার্থ। চিত্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া কাব্যোপলব্ধির ঢুইটি ধারাকে 
বুঝিতে পারা যাইবে। এই ছুই ধারা-অন্ুসারে কাবোর 


৪6১ 


কানের লক্ষ 


৪২ 


2 শের 
তছুর দুই, 


করিয়া, 


অনস্বন ও জান 


কাব্যালোক 


মূলগত ছুই বিভাগ স্বীকৃত হইবে, এবং তাহাদেরও শবান্তর 
বিভাগ দুষ্ট হইবে। ভাব ও অর্থ লইয়া যে বন্ত, তাহার মধ্যে 
আমরা জীবনের বহু-ভঙ্গিম ছন্দ, প্রাণশক্তির ছুববার আবেগ, 
চলমান বিশ্বজগতের নিত্য নব নব রূপের অভিনব প্রকাশ 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি! এই বস্তুর মধ্যেই উপলদ্দি 'করি 
সাহিত্যের গ্রাণধন্ম ও গতিধম্ম। চিন্তবিশ্লেষণে পাওয়া যাইবে 
সাহিত্যের স্বরূপ বা শাশ্বতধম্ম। স্বরূপ বিচার শেষ করিলে 
রূপের বিচার সহজ হইয়া আমিবে। 

চিন্ত-সন্বন্ধে কয়েকটি কথা আগে বলিয়া লওয়া দরকার 
কাব্য বা সাহিত্য প্রকাশধন্মী বলিয়। সন্বগ্চণ-গ্রধান চিন্ত য়া 
আমাদের সমগ্র আলোচনা হইবে। কাব্যপাঠে মন্ত্ণ৭ উদ 
ও উপচিত অর্থাং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে রজোধম্মের বিক্ষেপ 
এবং তমোধন্মের আবরণ ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-সত্বে বরূপানন্দের শ্রকাশ ঘটে । প্রকাশ অথ? 
আন্বাদন ও জানা উভয়ই । অভিনবগ্রপ্ত লেন-- 

“রমনা চ বোধ-রূপা এব 1৮ _নাটা শান আ৩৪) ভাগ্ 

রসনা বাক্জীন্বাদন নিশ্চয়ই বোপিরিগ| | 

বোধ হইতেছে জানা । চিত্তের যেমন আছে ভাবান্বাদনী 
শক্তি, তেমনই আছে অথ বোধ বা উপলব্ধির শক্তি । আন্াদন 


$ও জান! একই চিত্তের ক্রিয়া, উভয় উভয়কে আশ্রয় করিয়া 


থাকে। নিছক আম্বাদনের মধ্যেও জান! ক্রিয়া কিছু থাকে, 
আবার নিছক জানা ক্রিয়ার মধ্যেও আঁঙ্বাদন ক্রিয়া কিছু 


দ্রুতিকাব্য ও দ্ীপ্ডিকাব্য 


থাকে। আমরা বলি আস্বাদন হয় প্রধানত; হদয়বৃন্তি দিয়া 
এবং জানা ক্রিয়া! হয় প্রধানত; বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া। এই হৃদয়বৃণ্ি 
এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই কিন্তু আমদের উল্লিখিত যে চিন 
ভাহারই বৃত্তি। ভস্তুঃকরণই চিন্ত; তাই চিন্তের বাঠিরে হৃদয় 
বা বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া রর নাই। বুদ্ধির নিজ কাজ বিচার 
করা, আথোপলদ্ধি করা । যেখানে ভাবের আম্বাদন অপেক্ষা 
গৌরবপূর্ণ অর্থের অথবা বিচিত্র বাগভঙ্গীর জন্য বুদ্ধির 
আলোড়ন অথণং বুদ্ধির চমক ও ঝলকানি হয় বেশি, সেখানেই 
বলা হয় বুদ্ধির ব্যাপার চলিতেছে । কাবালোচনার সগয়ে 
এই হদয়বৃন্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি চিত্তের আশ্রয়ে একই বন্ধু ল্য়। 
সমকালে আম্বাদন ও জান! উভয় ক্রিয়া চালায়। কিছু 
উভয় কখনও সমান প্রবল হয় না। আম্বাদন প্রবল হইলে 
আমর! বলি, চিন্ত আম্বাদন করিতেছে, হদয়বুন্তির বাপার 
চলিতেছে; আবার জানা ক্রিয়া প্রবল তইলে বলি, চিন 
উপলন্ধি করিতেছে, কিঞ্চিং বুদ্ধির ব্যাপার চলিতেছে । আন 
দৃষ্টিতে বিচার করিয়া আমরা চিত্তের দুইটি বিশেষ গুণের কথা 
উল্লেখ করিতে পারি,_জ্রতিগুণ ও দীপ্রিপ্ণ। কটি 1-করণ্বাচেয 
ক্তি-দ্রুতি, এই দ্রতিগ্জণের ফলে ভাব-বশে চিন্ত ভ্রবীতু, 
বিগলিত হয়; তখন চিত্তের উত্রিক্ত ভাবের প্রকাশ ও আম্বাদন 


১: ছুই পুতি, 
-হীদয়নৃত্তি ও 
্গিনৃ্টি 


চহ্ের দুই খণ, 
প্রতি ও দীপ্তি 


চলে। দীপ4করণবাচ্য কি দীঞ্রি, এই দীর্পিধণের ফলেঠ 


অথের আলোড়নে চিত্ত দীপ্ত হইয়। উঠে যেন জলিয়া উঠে ; 
তখন চিত্তের আশ্রিত অথে'র প্রকাশ ও উপলব্ধি হয়। চিত্তের 


88 কাব্যালোক 


দ্রতি-গুণ মুখ্যতঃ হৃদয়ের ধম্ম, তাহা দ্বারা ভাব জাগে. এবং 
ভাবের ও রসের আস্বাদন হয়। চিত্তের দীপ্তিগুণ মুখ্যত: বৃদ্ধির 
ধন্ম, তাহাদ্বারা অথের স্কুরণ ও রম্যবোধের প্রকাশ হয়। 
চিত্তের এই ভাব ও অথের স্বরূপ কি, ইহাই এখন প্রশ্ন । 
কাব্যবণিত পাত্রপাত্রীকে ও স্থান- কালকে বলা হয় ঝাব্যের 
বিভাব। যান্ত-শকুস্তুলা, কথ-আাশ্রম, বসন্তকাল প্রভৃতি শহুস্তল! 
নাটকের বিভাব। বাহাজগতের বস্তুই কাব্যজগতের বিভাব। 
এই বস্কই কাঁব্য-নাটকের অবধলম্বন। এই বন্ত যে ভাবে চিত্তের 
বামনা লোককে আলোড়িত করিয়া চিগ্তে রূপ গ্রহণ করে, 
তদনুযায়ী তাহার ছুইটি বিশিই্ট ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। বন্ধুর 


ভাবধম্ম ও অথধশ্ম। চিত্তে ভাব সঞ্চার করিলে বপ্ত হয় 
২৫৪৭৪ ভাবময়, চিন্তে অথ সঞ্চার করিলে বন্তু হয় অথময়। ভাবের 


নঙ্গে সর্বদাই অথের কিছু গ্োোতনা থাকে, অর্থের সঙ্গেও 

ভাবের কিছু প্রকাশ থাকে । ভাব হইতেছে সাধারণত; 

৪108001018) তথবা 661176 ; অর্থ হইতেছে সাধারণত; 

11১00810 1069821708, ০081806 প্রভৃতি । আখ্যানবন্তু হইতে 

একদিকে জব অর্থাং 2109007. বা (56117) জাগে, 

অপর দিকে অর্থ অর্থাং 0708101৮ও 01191580161 প্রভৃতি জাগে । 

এই অর্থ কবি-কল্পিত বগ্ুর বলিয়! সব্বদাই রমণীয় অর্থ বা 

€. রন্যার্থ। ভাব কবিকম্পিতবস্ত-জা বলিয়। সর্বদাই রমণীয় ভাব 
রব বা রম্য ভাব। বিজ্ঞান বা দর্শনে সাধারণতঃ ভাব থাকিতে 
পারে না বলিয়া কাব্যের ভাবকে রমণীয় ভাব বলিয়া চিহ্নিত 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থ কিন্তু বিজ্ঞানেও থাকিতে পারে, 
দর্শনেও থাকিতে পারে, তাঁই কাব্যার্থকে রস্যার্থ বলিয়া বিজ্ঞান 
ও দর্শনের অর্থ হইতে বিশিঙ্ট করা হইল। 

রমণীয়তা, রম্যত্া অথাং ৪০৪]60০ 08911 কাবোর 
ভাব ও অর্থ উভয়েই বর্তমান । ভাবের রম্যতা হইতেছে 
95311596101561178, অথে র রম্যতা হইতেছে ৪6300১600 567951 

অর্থ যখন দার্শনিকের, তখন তাহার উৎপন্তি হয় বিচারাস্মুক 
চিন্তা বা! 7150111771791055 0১০0৪1)8 হইতে ; উহা বৈজ্ঞানিকের 
হইলে বল! চলে উহা! জন্মে বিশ্লেষণাতআক পধ্যবেক্ষণ ব! 
21281010 01956:58010 হইতে । কিন্তু কবির আর্থর উপলদ্গি 
হয় প্রত্যক্ষ দর্শন বা ৬151০7. হইতে । কবি হইতেছেন বপ্ত- 
রূপের দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা বলিয়া শ্রষ্টা। কুন্তক কাব্যের অর্থের 
লক্ষণ বলিয়াছেন, 

“অর্থঃ মহদয়াহলাদকারি-স্বম্পন্দনুন্দরঃ 1 -_বক্রোকজীবিত, ১১ 

কাব্যের অর্থ সহ্গপয়ের আহ্লাদ জন্মায় এবং নিজ স্গন্দ অর্থাৎ 
শ্ব-ভাবেই সুন্দর হইয়া থাকে। 

এই “সহৃদয়াহ্লাদকারী' এবং ম্বম্পন্দমুন্দর' জর্থকেই আমর! 
রমণীয় অর্থ, রম্যার্থ বা অথ বলিতেছি। এখন হইতে এই 
রমণীয় অর্থ বুঝাইতে রম্যার্থবা কেবল অথ শব প্রয়োগ 
করা হইবে। ভারবি 'অথ-গৌরব' শব্দে যে অর্থ বৃবিয়াছেন ১) 


দ্নচ চন টি মর্থগৌরবম্‌ ৮. _ কিঝাতা্জীয় ২২৭ 
_-মর্থগৌরব বে স্বীকৃত হয় নাই, তাহা হছে। 


৪8৫ 


৪৬ 


ঞ্কে 
টপ 


নে 


কাব্যালোক 


তাহা এই অর্থ শকের অন্তরগত। অর্থ দ্বারা বন্তও বুঝায়, 
আমরা বন্ত বুঝাইতে বন্ত শব তিন্ন অন্য কোন শব প্রয়োগ 
করিব না এবং অর্থ শব্দ কেবল মাত্র পূর্ব-ব্যাখ্যাত রম্যার্থ 
বুঝাইতে প্রয়োগ করিব। 


তাহা হইলে কাব্যের বিভাবাশ্রিত চিন্তে বস্তুর দুইটি অংশ 
আছে,-ভাব ও অর্থ। ইহারা কিন্ত পরম্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া 
স্বতন্ত্র ভাবে বাস করে ন।। বন্কৃত; ভাব ও অর্থ নিত্য সহচারী | 
ভাবহীন অর্থ নাই, আবার অর্থহীন ভাবও নাই। মানুষের 
চিন্ক্ষত্রে ইহাদের একটি অপরটির সহিত অন্গাঙ্গিভাবে জড়িত 
হইয়া আছে। ভবে ইহাদের এক একটির এক এক সময়ে 
আপেক্ষিক গ্রাধান্য থাকে । সাধারণত; চিনে ভাবধর্ম 
(€77001079] 8919601$) প্রবল হইলে, আর্থবম্ম (1016116০091 
83156019) দুববল হইবে ; আবার অর্থধন্ম প্রবল হইলে ভাবধন্ম 
দুর্দল হইবে; কিন্তু দুটি ধর্মই শববদা একই বস্তুতে বা 
একই চিন্তে দেখা যাইবে। প্রাধান্য-আনুযায়ী উভয়ের জাতি 
ভেদ ও নামক হইয়াছে এখন নির্ভয়ে বলা যায়)- 


চিন্তে হদয়বৃত্তির প্রাবল্যে জুতিশক্তির ক্ষরণে জাগে বস্থু 
ভাবময় স্বরূপ অথবা ভাব। চিত্তের ভাব-তন্ময় অবস্থায় 
পরিগিত ব্যক্তিত্বের বিশ্মরণ হইলে সংবিদানন্দের চর্রণা হয়, 
এবং জাগে রস! অথবা বিগলিভ-বেছ্ৰান্তুর চিনের ভাব-তন্ময় 
অবস্থায় রসাম্বাদন হইতে সমুদুত হয় সংবিদানন্দ অথবা 


দ্রেতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


আত্মানন্দ বা আনন্দ। ইহাই কাব্যের প্রথম ভেদ এবং শ্রেষ্ট 
ভেদ। 


অপর দিকে-_ 


চিন্তে বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাবল্যে দীপ্তিশক্তির ক্ষ'রণে জাগে 
বস্তুর রম্যার্থময় স্বরূপ অথবা রম্যার্থ । চিত্তের রম্যাথ- 
তন্ময় অবস্থায় পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিদ্যরণ হইলে তখনই 
সংবিদানন্দের চর্বণা হয় এবং জাগে এক রম্যবোধ। 
রসান্ধাদন ও রম্যবোধ কিন্তু এক নয়। ভাবসিক্ত চিত্তে 
আয্মানান্দের প্রকাশ হইতেছে রস। রম্যার্থদীপ্ত চিন্তে 


আত্মানন্দের প্রকাশ হইতেছে রম্যবোধ বা বোধময় রমণীয়াত্ব। 


সুতরাং বলা চলে, বিগলিত-বেগ্ান্তর চিত্র রম্যাথ-তন্ুয় 
অবস্থায় রম্যবোৌধের উপলব্ধি হইতে সমুদ্ুত হয় সেই একই 
আনন্দ, আত্মানন্দ বা সংবিদানন্দ। ইহাই কাব্যের দ্বিতীয় ভেদ । 
কাব্যের আর যত ভেদ আমরা দেখাইব, তাহা এই ছুই ভেদেরই 
অন্তর্গত। এখানেও স্ুম্পষ্ট বলা উচিত, এই রর্ঈিএবং রম্যবোধ 
পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। রস ছাড়া রম্যবোধ নাই, রম্যবোধ 
ছাড়া রস নাই। বাস্তবিকপক্ষে রস কিয়ংপরিমাণে বোধন্যরূপ 


এবং রম্যবোধও কিয়ংপরিমাণে আম্বাদন-্যরূপ। পরস্পরের ৪, 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া নিজ লক্ষণে রস বা রমাবোধ আপেক্ষিক 


প্রাধান্থ লাভ করে ও নিজ নিজ নামে পরিচিত হয়। 


৪8৭ 


€মাযবোধ 


৪৮ কাব্যালোক 


এখন নিম্নের অঙ্কিত চিত্রটি দেখিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে, 
আত্মানন্দ 
বা 
চিএ আনন 


এ 





]. 
| 
অর্থ (বদ্ধি-্থিত) 
রা 
রন 
৫ 
বি 
চিন্ত ( হৃদয় + বুদ্ধি) 


বস্ত 
(ভাব+ আর্থ) 


দ্রতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


প্রীঅরবিন্দ ঘোষ কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,_- 


“007 10 8৪11 00177059786 80)6601) 08106107689 006 809 
ঠা 0 61017001165) 6116 00৮19:0, 01 1196102000591 8170. 0119 1671 
0 9017098]. 110 (9%018% 10210096709 07606 13 916 
116811006891 1000 6076 ৮৭101017079 1106011106700 0001008 10700159 
8100 09100160 60 859 2110 000 5011-1767১ 0086 1010 6০০০85 
0110 20766116009 00102170058 05 1060 21091008501 19970016% 
ফা10) 000 11019 16811001009 0000 08001605560, 402]15 11) 
07001) 1018 100 009 00019 6000600 169011 0১0 10066 দিম, 
006 8)9 50%1 0 (16 670129/, 09৮10 16 [00176 06]100601 
110) 970 ৪001 10 05 10 006 ৬0110 0051009 080061৮8 
00100101001 01)1101706, ( হটালিকৃম্‌ আমাদের দে ওয়! ) 

116 1110076 £১0817115 176 15556708 07 19০17% 

-বাকা দ্বারা প্রকাণ-যোগা সমুদয় বস্তুতে দুইটি উপাদান আছে” 
বাহ বা ওপায়িক এবং আফল বা আন্িক। উদাহরণ-স্বরূপ বল খাইতে 
পারে চিন্তার মধো রহিয়াছে বুদ্ধিগত অর্থ বা বোধ, যা বুদ্ধি আমাদের 
নিকট যথাযথ এবং স্নিপ্ধিট করিয়া তুলে। আর রহিয়াছে আত্ম-ভূত 
বোধ, যাহা বুদ্ধির ব্যাপারকে 'মতিক্রম করে এবং আমাদিগকে অভিবাক্ 
বস্তর সমগ্র আগল সত্তার সানিধ্যে বা দারগো আনয়ন করে। একই 
রূপে ভাবের ধিবয়েও বলা চলে, ইহা কেবলমাত্র ভাব নহে, যাহা কি 
সন্ধান করেন ;কিন্তু ভাবেরও আত্ম! ব1 স্বরূপ, বাহার নিজম্ব আনন্দের 
জন্তই আমাদের এবং জগতের আত্মা ভাবামভৃতিকে কামনা রে বা 
স্বীকার করে, তাহা'ও সন্ধান করেন। | 


এখানে শ্রীঅরবিন্দ (1)0081)% ও 67706100. এই টুইটিকে 
কাব্যের বাহ উপাদান বলিয়াছেন, আমরা ইহাদের নাম দিয়াছি 


৪8৯ 


কাব্যের দুই 
উদাদান,এছইি 
হি 


হা আরবিন্দ 


কাব্যালোক 


“অর্থ ও 'ভাঝ| ইহাদেরই পরিণত বা পরিপক্ক রূপকে: তিনি 
বলিয়াছেন 3০৮] 1058. এবং 3০] ০ 113৩ 61770007% এই 
দুটিকে তিনি আসল উপাদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; 
আমরা ইহাদিগকে বুঝাইয়াছি “রম্যবোধ” ও 'রস' শব্দ দ্বারা। 
অর্থ হইতে জন্মে রম্যবোধ, যেমন ভাব হইতে জন্বে রস। 
শ্রীঅরবিন্দের কথায় ইহাও স্পষ্ট যে, কাব্যের $০০] বাঁ স্বরূপ 
হইতেছে রম্যবোধ ও রস, অর্থ ও ভাব নয়। 

পূর্বাচাধ্যগণ রসময় কাব্যের স্বরূপধর্মের নিপুণতম 
বিশ্লেষণ করিয়া কাব্যের রসবত্তা প্রমাণ করিয়াছেন এবং 
তাহাদের নিশ্মল প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন। রম্যবোধময় বা 
রম্যার্থময় কাব্য তাহারা অলঙ্কার, রীতি, গুণ প্রভৃতির লক্ষণে 
অর্থাং উক্ত কাব্যের উপাদান-ধন্মের লক্ষণে নিখুঁত বিচার 
করিয়াছেন; কিন্তু স্বরূপধম্মের কেহ কোন প্রকার বিশ্লেষণ বা 
বিচার করেন নাই ; এমন কি এই দ্বিবিধ কাব্যের ভিন্ন স্বরূপ 
কেহ স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করেন নাই। কাব্যের জাতি 
একটিমাত্র, এই বলিয়া অপর জাতি কাঁব্যকে হীন প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা শিইয়াছেন। পগ্ডিতরাজ জগম্নীথ দ্বিবিধ কাব্যের 
কথা স্বীকার করিয়া তাহাদের ঠিক উচ্চ নীচ জাতি-ভেদ করেন 
নাই বটে, কিন্তু স্বরূপধর্মে কেবলমাত্র রসময় কাব্যেরই বিশ্লেষণ 


, করিয়াছেন। উভয়বিধ কাব্যই পাঠকের আত্মানন্দের প্রাপক 


এবং কবির আত্মানন্দ হইতে সমুদ্তুত, ভারতীয় সংস্কৃতির এই 
মূল দৃষ্টিভঙ্গী কেহ সম্যক উপলদ্ধি করেন নাই। 


দ্রাতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


কাব্যের যুল ছুই জাতি প্রমাণিত হইল, দ্রতিগ্রণাশ্রয়ে 
রসময় কাব্য বা দ্রুতিকাব্য এবং দীপ্তিগুণাশ্রয়ে রম্যবোধময় 
কাব্য বা দীপ্তিকাব্য। 

কাব্যের এই ছুই জাতির নাম রসকাব্য ও রম্যবোধকাব্য 
না রাখিয়া চিত্তের ছুই বিশিষ্ট গুরণানুযায়ী দ্রুতিকাব্য & 
দীপ্তিকাব্য রাখা সঙ্গত বোধ করি; ইহাতে কাব্যের ভেদ ও 
তাহার কারণ নিঃসংশয়ে স্পষ্ট হইয়া! উঠে। দ্রতিময় কাব্য 
দেয় চিন্তে আস্বাদন, অবলম্বন তার হাদয়-গত ভাব ; দীপ্রিময় 
কাব্য দেয় চিত্তে রম্যবোধ, অবলম্বন তার বুদ্ধি-গত রম্যার্থ। 

দ্রুতিকাব্য মুখ্যত; তিন প্রকার,রসকাব্য বা রসোক্তি, 
ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি এবং স্বভাবকাব্য বা ম্বভাবোক্তি। 
শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব যদি রসে পরিণত হয়, তবে কাবা হয় 
রসকাব্য বা রসোক্তি। বলাবাহুল্য ইহাই শ্রেন্কাবা ও 
স্থায়ী কাব্য। যেখানে শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব উদ্ধদ্ধ হইয়া 
প্রধান হইয়াছে, কিন্তু রসোতীর্ণ হয় নাই, সেখানে ভাব-প্রধান 
বলিয়৷ কাব্যের নাম দেওয়া হইল ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি। 
প্রাচীনগণ 'উদুদ্বমাত্র স্থায়ী" 'অগ্রিত ব্যতিচারী্! 'সঞ্চারিণ: 
প্রধানানি বলিয়! যে ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহ! এই ভাব- 
কাব্যের অন্তর্গত। যেখানে বস্ত নিজ স্বভাব ধন্মে পরিস্ুট 
হইয়া উঠে, সেখানেও পাঠকের গ্রীতি-প্রসন্ন চিত্ত কিছু বিশলিত 
হয় এবং বস্তু তাহার ভাবধর্মেই সেখানে প্রকাশিত হয়? এই 
জন এই জাতীয় রচনার নাম স্বভাবকাব্য বা স্বতাবোক্তি। ইহা 
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গেরিকাস্তি 


কাব্যালোক 


মপষ্টভঃ দ্রতিকাব্যের অন্তর্গত ; কিন্তু স্বভাবোক্তির ভার পূর্বব- 
বর্ধিত ভাব হইতে কিছু বিশিষ্ট হওয়ায় ভাহার জঙ্ক পৃথক 
শ্রেণী নির্দেশ করা হইল। দ্রুতিকাবোর মুখ্যভাগ এই 'তিনটি। 
কিন্তু প্রত্যেক ভাগের আবার উপভাগ আছে। স্থায়ী 
ভাবানুঘায়ী রসকাব্যের উপভাগ হইতে পারে, বিভিন্ন 
ভাবানুযায়ী ভাবকাব্যের উপভেদ দৃষ্ট হইতে পাদ; এবং 
নিসর্গজগং কি প্রাণিজগং লইয়া রচিত এই হিসাৰ করিয়া 
স্বতাব-কাব্যেরও দুই ভাগ হইতে পারে। 

দীপ্তিকাব্য মুখ্য দুইপ্রকার,_গৌরবকাব্য বা গৌরবোক্তি 
এবং বক্রকাব্য বা বক্রোক্তি। গৌরব অর্থ হইতেছে চরিত্র 
গৌরব বা অর্থ-গৌরব, আর্থাং চরিত্র বা চিন্তার মহব, সৌনরয্য 


ও উজ্জন্য প্রভৃতি । গৌরবপূর্ণ উক্তি গৌরবোক্তি। কাব্যে 


অর্থগৌরব প্রধান হইলে কাব্য হইবে গৌরবকাব্য বা 
গৌরবোক্তি। এই প্রকার কাব্য সকলদেশের মক্লভাষায় 
প্রাচীনকাল হইনে পাওয়া যায়। বক্রোক্তির মযোগে এই 
কাব্য আনেক সময়ে শ্রে্ঠ কাব্যরপে পরিগণিত হইয়া 
আসিতেছে । ত্ক্ে অর্থাৎ বক্রতাপূর্ণ উতি বা ক্লাক্তি। কাব্যে 
যেখানে রচনার বক্তা অর্থাৎ বৈদগ্্যপূর্ণ ভঙ্গীই প্রধান, 
সেখানে কাব্য হইবে বক্রকাব্য বা বক্রোক্তি। বক্রোক্তিকে 


আবার অর্থ-বক্রোক্তি ও অলঙ্কার-বক্কোক্তি এই ছুই ভাগে 
এ 


বিভক্ত করা ঢচলে। বক্রতা প্রধানত: অর্থকে অবলম্বন করিয়া 
প্রকাশ পাইলে অর্থাং অর্থের ব্বকীয় গৌরব নহে, কেবল 


দ্রেতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ৫৩ 


কল্পনাময় বিস্তাস-ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব থাকিলে রচন! হইবে 
অর্থবক্রোক্তি। আর যেখানে অর্থ মুখ্য নয়, কেবল অলঙ্কারই 
মুখ), বন্রতা কেবল অলঙ্কারের ঝঙ্কারে, সেখানে রচনা অলঙ্কার- 
বক্রোক্তি। নিয়ে চিত্রদ্ধারা বিভাগ গুলি প্রদশিত হইল £-- 


কাব্য 
দ্রুতি-কাবা দীপ্রি-কাব্য 
ভাবোক্ি রমোন্কি দ্বভাবোক্তি গৌরবোক্তি বক্রোক্ি 


১ পর 1 1 রী 
নিসর্৯কবিতা প্রাণি-কবিতা 'অর্থ-বন্ধোক্তি আলম্কার-বক্রোক্তি 


লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে এই গাঁচ প্রকার কবিতার 
মধ্যে স্বভাবোক্তি ছাড়া কোন শ্রেণীর সহিত কোন শ্রেণীর 
প্রকৃত বিরোধ নাই । ভাবোক্তির পরিণতি হইছেছে রসোক্তি, 
কাজেই এখানে বিরোধের প্রশ্ন উঠে না। রসোক্তি, গৌরবোক্তি ও 
বক্রোক্তি, রসোক্তি ও গৌরবোক্তি, অথবা রমোক্তি ও বক্তোক্তি, 
কিংবা গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি এক সঙ্গে থর্দীকয়! কাবাকে 
সাধারণত; অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া থাকে । ইহার কোনওটি 
যদি প্রধান হয়, তবে তাহার পরিচয়েই কাব্যের খুখ্য পরিচয় 
হইয়া থাকে । স্বভাবোক্তি সাধারণতঃ নিজ স্বাতন্ত্র্য শোভমান, 
তবে তাহাতে সহজ অন্ুপ্রা ব! উপম| থাকিতে পারে । সহজ 
অন্ুপ্রাস ও উপমা বর্ণনার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; বক্রোকতির 
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মধ্যে উহাদের গণা না করিলেও চলে। এখানে বলা উচিত, 
রসোক্তি ও গৌরবোক্তি এই উভয়-প্রধান কাব্য হৃদয় ও বুদ্ধিকে 
যুগপৎ দ্রবীত ও দীপ্ত করে, কিন্তু এরূপ কাব্য শ্রেষ্ঠ: কবিদের 
রচনায়ও স্বলভ নহে। 


বাগদেবীর বীণায় অনেক তত্ত্রী, এক এক তন্ত্রীর এক এক 
»ঙ্কার, কিন্তু দেবী স্বাভাবিক উল্লাসে অনেক সময়েই দ্িতত্থী 
বা ত্রিতন্বীর বঙ্কার তুলিয়া থাকেন । 


যে কাব্যে চিত্তের স্থায়ী ভাব অবলম্বনে আনন্দের প্রকাশ 
ঘটে, তাহা রস-প্রধান কাবা বা রস-কাব্য। ইহাই রসাত্মক 
বাকা, ইহাকে রমোজ্জলা উক্তি বা রসোক্তিও বঙ্গ যাইতে 
পারে। স্থায়ী ভাব অবলম্বনে স্থষ্ট বলিয়া ইহাই স্থায়ী কাবা, 
সব্বকালে সববজন-সমাদৃত শ্রেষ্ঠ কাব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 
রচনা ভাবোন্রীর্ণ হইয়া রসে পরিণত না হইলে তাহাকে বলা 
যায় ভাবোক্তি বা ভাব-কাব্য। এক প্রকার আন্বদন আছে 
বলিয়া ইহা৪ কাব্য, কিন্তু ইহা দ্বিতীয় স্তরের কাব্য, মহাকবির 
রচনা হইলে ইাতেও বিচিত্র আস্বাদন থাকে। রসাত্বক বাক্য 
অথবা রস লইয়া আমাদের মুখ্য আলোচনা ; পরবর্তী অধ্যায়ে 
এই আলোচনা করা হইবে এবং সেই সময়ে সর্বপ্রকার ভাব- 


. সম্বন্ধে আমাদের বিশ্লেষণ ও অভিমত ব্যাখ্যাত হইবে । বর্তমান 


গীতিকাব্য বা লিরিক কাব্যের অবলম্বনও যে কতকগুলি বিশিষ্ট 
ভাব এবং তাহা হইতে জাত রসও যে নাটা বা কাব্যরসের 
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তুল্য, তাহাও প্রদশিত হইবে; এইজন্য এখানে এই বিষয়ে 
কোন আলোচনা করা হইল না। 

প্রত্যেক নিসর্গবস্তর ও মানবীয় বস্তুর একটি নিজন্ব মহিমা 
আছে, সেই নিজন্বতবে তাহারা স্গ্টির মধ্যে অতুলনীয় । ককি- 
চিন্তের অনুরপরন দ্বারা বস্ত রঞ্জিত হইয়! যেন বিকৃত হয়, বর্ণনার 
অলঙ্কার-শ্রী ও ভঙ্গী-সৌষ্ঠব যেন তাহার ্বরপকে আবৃত 
করে। অলকানন্দার স্ুনির্মল জলধারা কোন কিছুর স্পর্শে 
আমিলেই এমন কি উদ্ধগগনের সুনীল ছায়াপাতেও যেন 
অয়ান সৌন্দরধ্য-লোক হইতে আর্ট হয়। মোহমুক্ত কবির প্রসন্ন 
চিন্তে সাধারণ ভাবে অধিবামিত হইয়া কখন কখন এই বগ্ 
বিধাতার স্থির পরিপূর্ণ মৌন্দর্য লইয়া ফুটিয়া উঠে। যে ভাষায় 
বিহঙ্গ গান গায়, নদী-নির্বর ছুটিয়া চলে, প্রভাতের আলোক 
পুষ্পবালার ঘুম ভাঙ্কাইয়৷ দিয়! শুভ্র শ্রীতে তাহাকে বিকসিত 
করে, সেই ভাষায় কখন কখন কবিকণ্ঠে স্বভাবের সৌন্দর্ধা- 
স্তোত্র রচিত হয়। ইহাই সত্যকার ব্বভাবোক্তি। রসধন্মে প্রবল 
হইলে রচনা হইয়া যায় রমোক্তি, তাহা চিন্তকে করে ভাবসিক্ত 
বর্ণনার সঙ্জাবাছুল্যে ভূষিত হইলে রচনা হ্িধাক্রোক্তি। এই 
উভয় সীমা পরিহার করিয়া বস্তর অবলম্বনে কৰিচিন্তকে 
উদ্ধদ্ধ না করিয়া কবিচিত্তের অবলম্কনে বন্ত ম্বমহিমায় 
গ্যোতমান হইলে রচনা হইবে স্বভাবোক্তি। যে রম্যতা ইহ 
প্রাণ, সে রম্তা সর্বদা রসের নয়, বক্র বর্ণনারও নয়: সে 
রম্যতা বস্তর প্রাণধর্মের অভিনব স্পন্দন, তাহারই সজীব 


গরুর কানা 
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চিন্ময় স্পর্শ। মন তাতে মুগ্ধ হয়, আবিষ্ট হয়, বিশ্ময়-বিহ্কারিত 
নেত্রে একবার অন্তরে একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে| এই 
বর্ণনা চিত্তকে দীপ্ত করা অপেক্ষা বিগলিত করে বেশী, তাই 
ইহাকে দ্রুতিকাব্যের অন্তর্গত করা হইল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
এই রচনা! সম্বন্ধে বলা যায় 
আমার এ গান ছেড়েছে তা'র 
মকল অলঙ্কার 
তোমার কাছে রাখেনি আর 
গাজের অহঙ্গার। 
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে, 
মিলনেতে আড়াল করে, 
তোমার কথ! ঢাকে যেতা'র 
মুখর বন্কার। 

-সগীত;গ্চলি 
ভাবের, সাজের এবং অহঙ্কার ও অলগ্কারের মুখর কঙ্কার 
ব্বভাবোক্তির স্বভাবরূপ প্রাণটিকে একেবারে বিনষ্ট না করিলেও 
তাহাকে আচ্ছন্ন করে এবং সন্ৃদয়ের হদয়ের সহিত তাহার পুর্ণ 
মিলন ঘটিতে দেয় না। 

অলঙ্কারাচার্য্য দণ্তী স্বভাবোক্তিকে আদি বা প্রথম অলঙ্কার 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে অন্যান্য অলঙ্কারের কথা 
। দলিয়াছেন। দণ্তী বলিয়াছেন, 
নানাবস্থং পদাথানাং বূপং সাক্ষাদ বিবুগতী । 
গ্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চহ্যাঞ্। সালন্ৃতি ধ্থ! ॥ _কাব্যাদর্শ। ২৮ 
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_-পদার্থমমূহের নানা অবস্থার স্বরূপ যাহাতে সাক্গাৎভাবে বিকৃত হয়, 
তাহাই শ্বভাবোক্তি বা জাতি, তাহাই আহ্ঘ অলঙ্কার । 


মূলের 'রূপ' শব্দের অর্থ টাকাকারেরা করিয়াছেন, 
“শ্বরূপবিশেষদ্‌ অসাধারণতধর্ম্‌” 
-_ ম্বরূপবিশেষ, যাহা বস্তর অমাধারণ ধর্ু। 
এই অর্থই অভিপ্রেত সন্দেহ নাই। জাতি শবের ব্যাখ্যায় 
কথিত হয়, 
নানাবস্াম্ব জায়ন্তে বানি বপাণি বস্তনঃ | 
স্বেভাঃ স্বেভ্যে। নিসর্গেভযগ্াানি 'জাতিং' গ্রচক্ষতে ॥ 
নিজ নিজ নিসর্গ হইতে বন্তর নান! অবস্তায় যে সকল রূপ জাত 
হয়, তাহাদিগকেই জাতি বলে। 
দণ্তী স্বভাবোক্তিকে আছ অলঙ্কার বলিয়া স্বভাবোক্তি কাব্য 
ঘে মনুয্-সমীজের আদিকাব্য তাহাই প্রতিপম করিয়াছেন । 
বক্কোক্তি মানুষের শিক্ষার আতিজাত্য গ্রকাশ করে, তাহা 
ঘে প্রবনতা সভ্যতার শ্থটি সন্দেহ নাই। শ্বভাবোক্তি মানুষের 
গ্রীতি-সিক্ত চিত্তে আপন প্রসন্নতায় ফুটিয়াঞ্ঠে, তাঙ্কা কেবল 
আছ্ভকালের নয়, তাহা নিত্যকালের, তাহার সহিত অচ্ছেছা 
সম্পক রহিয়াছে সহজ মানুষট্রি। অলঙ্কার শব; দেখিয়া 
শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। বাক্যের সৌন্দধ্যই অলঙ্কার 
বামন বলিয়াছেন-_ 


“মৌনধ্যমলঙ্কারঃ1% _কাব্যালঙ্কার-তত্রবৃত্তি, ১২ 
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দ্রতিকাব্যের তুলনায় দীপ্তিকাব্য তুচ্ছ করিবার নয়; 
কারণ, সংকবির রচনা হইলে ইহাও প্রতীয়মান অথন্ধারা 
আমাদের বাসনালোকে অথবা ব্যক্তিত্বের গভীরতর স্তারে বিচিত্র 
আলোড়ন তুলে, অমূর্তকে মূর্ধ এবং অব্যক্তকে ব্যক্ত করে। 
আলক্কারিকদের ব্যাখ্যাত আটটি স্থায়ী ভাব অথবা মানবমনের যে 
কোন প্রকার ভাব বা অবস্থা অবলম্বনে অর্থকে প্রধান করিয়া 
এই দীপ্তি-কাব্য রচিত হইতে পারে, এবং রচিত হইয়াছে। 
ব্ক্তিবিশেষের রুচি এবং অনেক সময়ে যুগবিশেষের রুচি এই 
দীপ্তিকাব্কেই আদর করে ও করিয়াছে । আমাদেরই 
বাঙ্গালা সাহিত্যে রসাহ্মক কাব্য রচনায় ৪ পাঠে শ্রান্ত হইয়া 
প্রতিক্রিয়া-ধশ্মে আধুনিক অনেক কবি দীপ্তিকাব্যেই প্রতিভার 
চরিতার্থতা খুঁজিতেছেন। ইউরোপে রোমাটিক যুগের পুর্ব 
যুগ ছিল মুখ্যতঃ এই দীপ্তিকাব্যের যুগ) বর্ধনানে আবার 
সেখানেও যেন রোমাটিক যুগের প্রতিবাদে দীপ্তিকানের 
অভিনব প্রনার হইতেছে। আবন্য কোন জিনিষই পুরাপুরি 
পূর্বধন্মা লইয়া প্রত্যাবৃন্ত হয় না। দেশকাল ও মন্ুয মনের 
পটভূমিকা যুগে যুল্লা গরিবপ্িত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু যে কানা 
লিখিত হইতেছে, রচনার স্বরূপ-ধন্মে তাহা আমাদের ব্যাথ্য 
রম্যবোধময় কাব্য বা দীপ্তিকাব্য। 
॥। প্রশ্ন উঠিতে পারে,পর্থকে প্রধান করিয়া রচনা করিলেও 
যদি কাব্য হয় তবে কাব্যের নঠিত দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য 
রহিল কোথায়? এই প্রশ্ন বনু প্রাচীন কালে নানাদেশে 


ফ্তিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 
আলোচিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে কাব্যের বিবিধ সংজ্ঞা ও 
লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। গ্রীস্দেশে আরিষ্ট্‌ল্‌ সর্ববপ্রথমে নীহি- 
তত্ব হইতে সৌন্দর্ধ্য-তত্বকে পুথক্‌ করিয়া কাব্য ও সুকুমার কলা 
বুঝিবার প্রয়াস পান। বুচার বলিতেছেন,_- 
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--তিনি (আরিষ্ট ল্‌) সুদঙ্গতরূপে প্রতিপন্ন করিরাছেন যে, কাবোর 

লক্ষ্য হইতেছে বিশুদ্ধ বা মাঞ্জিত আনন্দ | 

এই বিষয়ে বুচার উক্ত গ্রন্থের ৪0৭ [1০110 প্রবন্ধে 
ভনেক আলোচনা করিয়াছেন, উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্বাক। 
ভারতবর্ষে এ প্রশ্ন কখনও সমস্যারাপে দেখা দেয় নাই। 
রামায়ণ ও মহাভারত, এই অপুবর গ্রন্থ ইইখানি কি ইতিভাদ, 
না ধর্মশাস্ত্র না কাব্য,এই প্রশ্ন হয়তো! একদিন জিজ্ঞাসিত 
হষ্টয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, বাল্পীকি ও বেদব্যামের 
জিজ্ঞাসার উত্তর পিতামহ ব্রহ্মা কেবল গ্রারস্তেই উভয় গ্রন্থকে 
কাব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইতিহাস বা ধশ্মশাস্ত্র হওয়। 
সন্তেও এই ছুই গ্রন্থে অপুব্র মহাকাব্ঞ্জক্ষণ সববাণিক 
পরিষ্কুট এবং সে লক্ষণ হইতেছে সহদয়ের চিন্তে দ্রেতি ও দীপ্তি 
দ্বারা রন ও রম্যবোধের সহায়তায় অলৌকিক আনন 
পরিবেশন ।  কাব্যদ্য়ে বিচিত্র রস-ভাবের বিমল ' প্রকার্ঠ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গৌরবপূর্ণ গভীর অর্থের চমৎকার গ্চোতনা 
ভারতবাশীর চিত্ত নিত্যকাল জয় করিয়া রাখিয়াছে। 


৬১ 


কাব্যালোক 


এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে,_অর্থ বলিতে বৃষ্ধায় 
রম্যার্থ যাহা কেবলমাত্র কাব্যের অবলম্বন হইতে পারে, দর্শন 
বা বিজ্ঞানের নয়। এই অর্থ এবং অর্থোপলন্ধির প্রকার সমন্ধে 
পূর্বেই সুষ্পষ্ট আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় কথ! এবং শেষ 
কথা হইতেছে এই যে, প্রবন্ধ পাঠে আনন্দ না পাইয়া প্রত 
সত্য পাইলেও কেহ তাহ কাব্য বলিয়। ভ্রম করেন না; আবার 
কিছুমাত্র তত্ব না থাকিলেও তাহা যদি আনন্দ দেয় তৰে মে 
রচনা কাব্য বলিয়াই আদৃত হয়। আনন্দ ও সত্য উভয় 
থাকিলে তাহ নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের মুখ্য 
প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য হইতেছে আনন্দ । এই শব্দার্থময় রচনার 
কাব্যতবে আনন্দের বা স্বরূপানন্দের প্রকাশই মুখ্য কথা । দর্শন 
বা বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রয়োজন এই আনন্দ নহে; সত্য, তথ্য বা 
তত্বজ্ধান। কাব্য পাঠের গাঢ় প্রসক্তির হ্যায় দর্শন বা বিজ্ঞান 
পাঠেও অনেকের সমান প্রসক্তি রহিয়াছে । পাঠাথার এই 
গ্রসক্তি দ্বারা কাব্য বা দর্শনের ভেদবিচার হইতে পারে না। 
কি উদ্দেশ্য লইয়া বা কি ফল পাইবার নিমিত্ত আমরা গ্রচ্থ পাঠে 
প্রবৃন্ত হইতেছি, তাহাই যুখ্যতঃ দেখিতে হইবে । যদি কেহ 
দর্ন পাঠে তত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল আনন্দই লাত 
করেন, অথবা কাব্যালোচনায় আনন্দ না পাইয়া কেবল সত্য ও 
বৃ্ধর উদ্ধার করিতে থাকেন, তবে তাহার কাছে দর্শন হইবে 
কাব্য এবং কাব্য হইবে দর্শন এবং সেই পগ্ডতবর হয়তো সত্য 
ও স্বাদ উভয় হইতেই হইবেন বঞ্চিত। 


ফ্রতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


বাস্তবিক পক্ষে এখানে বিচা্য বিষয় ভাব-প্রধান দ্রুি- 
কাব্যের ম্যায় অথ-প্রধান দীপ্তি-কাব্যেও চিত্তের বাসনালোকে 
আলোড়ন উঠে কিনা, পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিস্মৃতি হয় কিনা 
এবং আনন্দের অলৌকিকত্ব আসে কিনা । বাসনালোক 
যাহার নাই, তাহার অপূর্বব-বস্ত-নিম্মাণক্ষম প্রজ্ঞা থাকিতে 
পারে না; এবং সম বা সদৃশ বাসনা না থাকিলে কোন পাঠকের 
পক্ষে রচিত কাব্যের আস্বাদনও সম্ভবপর হয় না। বাসনা অর্থ 
বিচিত্র বস্তব অর্থাৎ ভাব ও অথের অতি শৃঙ্গ সংস্কার; 
মানুষের স্মৃতির গভীরতর স্তরে তাহার স্থিতি, অনুরূপ অনুভূতির 
স্পন্দনে তাহাতে প্রতিষ্পন্দন জাগে এবং ব্যক্ত বস্তু অব্যক্ত 
সৌন্দধ্য-মহিমা লাভ করে। বাসনা অর্থ কেবল মাত্র ভাবের 
সংস্কার নয়; শুধু মাত্র ভাবের সংস্কার থাকিতেও পারে না। চিত্তে 
বাসনাত্মক অন্তব্যাপারের স্কুরণ হইতে জাগে বস্তু, জাগে অথ: 
জাগে ভাব, এবং ক্রমে জাগে রস, জাগে অপূর্বব এক মৌন্দর্ধ্- 
বোধ বা রম্যবোধ। সাধারণতঃ রস ও রম্যবোধ ছুইটি যুগপং 
গ্রধল হয় না, একটিই হয় প্রবল। এই বম্যবোধ কেবলমাত্র 
চিত্তের ভাবভূমি হইতে জাগিতে পারে না ; তান্টটর জন্য চাই শুদ্ধ 
জ্ঞানধন্মী নয় রম্য-বোধ-ধম্মী চিত্তের অন্তঃস্থলে অনুকূল 
আলোড়ন। রিচার্ডস্‌ তাহার 120701153০1 11020 


011010190 নামক গ্রন্থে রসান্কুল অন্তঃপ্রবৃত্তির 


নানা জাগরণকে কাব্যান্বাদের প্রধান উপাদান মনে 
করিয়াছেন; 270690 অথাং ভাব বা রসকে তাহার 
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কাব্যালোক 


ঘ্োতক বলিয়! স্বীকার করিলেও উহাকে প্রধান স্থান দেন 
নাই। 
বাসনার আলোড়নে ভাবার্থের উদ্ভব-দ্বার! চিত্ত তন্ময় হলে 
প্রমাভার পরিমিত ব্যক্তিত্ব-বোধ বিগলিত হইতে থাকে এবং 
সংব্দানন্দের চর্ধণার ফলে এক অলৌকিক অনুভূতি জন্মে। 
ভাব-তন্ময় চিত্তের বেলায় এই অনুভূতির নাম দেওয়া হইয়াছে 
রস; ভাবাশ্রিত রম্যার্থ অবলম্থনে জাত চিত্তের এই অন্ু্ৃতির 
নাম দেওয়া হইয়াছে রম্যবোধ। এখানে বস্তুর অথ-মঠিমা 
প্োতিত হইয়া চিন্তের বুদ্ধি-অংশের ঝলকে আনন্দকে দীপ্ত 
করে। ভাব ও অর্থ লইয়। মনুষ্য-জগতের অথবা প্রীণি-জগতের 
কারবার। বাঁকী রহিল নিসর্গজগত কবি চিত্ত দ্বারা অধিবাধিত 
বা অনুরঞ্সিত হইলে সেখানেও সাধারণতঃ ভাব ও অথের প্রশ্নই 
উঠে। পূর্বেই কথিত হইয়াছে ভাব-হীন অথ নাই এবং 
তর্থ-হীন ভাব নাই । এই ঢইটিই ভাহা হইলে কাব্য রচনা শ্রে্ 
মানসিক উপাদান। কবি চিত্তের অধিবাসনে কখনও ভাব 
হয় মহিমাদিত, কখনও বা অর্থ হয় মহিমান্ধিত। যে রচনার ভাব 
প্রধান, ভাহাই পর্চলণামে রস-রচনা । যে রচনায় রম্যা্থ প্রধান, 
তাহাই পরিণামে রম্যবোধময় রচণা। যে রচনায় ভাব ও 
রম্যার্থ উভয় উভয়কে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া গরম্পরের 
(হিমা উপচিত করিতে থাকে, সেখানে রম ও রমাবোধের 
অপুর্ব সমদ্বিত সৃ্িতে কাব্য হয় যুগপৎ জরভিঘান্‌ ও দীপ্তিমান্‌। 
তাদৃশ কাব্য ভুবনে সল্প ভ; পাঠক তখন তৃপ্ত তৃপ্ত, ধন্য ধন্ত 


৯/ 


দ্রাতিকাব্য ও দীপ্ডিকাব্য 


গে 
টু 


হইয়া রম-মাগরে ডুবিতে থাকেন, ডুবিতে ডুবিতে চতুর্দিকে 
হাজার মণিমাণিকোর দিব্য ঝলকে দীপু হইয়া উঠেন। 
মহাকবিগণও এই অপুর্ব কাব্য খুব বেশি স্যটি করেন নাই । 
কোন কোন বিশিষ্ট গঞিতির মাত বক্রোক্তিজীবিভ-কাব 
কুন্ধক এবং পরবর্তী কালে রসগঙ্গাধর-প্রণেতা জগন্নাথ 
সৌন্দধ্যকে একটি বিশেষ চিন্তুভাব বলিরা স্বীকার করিয়াছে, 
সাধারণ অর্থে সৌন্দর্য যে চিন্তভাব, তাহাতে সংশয় করিবার 
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কিছ নাই, কিন্তু ইহা রসকাবোর অ্টপ্রকার স্কাযী ভাবের নাও 
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একা ভাব মাহ হহা আয়া ভাবপমৃহেও “বধন জাছে, বিচিতে 


অথ, আলঙ্কীর বা রচনার নানাবিধ পারিপাটোর মধো ভমনি 
আছ। দাপ্তিকাবোর রমাত্ব বলিতে এই সাধারণ সৌন্দঘা এবং 
আরও আনক প্রকার চিন্তগ্রাহী ধন্ম লা গুণ বৃঝান্ব। 
রসগঙ্গাধর-প্রণেতা জগন্গাথ ভরভমুনি-কৃত রস-সুত্রের আটগ্রকার 
শাখ্যা দেখিয়া! রসকেও শেষে ধমণীয়ভার জনক বলিয়া সম 
মভের সময় করিয়াছছন | তিনি লিখিভিছেন,- 
“ইখং নান[জাতীয়াভিঃ শেইযীভি নানারপতওয়া অবাঁধতাহপি 
রমাহল দাবিনাজবির প্রতীরমান; কেহ ন্‌ বে 
রমণীর ম্‌ বাতি নিণিবাদম্‌।” 

-রসগঞ্জাধর, ১৬, বৃভি 
রদ এইরূগে নানাজাতীর বুদ্ধিমান্‌ বাক্তিগণ কর্তৃক নানারূপে 
ব্যাথাত হইগেও মনীষী গণের দ্বার। পরখাহলাদের অবিনাভাবেই টা 
্বরূপেই প্রতীয়মান হয় এবং কাঁবাসমূহে রণীরতা আনয়ন করে; অতএব 

1 নিরিবাদ হইল 


৬৬ কাব্যালোক 


তিনি প্রথম স্থাত্রের বৃত্তিতেই বলিয়াছেন রসাত্মক বাকের 
হ্যায় বন্তৃ-প্রধান ও অলঙ্কার-গ্রধান রচনায়ও রমণীয়তা থাকে; 
তাই রমণীয়তাই তাহার মতে কাবোর বা কাব্যাত্মক শধশাথের 
প্রধান লক্ষণ। কাজেই রমণীয়তা কাব্যের ভাবের স্তায় 
আমাদের কথিত অথেও স্পষ্টরূপে লক্ষ্য হইবে। এই রফ্মীয়তার 
জপর নাম বলা যাইতে পারে চমংকার, চমৎকৃতি অথবা 
সৌন্দধ্য। চমংকার শব্জের মধ্যে চিত্তবিস্তাররূপ বিশ্ব আছে, 
হার ফলম্বরূপ দেহের কম্পপুলকাদি ও চিণ্ডের আহ্লাদ 
জাছে,। এবং আরও আছে বন্ত বা অথের সাক্ষাংকার। 


শি 


ঞ 
ভনবগ্প্ত চমৎকার-সম্থব্ধে সব্বশেষে লিখিতেছেন।_ 


এমংকার 


ঞ্ে 


রে 


“অপি তু গ্রতিভানাপরপর্ধায়সাঙ্ষগাৎকারদাঙবেরমিি।” 

_-নাট্যশান্্, ১৩১) ভাগ্ক 

-উমংকার-ন্বন্ধে আরও বলা যার) হাহ] গ্রাতিভানের অপর নাম 
সাঙ্গাংকার-স্বরূপ | 

এই সাক্ষীংকারকেই বলা হয় ৮15100 ) 01500170900 

বা 00867%810 নয়। মনন্বী কার্লাইল ইহাকেই 
বলিয়াছেন, 

(৮116 506017009৫1 1018 0019 00601400965 900 11001 

11810010501 01017105,5 


রি --৮1116 1107) &5 1041, 


-মবদশ চক্ষ। ইহাই বন্থদমূতের আত্তন্্রাণ সুষঘাকে অভিব্যক 


করে। 


ক্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ৬৭ 
এই 15107) দ্বারা অথ” দীপ্ত হয়, রমণীয়তা প্রাপ্ত হয় 
এবং কাব্য হয়। 
যাহা হউক, কাবোর ছুইটি মূলভাগ ম্বীকৃত হইল, 
দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য। দ্রুতিকাব্য দীপ্তিশন্ত নহে, আাবার 
দীপ্তিকাব্যেও দ্রুতির সিক্ততা দৃষ্ট হয় । 





দীপ্তিকাব্যের প্রথমভেদ গৌরবোক্তি, গৌরব-কাঁবা ব 
অথগৌরব-পূর্ণ কাব্য। চিন্তার দীপ্তি এবং চরিত্রের মহস্ব এই 
কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব । স্ত্প্রাচীন কালে যে ইহার বিশেষ এটরবোক্তি 
আদর ছিল, তাহার প্রমাণ কাব্যের উদ্দেশ্-বিচারের মধ্যে বা 
কাব্যের সংজ্ঞানির্দেশের মধ্যে ধরা পড়ে। ভারতবর্ষে 
কান্তা-সম্মিত উপদেশ দান ছিল কাবোর আন্যতম উদ্দেশ, 
গৌণ উদ্দেশ্য ; গ্রীন ও ইটালিতে কিন্ত 1016858191015 
11131710001 বা 10611811101] 16501)1" অর্থাং গীতি-প্রদ 
শিক্ষাদান ছিল কাব্যের মুখ্য উদ্দেম্ত। প্রুটাক তো স্পষ্টই 
বলিলেন, 

41১09৮75010 079095000 ৪০700] 01101108010), 

৫0411461061. 011. 1. 

_কাৰা দর্শনশিক্ষার এক প্রাথমিক পাঠশালা মান্র। 

হোরাস্এর 45139611081 গ্রন্থে আনন্দের সহিত 

,. শিক্ষা দানই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য বলিয়! প্রচার করা হইয়াছে । 
(.. উনবিংশ শতাব্দীতে মহাকবি গেটে মৌন্দযোর পরিচ্ছেদে ভূষিত 


1): 
তে 


$ শ্রাশ্বত সত্যকে আর্টের অর্থাং এই কাব্য বা কলার চরম লক্ষ 


৬৮ 


কাব্যালোক 


ময় 


সঙ্গীত 


রর 


কে বলি। 


] 


লে কাব 


সপ 
ছি 


। আনন্বী কার্লা 


'ঃ 


» 611001010) ৯6 111 001 102161 171,01111,... 


-৮০1১900 


তি ২8 


2১10066921৮ 16 চোাও ১0] ০209%0৮9110611968 15555, 


1110 1160 18 11061 


হু 


ডি 


টে 


বাকি "আমরা বালব সঙ্গা হম, 


এব 


গ্ 
স্পা 


আত 


শন্তি 


পু 


বু 


সি, 
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গা 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ৬৯ 


আমরণ করিবে, কোন্‌ প্রদেশে থাকিয়া কাহার সুখের জন্ত আবর্ণ 
করবে? গহন গভীর অন্োরাশিও ছিল কি? 
নততএ্রহধ্যো ভ টিন) 
মা বিছ্যুতো ভান্তি কুতোহ্রমণ্রিঃ | 
ভমেব ভাস্ত মনু সর্বং 
তস্য ভাসা সব্ধমিদং বিভীতি ॥ 
কঠোপনিবত। ২২1১৫ 
সেখানে হ্র্য দীপ্রি পায় না, চন্দ্রভারকাঁ? গার না। এই বিছ্যুং 
৪ দীপ্বি পায় না. অগ্নির আর কথা কি? দীপ্ত এ ছেন তিনি, 
তাঠার অনুদীপ্তিতে সকলেই দীপু জয়; ভাতার দীপ্িদ্বারা এই সকলই 
দগামান। 
আগ মুন্ধ! চক্ষুণী চন্য 
দিশং শোতে বাগ বিবুতাশ্চ বেদাঃ। 
বাধুঃ প্রানে! জদয়ং বিশ্বমস্য 
পছাংং গৃথিবী হোৰ স্ধভতন্রান্থ্া ॥ 


দুগুকাপনিষণ ২1১ 

হ্ালীক আহার মস্তক) চজ ও আটা ছুই চক্ষু, বিক্ষযহ শোর এবং 
রুহ খেদরাশি ভাঠার বাকা, বানু প্রাণ জবর বিশ্ব, তার্গী পন য্গল হইতে 

ডাহ হইয়াছে এই পৃথিবী, ইনি সকল ভরের অন্থরাক্ম। 

স্ টি 54 222 নে স্নয লজ্ সএত ্ ১১ 

এই তিনটি নন্্ কেখলমাজ্জ মন নয়, অগবধ কাবাও বটে। 
ইহাদের ছন্দ ও শন্দের গন্তীর ধ্বনি-মধাদার কথা স্বাডিয়। 

দিলেও ইহাদের অর্থগত পরম সন্া চিউকে দীপু ও মমুন্ধত 
করি বি নিং ৫ জ নকরে। অর্থ এখান 
কারয়া আলাোকক স্যাবহৎ «৫ আনন্দ দান করে! অথ এখান 


৭০ 


আবুণিক যুগ 
কাবা ও কবি 


কাব্যালোক 


আসিয়াছে খধি-কর্তৃক বন্ত-স্বরপের দশন বাঁ সাক্ষাৎকার তে 
মন্ত্র উচ্চারণ বা শ্রবণ করিয়া আমরাও যেন উহা দর্শন বাঁ 
সাক্ষাং করি। মন্ত্র করটি রম্যবোধে দীপু অপূবব দীপ্িকাধ্য 
এই দীন্তি কেবল কাবোর নহে, মন্থর দীপ্তি। আীহারবিনন 
এই মন্্কেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপ ও শ্রে্গ পরিণতি বলিয়া পুন: 
পুনঃ মন্তৃব্য করিয়াছেন। এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে, প্রথম মন্ুটিতে কিছুমাত্র অলঙ্কার নাই, কেবল ছন্দ ও 
অর্থ-ধন্মেই ভাহা দীপু; দ্বিতীয় মন্ত্রটির প্রথমাংশে একটি 
অলঙ্কার__বাতিরেক অলঙ্কার আছে, বলা যাইতে পারে : কিন্ু 
শেষাংশ কেবলদাত্র অলৌকিক মন্ধর্শেইি উজ্জল ; তৃতীয় মন্ুটির 
আগাগোড়া একটি রূপক-সাঙ্গ রূণক আলঙ্কার রহিয়াছে; 
কিন্তু তংসান্তও তাহা এই বাক্রোক্তিকে অতিক্রম করিয়! 
সুমহান অথ-গৌরবেই উল্লসিত বলিয়া চিন্তাকে অভিছৃত করে 

উল্লিখিত উদাহরণ কয়টি শ্রেষ্ঠ গৌরবোক্তির উদাহরণ, 
সান্দেহ নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্যের উদ্াহরণ-সমৃহ ভধ্যায়ের 


শেষাংশে ধু যাইান। আধুনিক সাহিত্য কিন্তু এই 


তে 


গৌরবোক্ির * গাদর যেন পুর্বাপেক্ষা আনেক বাড়িয়া গিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের বলাকা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কদিতা অথ-গৌরবেষ্ট দীপ্ত! 
একেবারে সাম্প্রতিক কবিতাও কেবল বঙ্ষোপমাগরের পারে 


নহে, অন্তলান্তিকের উভয় তীরেই এই গৌরবোক্তি কা 


বক্কোক্তিতেই বিশিষ্ট শ্রা লাভ করিয়াছে । সাম্প্রতিক যুগের 


শৈলীই হইতেছে কারোর চিন্তাময় আর্থ-গ্যোতনার উপর 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


সর্বাধিক মূল্য দান করা। স্ুপ্রশস্ত, মুম্পষ্ট এবং সুক্ষ অথচ 
ুদ্ধিগত বাস্তব সত্যই সাম্প্রতিক কবিগণের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল 
হইয়া! উঠিতেছে, ইহাই যেন তাহাদের আরাধিত কাব্য-নীততি । 
জগতের নানা আথিক ও সামাজিক সমস্যা-ভারে পীড়িত মানব" 
জাতি আজ প্রতিভাবান, কবিদের কাছেও সঞ্জীবনী সুধ 
না চাহিয়া, চাহিতেছে বাচিবার অন্ন ও জল, কখনও না ক্ষণিক 
বিভ্রমকর মগ্ঘ। কবি হইলেই আজ তাহাকে বাণী দিতে হইবে, 
তাহার রচনায় তাহার নিজস্ব দর্শন পরিস্কুট করিতে হইবে! 
1159529০018 1909, 4121711990101% 018 7061--এ5 
যেন এই যুগের গীতা ! কবি আবার হইয়া উঠিতেছেন দার্শনিক, 
নীতি-শিক্ষক এবং যুগধর্-প্রচারক! সুতরাং পুববধুগের দৃষ্টি 
দিয়াই দেখি, আর আধুনিক বা সাম্প্রতিক যুগের দৃষ্টি দিয়াই 
দেখি, অর্থের আশ্রয়ে দীপ্ত গৌরবোক্তি বা গৌরব-কাবাকে 
অস্বীকার কর! যায় না। 


দীপ্রিকাব্যের দ্বিতীয় ভেদ বক্রোক্তি কাব্য। ইহার জনা চাই 
বাগতভঙ্গী ও মনোহর উক্তি ; বাস্তবিক পক্ষে উহা এই জাতীয় 
কান্যের প্রাণ । রম-কাব্যেও বাগভঙ্গী আঙ্টে, কিন্ত তাহার 
প্রাণ রসধম্মে স্থিত; বাক্রোক্তি কাব্যে রস-ম্পর্শ থাকিলেও 
তাহার স্বরূপ-ধন্ম বক্রতায়।  স্বভাবোক্তির বৈশিষ্টা 


কেবলমাত্র স্বভাবের সরল স্বচ্ঠ প্রকাশে। অর্থগৌরব কিন 


রাসাক্তি ও বক্রোক্তি উভয় রীতিতেই প্রকাশিত হইসে 
পারে। 


৮ 
2 বাশ কী 
তু কাবা 


কাব্য লোক 


বলিবার ভঙ্গী-বৈচিত্র্রকে প্রাচীন আলঙ্কারিক ডান 
বলিরাছেন বক্রেক্তি। বক শব্দের অর্থ বাকা, অর্থাং 
সহকারে বা ইঙ্গিতে ব্যক্ত, অতএব বৈচিত্রাপূর্ণ ও টড 
ভানহ মনে করেন, অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব এবং কাবোোর শ্বাদাহ 
কেবলমাত্র বক্কোক্তিতেই সম্ভবপর | এই বঞ্রতার জন্বাই ₹ক7- 
সমূহ লাভ করে এক বেদগ্ধাপূর্ণ বিচিত্র বিশ্াস ও বিলাস, এবং 
অথসমূহও সঙ্গে সঙ্গে নানা মৌন্দধ্যে তি হইয়া নৰ নব 
ভঙ্গীতে করে আত্মপ্রকাশ । সাধারণ উক্ভিই যদি ব্য 
নঞ্ডিত হয়, ভবে হয় ঝক্রাক্তি, এবং এই বক্ষোক্তিই কাকা । 
পরবণ্ডা আলঙ্কারিক দাও বক্রোক্তির এই বিশিষ্ট ক্ষণ কার 
করেন। ভিনি প্রকৃত পক্ষে সমুদয় কাবাকেই ছুই শ্রেনাতে 
ভাগ রাজা ৪ স্বভাঁবোভি; উপদা গতি 


ঠা লি ৬১৩৭ মল 12 না পি মিনির জার লবন রা 
প্রলিদ্ধ অলঙ্কারসমৃহ তাহার মতে বাঞাভ্তিরহ আঙ্গ-টিশেয | 


জেঙ্বা 
হিরন 
পি বি |স্ছি পও 7 


বি 7:72 
“ভিন দিন রশি এক্রো্জি শেতি বারন 


৫ কারাদ, ২15০৩ 


_ বাজছয় অগা কারা ঢু ভাগে বিভক। হুহাপোকি ৪ বফোন্ছি। 


্ঁ বা 2 
ভার বন কা বন্ুসরুপ বন ম্বভাবোক এজ মালছারি 
পা 8 হী রি , লোন রা 
€্ণন ব্োক্তি। ভামহ এসং পরবর্তী পিভ রাজানক কৃষক 
পো সর্ব শা শি 2 ৮7০০ ৃ 
স্বভাবোক্তিকে আলক্ষারপিশেষ বলিয়া খীকার কারেন লাই 


নি 
প্রশ্ন কারন, পরা না থাকিলে কেবলমাত্র লাভানি 


ঞ্ং 
তে] 
চি এ 
দু 
ভিসি ০ 
সিএ 


দ্রগতিকাব্য ও টাকা 


বর্ণনায় মৌন্দধ্য বা রমণীয়তা আসিবে কোথা হইতে ? ভামহ 
এবং দণ্ী বক্কোক্তি দ্বারা কাব্যকে নৃতন রূপে বুঝিবার পথ 
প্রদর্শন করেন। পরবর্তা কালে কুস্তক পাণ্ডিত্পূর্ণ সুধা 
দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া ইহাকে একটি পরিপূর্ণ সতবাদ প্রতিভিত 
করেন, সেই মতবাদই বক্রোক্তিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। কক্রা্তির 
সংজ্ঞা দিয়াছেন কুন্তক,-- 


“বেজোক্িরের বৈদগ্কা-চঙ্গী-ভগি ঠরুভাতে ॥ 


৮ ৮৫০ 98৮৯৬ ৯ ৬ 726? র্ণা ৫ নু ক্ষ 2২ মির ৩৩৭ হ ০০ ৩৬ ভি 
-স্বাক্রাক্তি ভইতেছে বৈদগ্ধগূর্ণ উঙ্গীসহকারে ভখিতি না উদ্চি। 


রি টিনার জালা বারের রাবার: জেদ রা নর 
এহ অংঙ্গায় বর ভি 5 প! ধর ডাকুর হত? লকুণ গা ছিহা 


রা ৪2 তিনি হিযানি- বায়ার টার হাত 
[উভেছে, বৈদগ্চাময়ন্ধ ও. ভঙ্গীনয়হ। বৈদগ্কা অথ কুন্থক 
মিশর ধা ৯০৯৮ বব 065 খন 4 পা 
'লাখয়াছেন “বিদগ্ধভাব) ীনিকম্মাকৌশলম্‌ 2 এবং ভঙ্গ আর্থ 
টি 225 22. 
লখিয়াছেন শাখিচ্ছত্তি। বিচ্ছিত্তি বুঝাইতে কুষ্তক অঙ্ক 


আনি নি 551০4 ২ পি ০৮০৮ পে * ১০৭ ৫ ৫ নিত 

নৈচিত্রা, চারুহ, হুদা, মৌন্দধা, এসন কি চনংকার শও 
77575255552 
2য়াগ করিয়াছেন । জাভা হইলে বঞ্ষো ক্র বা উদ্চির বহর 


দুইটি প্রধান লক্ষণ পাওয়া গেল, গ্রথম, জঁবকমা-কৌমিল লা 


নপুণ কবিকম্ম, যাহা দ্বারা কবিগ্রতিভার পরিকলুলাশী 
বখাইভেছে ; দ্িহীয় লঙ্দণ ০ উচ্ী, বাঠান্ধারা উজির বেরা 
ব। চমংকারি পৃ নঝাহাতাতি। লী! খালা, ভগ বৈদাগা ৮ 


৭৩ 


ণ 


কাব্যালোক 


বা রুট বক্রোক্তিকে অতি সন্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়, মাত্র 
একটি তুচ্ছ শবাালঙ্কার রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। র 
কুন্তকের মতে "বক্রোক্তি; কাবা-জীবিতম"বক্রোক্তিই 
কাব্যের প্রাণ। কুন্তক কাব্য বিচারে রম বা ধ্বনির (কান 
আলোচনা করেন নাই; রম বা ধ্বনি বলিতে যাহা ধায়, 
তাহাও এই বক্রোক্তিধাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করিরাছেন। চিনি 
বলিয়াছেন, বক্রভার সহিত আন্বিত না হইলে অলঙ্কার আগস্কার 
হয় না এবং রসও রম হয় না। ধ্বনি কুন্তকের মতে 
বক্রতারই এক প্রকার ভেদ; ধ্বনির একটি রূপ তাহার উপচার- 
বক্তন্তা'। এই সকল বিষয়েই আমরা তাহার সহিভ একমত 
না হইলেও বক্োক্তি যে এক-জাতীয় কাবোর প্রাণ, তাহা 
স্বীকার করি। আমাদের মতে যে সকল কাব্য রস-প্রধান নহে, 
স্বভাবোক্তিও নহে, গৌরবোক্তিও নহে, কিন্তু শব ও আখের 
বিশ্তাম ও প্রকাশ ভঙ্গীগ্কণে দীপ্বি-প্রধান, তাহাদ্গিকে 
বক্রোন্তি কাব্য বলা চলে। বক্রোক্তিতে তাই অলঙ্কার, বীতি। 
গুণ সর্বদা বল্মল্‌ করে। এইজন্ সীমাবদ্ধ শর্থে বক্রোক্তিবাদকে 
আমরা সমর্থন ধরি । এই বক্রতা অবশ্য বর্ণ-বিন্যাসে, পদ- 
বিন্টাসে, বাকা-বিন্যাসে এবং সমগ্র প্রবন্ধীবিষ্তাসেও লক্ষিত 
হইবে। প্রাচীন বা গাধুনিক কালের আনেক কাবাই বক্কষো্তি 
£বা। রসকান্ের শর । লেখকদের গ্রন্থের অনেকাংশে এই 
বক্ষোক্তি কারা, সন্ত নাই। রস-প্রধান কাবাকে কোন 
প্রকারেই বক্রোক্তিকাবোর শ্রেণীতৃক্ত করা উচিত নহে । 


দ্রাতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 


আলঙ্কারিকগণ নানাভাবে কাব্যকে বিভাগ করিবার চে 
করিয়াছেন, দেখা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আচার! 
দণ্ডী সমস্ত বাঞ্সয়কে স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে ভট উট অন্য কয়েকটি 
ভাগের সহিত ভাবকাব্য ও রসবংকাব্য বলিয়া কাব্যের হাপর 
ঢুইটি ভাগের কথা বলিয়াছেন। তাহার মতে ভাবকালাই 
প্রেয়ন্ধং অলঙ্কার। তিনি বলেন, 
“রত্যািকাঁনাং ভাবানা মন্ুভাবাদি-সচনৈ? | 
ঘৎ কাবাং বধাতে সনি স্তং প্রেযস্বদ্‌ উদাহম্‌ । 
-্কাব্যালক্কারসারদংহাই। 51২ 
--মমুভাবাদির সুচনা! করি! রতি প্রতি ভাব দ্বারা যে কাবা নিপ্ 
হয়, প্ডিতগণ-কর্তৃক ভা] প্রেরস্বং বলিয়া কথিত হইয়া! থাকে । 
টীকায় শ্রীপ্রতীহারেন্দুরাজ বলেন, 
“এবং চ ভাবকাব্যগা প্রেরম্বদিতি লক্ষণরা বাপদেশঃ ।" 
_-এইরগে ভাবকাবাকে লঙ্গণাদারা প্রোয়ন্বং বলিয়া নিন্দেশ কব 


হইতে । 


অতিসম্পন্ন হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয় না, তাহাই ভাঁব-কাবা ' 
ভাব রসভা প্রাপ্ত হইলে হয় রসবংকাব্য। ইহার পড়ে 
উদ্ভট শান্ত-সহ নয় রসের উল্লেখ করিয়া রমবং কাবোর ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। 


৭৫ 


বাবর নান! 


টানি 
হ:গ সগ্বন্ধে 


কাব্যালোক 


দুই শতাব্দী পরে ধারাপতি ভোজদেব হাতি স্পষ্ট করিয়া 
কাধ্যদযহাকে তিন শ্রেণীতে বিভ্ত করিলেন এবং রস-কার্ধার 
শ্রে্ট মধ্যাদা পুনরায় ঘোষণা করিলেন, 
“বক্রোকিশ্চ রনোকতিন্চ স্বভাবোকিন্ড বাস্সরম। 
সব্বান্ গ্রাঠিণীং তাস রমোক্তিং প্রতিজানতে ॥” 
--্পারম্বীকষ্ঠাভরণ, 2৮ 
সমস্ত বাক্য ধক্কোক্ষি, রসোক্ি এবং ম্বভাবোক্তি এই তিন প্রকার 
কাবা লইয়া। এই সকলের মধ্যে রদোক্চিকে দ্ধ্বাপে্গী জায়-গাতিণী 


পি 


বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন । 


ডু ক -22- 
আমাদের আলোচনায় ভামচ-কধিত বক্কোক্তি। দার 


কথিত কি উদ্ভাটর কথিত ভাবোক্তি এবং উদ 
কথিত হাতা ১ উদর ক থু ভাব বব! খে এছ তলত 


গা রি ৮৮৮ শপ পি শআন্ুতিতি দান সত খা এ / 
হাতা যথাসম্তন অমর কাঁপা এব মতন মত যোজনা গা 


৮ম্পর্ন করি! প্রকাশ করা হইল । এখন উপধুক্ত উদাহরন" 


বি নাও রি ্ 26875 29 ৭ ৮5 
হইবে উদাহরণ গুলি সন এ কবিচার বা ক্ষুদ্র ককিছা 
এল বহহকাবার খু বা লগত ভাাাশর | ঠ২ কারে 


পিরিতি হর টিনার ০৮ 2 

দ্গ্ররপে ধরিয়া এখানে তাহার খরাণ কিবা 
ং চিন র্‌ রর রত 

দম্পার্ক কোন আলোচনা করা হইলনা। বাদও বৃহংকারা 


সদএএরপে সাধারণ) রসকান্য, সেখানে একটি রস অকঙ্গী 


জ্রঃতিকাব্য ও দীপ্তিকা ব্য 

৪ অঙ্গন্বরূপ অপর রসঞ্চলি হইতে পুণ্টি পাইয়া থালে। 
তথা'প ভাহাদের স্বরূপ ও রূপের আলোচনায় আরও আনেক 
রা অবতারণা আবগ্তক হইবে। রস, ভা ধ্বনি, বধ 
ও শব্ার্থ প্রভৃতির বিশদ আলোচনার পূর্বের এই বিখরে 
মনোযোগী হওয়া যায়না। ভরমা আছে র 
দ্বিতীয় খণ্ডে বাঙ্গালা ভাষার সমুদয় কাবোর স্বরণ ৪ ক” 
সধন্ধে সম্যক আলোচনা করা যাইতে পারিবে । 


০০০ চির রা ত০2727৫228 
তাণা চন্দ বদ পর ৮5 গৌরাদো ডি তা 1 ৬, 


1 শক: ঃ 
টা রা না 
হহাভিত ভশাভত-লাঙ্গা কারা, বে কানা বাঙ্গা শ্ুখাহ ক 
০ 
চই751/ গনী দু ভাগপা ১ কারি ভীতি কটা 
22525 115 বা অ্রধাশি, রিং হাথে শাড়ী হই লিঃ 


7 ০ সা ০৭ পে চে 77১ নি 
411 রগকেহ বাঠারা কাকের খকমাজ সারবন্থ বাল্য 


ননে রন তাহাদের মতে এ সা ভরি নয়। 


সা দারিবগণের বর আবিাব ০ 
গন, চান অলঙ্কার, ইহাদের ধমবায় অথবা বিচিত্র বাগ ভঙ্গীতকঃ 
ধাবোর মুখ্য লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা বয়ানছেন 

অনেকে রসবং বা প্রেরঃ প্রস্তুতি অলঙ্কান হ্বীকার কাঁরয় 
এক্জাতায় কাব্যের রসবণ্া পৃঝেবই প্রমাণিত করিয়াছেম। এ 


রচনার যাহাতে রা বা প্রাধান্ত, তদনুমারেই তাহার নং, 


৭৮- 


কাব্যালোক 


নির্বাচন ও পরিচয় হওয়া উচিত। যাহা অপ্রধান, তার 
উল্লেখ করিয়া কাব্য-বিশেষের অগৌরব ঘোষণা! করার অধিষ্কার 
কোন পণ্ডিত-সমালোচকের৪ নাই। এই জন্থাই গুণীভুভ-বঙ্গ 
নামের পরিবর্তে দীপ্তিকাঝা অথবা গৌরবোক্তি বাবরেক্তি 
নাম অনেক সঙ্গত ও স্তাা। মানুষ-সাধারণের শাশ্বত, ও 
পরিবন্তমান প্রকৃতি এবং মহাকালের শাশ্বত ও চলমান পরি 
প্রেক্ষিত, উভয় স্মরণে রাখিয়া স্থায়ী কাব্যের লক্ষণাবলী নির্দিষ্ট 
হওয়া বিধেয়। হাজার বৎসরের বিবন্ত7নেই দেখা যায়, 'এক 
যুগের অবহেলিত বক্রোক্তিবাদ আজ আসরজীকাইয়া বসিয়া, 
মে দিনের সমূল্পসিত রসবাদ আজ মান হইয়া আসিতেছে | 
কালচক্র আবার ঘুরিয়া আসিবে সন্দেহ নাই । ক্রিয়া এ 
ধাম্মে। (15515 ও 81001076315 এর নিঘমে কাবা- 

গভেও নিত্য ভাঙ্গাগড়া চলে। কিন্ত কাকা রচনার মানাসিক 
উপাদান_তাহা কবিরই হউক, কিংবা সন্ধদয় নামাজিকেরই 
হউক, মাত্র ছুইটি,-ভাব ও ; উভয়ে একছ্ে অস্থুজ? ং ও 
বহিষ্ভগন্ের বন্তু। কাজেই উপায়-বিচারে কাবোর দুইটি মুখা 
ভেদ স্বীকার করিলে সকল কালের সমুদয় কাবাকেই বঝান 
যাইতে পারে। 
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(8) 
উদ্রাহরণ-মাল। 
রস ও ভাব সম্বন্ধে পরবস্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা 
কর! হইবে। এখানে রসোক্তির সহিত অন্বিধ উক্তির সুম্পষ্ট 
মিশ্রণ-স্থলগুলি উদাহরণ দিয়া দেখান হইল। 
শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় রসোক্তি ও বক্রোক্তি আনেক সমায়ে 
একসঙ্গে থাকে; অবশ্য এইরূপ রচনায় রসধম্মই প্রবল তয়, 
শব্দালঙ্কার, রীতি প্রভৃতির বক্তা বা! সৌন্দধ্য রসের পুষ্টি করে 
মাত্র। শকুন্তলা নাটকে শকুন্থলার প্রতি পুর্বরাগ-বশে রাঙ্ছা 
টুষান্ত তাহাকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, 
“অনাপ্াতং পুশ্পং কিসলয় মলুনং কররূ্ৈন 
রি রন্্ং মধু নব মনাশ্বাদিত-রদম্‌। 
মথণ্রং পুণানাং ফলমিবচ তদ্ধপ মনঘং 
ন জানে ভোকারং কমি সমুপস্থান্ত ত বিধি; | 


'সক্তি ও 


বর্রোক্তি 


শকুন্তলা, ২য় অঙ্ক 

অনান্ব(ত পুষ্প, নখদ্বারা অচ্ছিন্ন কিসলয়) অনাধিদ্ধ রন, অনাস্থা ট 
রস নব মধু, যেন পুণারাশির 'অখণ্ড ফল, এমনি তাগর নিম্মল রূপ 
গনিনা বিধি কাহাকে এখানে ভোক্তা করিয়া উপস্থিজ্করিবেন | 

রতি স্থায়ী ভাব এবং আবেগ, ইংস্বুকা, ঈধ্যা প্রভৃতি 
সঞ্চারী ভাব দিয়। পূর্ধবারাগাতুক শঙ্গাররস পুষ্ট হইয়াছে । রচন। 
রসোক্তি, কিন্তু অলঙ্কারাশ্রয়ে ধক্রোক্তির কুশল প্রয়োগ রন? 
আগে চিত্তহরণ করে। পরস্পর গ্রতিষ্পদ্ধী উপমানগুলিতে 
একটি মৌন্দযা-শতদল বিকশিত ভইয়া উঠিয়াছে,। একটি 


কাব্যালোক 


৮০ 


ভা 


দিয়াছে। 
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মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ স্ুুবর্ণনন্দিরে রঃ 

খাসা 

প্রমীলার করপন্ন ধরিয়া প্রমীলার নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছেন; বক্র 
মেঘনাদ বলিতেছেন, 


৬৪১ 


 গ্ডাকিছে কুজনে, 
হৈমবতী উ্া তুমি, রূপি, তোমারে 
পাখী কুল! মি, পরিয়ে, কমললোচন 
উঠঃ চিরানন্দ মোর! হ্ুর্য্যকান্তমণি- 
»ম এ পরাণ, কান্তে ১ তুমি রিচ্ছবি ; 
তেজোঠান আমি, তুমি মুদিলে নমন। 
ভাগ্বৃক্ষে ফলোসম তুমি হে জগহে 
আমার! নয়নতারা! 
উঠি দেখ, শশিদুখিঃ কেমনে ছুটিছে 
চুরি করি কান্ছি শব মণ কুপ্ধবনে 
কুদুম 1? 
এ নর্ণনা অপুবব রনোক্তি এবং অগুবর্ব ঝক্রা্তি। জঙঙ্কার- 
গুলির কুশল প্রয়োগ আবং রমথীয় বাগ, ভঙ্গীই এখানে বা, রর তি 
উভা উজ্জল করিয়াছে এবং খিশেষভাব লা রিয়াচ্ছে 
এ কাণ্যের আত্মা সন্তোগ-শুঙ্গার রসকে, এখানে স্থায়ী ভাব 
রতির মধ্যে স্লতা, মুটঠ| কিছুমাত্র নাই। 
রসোক্তি ও গৌরবোক্তির মিলন-স্থল “ববলমাত্র শে র্যা 
কখিদের রচনায়ই পাঞয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মানসী-কাব্য ও শপ 
শিশু-কাব্য হইতে ছুইটি উদাহরণ লওরা হইতেছে, ইহাতে 
বক্রোক্তির প্রকাশও আছে। 
৬ 


৮২ কাব্যালোক 


“আমর! দু-জনে ভাসিয়া এসেছি 
যুগল প্রেমের স্রোতে, 
অনাদিকালের হৃদয়'উৎস হ'তে । 
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা 
কোটি প্রেমিকের মাঝে) 
বির্ই-ব্ধুর নয়ন-সলিলে 
মিলন মধুর লাজে। 
পুরাতন “প্রেম নিতা-নৃতন মাজে । 


'অ।জি সেই চিবদিবসের প্রেম 

অবসান লতিয়াছে 
রাশি রাশি ভায়ে তোমার পায়ের কাছে। 
নিখিশের সুখ, নিগিলের দুখ, 
নিখিল প্রাণের গ্রী, 

এবটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে 
কুল গ্রেদের স্বাতি 

সকল কলের মকল কবির গীতি ॥ 


শখ 


--মানসী, অনন্থ প্রেম 

এ কাব্যে, অর্থগৌরব স্পষ্ট। থুগল প্রেমের অনাদি 
প্রবাহ এক প্রবাহ, বুরূপে তাহাতে লীলায়িত হইয়াছে 
একই প্রেমভাব। অর্থ দার্শনিকভার খোলস ছাড়িয়া কাব্যরসে 
উল্লসি হইয়া উঠিয়াছে। রস এখানে পরিপূর্ণ শূঙ্গার রস, 
মিলনে সমুঙ্জল রস। এই শুঙ্গার সংন্ুত-আলগ্কারিকাদের 
উদাহত স্ুল শঙ্গার রম নতে। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে 


দ 
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একমাত্র ভবভূতিই উত্তররামচরিত নাটকে কৌন্তভমণিতুলা 
কয়েকটি গ্লোকে ইহার দিব্য প্রভা বিচ্ছুরিত করিয়াছেন। 
সেখানে কাব্যও রসোক্তি ও গৌরবোক্তির অগুর্ধ মিলন-স্থৃল 
হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার ও দার্শনকগণের মধ্যে আচাধা 
অভিনবগপ্তই শূঙ্গাররতির শুদ্ধ মহিম! বিশেষ ভাবে উপলদদি। 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন।_- 
“একৈব হাসৌ তাবতী রতি ধত্র অন্টোন্ত-সংব্দ! একবিয়োগৌ ম 
ভবৃতি।% -_ নাটাফত্র, ৬৫১, ভা 
_-মিলনে ও বিরহে একই রতি, পরস্পরের চেতনায় পরস্পবের 
ধক্য-জ্খান, ইহার আর বিচ্ছেদ নাই 
এই কাব্যের রচনায় দুই একটি অলঙ্কার বস্তুকে সহজেই 
রূপায়িত ও রসাধিত করিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ হইতে িতীয় উদারহরণ শিশুকাব্যের প্রথম 
কবিভাটি। 
“যৌবনেতে বখন হিয়া 
উঠেছিল প্রন্মুটয় 
তুই ছিলি সৌরভের যতো! মিলায়ে, 'গাঃলেকি 
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে 
জড়িয়েছিপি সঙ্গে মঙ্গে 
তোর লাবণা কোমলতা বিলায়ে । 


সব দেবতার আদারের ধন, 
নিতাকালের তুই পুরাতন, 
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দ্রতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 
ঘোম্টা মাথায় ছিলনা! তা'র মোটে? 
মুক্ত বেণী পিঠের 'পরে লোটে। 
কালো? তা মেবহই কালো হোকু ॥ 
দেখেছি তার কালো! হরিণ চোখ ॥ 
ঈ ্ সূ 
এম্নি ক'রে কালো কাজল মেব 
জোষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে । 
এমনি করে কালো! কোন ছায়া 
'আবাঢ মাসে নাষে তমাল বনে। 
এম্শি করে শ্রাবণ-রজনীভে 
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে। 
কালো? তা সেযতই কালে! হোক্‌ 
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোথ ॥৮ 
প চে ঁ 


_ক্ষণিকণ কৃষকণি 


ভাবের কবিতা, সে যেন "নুয়ে যায়, ছুঁয়ে যায় না; যেন 
বয়ে যায়, কয়ে যায় না'। সৌন্দধ্য চিন্তে চমক লাগায়, 
কিন্ত ঘনতা দ্বারা রসের গাঢ আনন্দ দেয়না; এখানে ভাব 
শঙ্গার রসের রতিভাব, আব্বাদটুকু মধুর, কিন্তু তাহাতে রসের 
সব্বব্যাপকতা। এবং তন্ময় গভীরতা কোথায়? কবি যেন মুখ্যত; 
রষ্টা, আনন্দ দেখার আনন্দ। কৃষ্ণকলি ময়নাপাড়ার মাঃ 
দিয়া চলিয়া গেল, কবিকে হয়তো! একবার দেখিয়াছিল, কবিও 
হয়তে৷ একবার তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন 


৮৬ 


নিমগ-কবিতা 


কাব্যালোক 


তাহার কালো হরিণ-চোখ। তারপর সেই স্নিগ্ধ কালোয় সজীব 
আভা তিনি দেখিলেন জোট্টের কাজলনেঘে, গ্লাষাচের 
তমালবনে। আনন্দ তিনি পাইয়াছিলেন বৈ কি, ূ শ্রাবণ- 
রজনীর হঠাং খুসি চকিতে চিন্ত ক্ষুরিত করিয়া দিয়া আবার 
চলিয়া গেল। চি রাখিয়। গেল তার কালো হরিণ- 
চোখের স্মৃতি এবং হঠাং খুসির স্বৃতি। 


নিক দেখা যায় কাব্য রসে পরিণত হয় নাই, ভাবলোকে 
শ হইয়া ঘুরিয়াছে। অবশ্য রম অপেক্ষা ইহার বে বিশিষ্ট 


নি তাহার আম্মাদনটু কু বেশ উপভোগ। | 

ভাব-কাবা সমন্ধে আলঙ্কারিকদের পরিচিত উদাহরণ 
হইতেছে কুমারসন্তধ কাব্যের "এবং বাদিনি দেবধৌ শ্লোকটি 
(কুমারসন্তুর, ৬৮৪ )1 এখানে লঙ্জারূপ ভাব ব্য্চিত হইয়া 
প্রধান হইয়াছে, স্থায়ী ভাব রতি স্পট গ্রকাশিত হয় নাই। 
তীয় অধ্যায়ে সলক্ষা-ক্রন ধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ গ্লোকটি 
আলোচনা করা হইবে। 

মুক প্রকৃতি ৪ প্রাধিজগৎ লইয়া খভাবোজির বনা। 
রবীন্দ্রনাথ ঘাই!কে বাঙলা সাতিত্ের উযালোকের ভোরের 
পাখা এবং নি্জ কাবা-গ্ুরু বলিয়। সমাদর করিয়াছেন, সেই 
কৰি বিহ্বারীলালের কাব্যে অনেক শ্বভাবোক্তির বর্ণনা মআছে। 
মারদামঙ্গল কাব্োর হিমালয়-বর্ণন। একটি নিখুত নিসর্গ 
কবিভী। কবিভাটিতে হিগালয়ের বাহিরের সেই 'উদার 
রূপরাশি' সমধিক পরিস্বুট ; কবিচিন্তের অধিবামনে তাহা 


দ্রেতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ৮৭ 


মুখ্যত; অন্যভাব ধারণ করে নাই । যদৃচ্ছাক্রমে ছুইটি স্তবক 
লওয়া যাঁক। 
“কিবে ওই মনোহারী 
দেবদারু সারি সারি 
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার! 
দুর দূর আালবালে, 
কোলাকুণি ডালে ডালে, 
পাতার মন্দির গাগ। মাগায় সবার |” 
অথবা, জলধারাগুলি-__ 
“শুষে শুঙে ঠেকে ঠেকে, 
লক্ষে লক্ষে বেঁকে ঝেকে। 
জেলের জালের মত হয়ে ছতাকার, 
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে গড়ে; 
ফেনার আরশি উড়ে, 
উড়িছে মবাল মেন হাজার ভাজার 1” 
বর্ণনা বাস্তবতার বৈচিত্রাময় হইলেও ফটোগ্রাফি নয় 
উপমা কয়টি অভিনব সৌন্দধা আরোপ করিয়াছে। এই 
বর্ণন। খাটি নিমর্গ জগতের বর্ণনা । 
স্বভাবোক্তির কয়েকটি সুন্দর বর্ণন! ভবভুতিয় উত্তর- 
রামচরিত নাটকে দ্বিতীয় অস্কে দেখা যায়। কবিচিত্রের কোন 
বিশিষ্ট ভাব বর্ণনাকে অনুরঞ্জিত করে নাই । উদাহরণ, যথা- 
“নিফ,জন্তিমিত1; কচিৎ কচিদপি প্রোচ্চগুসত্বত্বনাঃ 
স্বেচ্ছ।সুপ্ত-গভীরভোগ-ভুগ-শ্বীস প্রদীপ্তা রয় | 
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সীমানঃ গ্রদরোদরেধু বিলসৎ স্ল্লান্তসে! থাস্বয়ং 
ৃষপতিঃ গ্রতিসর্ধাকৈ রন্রগর-দ্বদদ্রবঃ পীয়তে॥৮ 
_ উত্তররামচর্বিত। ২১৬ 
_-এই জনস্থান অরণ্যের প্রান্তমীমা, কোন কোন অংশ *গিগণের 
কুজন-শৃন্য এবং স্তব্ধ! কোন অংশ বা শ্বাপদকুলের প্রচণ্ড নিনাদে 
পূর্ণ! কোথাওবা স্বেচ্ছাক্রমে সুপ্ত রহিয়াছে তুঁজঙ্গের দ্, গম্তীর 
তাহাদের ফণাঁ। তাহাদের নিংশ্বাস-বাযুতে দাবানল সমধিক জলিয়া 
উঠিতেছে। অরণ্যসীমায় গভীর বিবরমধ্যে হুল্প জল চক্‌ চক, করিতেছে! 
এবং ওখানেই তৃষ্প্রতুর কৃকলানগুলি জ্গরদিণের ম্বেদধারা পান 
করিতেছে । 
এখানে গ্রীক্মগীড়িত অরণ্যচর পশুকুলের স্বাভাবিক অবস্থা 
বণিত হইয়াছে । 
ইহাও দ্রুতি-কাবা, ্বভাবোক্তি কাব্য। শকুগ্থলা নাটকের 
চতুর্থ অস্কে শকুন্তলার পতিগৃহে বাত্রার বর্ণনায় স্বভাবোক্তি 
কাব্যের চমৎকার উদাহরণ রহিয়াছে । 


আধুনিক সুহিত্যে মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ সর্গে শীত] 
যেখানে সরমাঞ্ছে, পঞ্চবটীর বর্ণনা করিয়। বিগত সুখস্থৃতির কথা 
শুনাইতেছেন,- 
“ছিন্তু মোরা, সুলোচনে, গোদাৰরী-ভীরে ; 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বুঙ্দচাড়ে 
বাধে নীড়, থাকে সুখে 3 ছিন্তু খোর বনে, 
নাম পঞ্চবটী, মূঙকো সুরবন-সম 1৮ 
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সেখানে শ্বভাবোক্তির একটি চমংকার উদাহরণ পাওয়া 
যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়,এই রচনাংশের উপমা বা আন্ 
অলঙ্কারগুলিও এত স্বাভাবিক, ন্বতঃক্্ত ও মরস হইয়াছে 
যে, তাহার! স্বভাবোক্তি বর্ণনার সঠিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়। 
গিয়াছে । অলঙ্কার হইতেছে সৌন্দধ্য ; স্বভাব-বর্ণনায়ও তাহা 
যতক্ষণ সৌন্দধ্য, ততক্ষণ ভাহার সার্থকতা থাকিতে পারে। 
রচনার বিমল প্রসাদগ্ডণ এবং অমিপ্রাক্গর ছন্দের কৌমলতা, 
লালিত্য ও মধুর বঙ্কার সকলই এই বর্ণনায় ক্বভাবোক্তির 
অনুকুল হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ রচনা অতুলনীয়। 

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাকাবোর “সখ কবিতাটি স্বভাবোক্তির 
আর একটি স্বন্দর উদাহরণ প্রথমান্ধে নিসর্গ বর্ণনা__মেঘমুক্ত 
দিন, প্রসন্ন আকাঁশ, প্রশান্ত পদ্মার বক্ষে তরী ভেমে যাওয়া, 
উলঙ্গ বালকের পদ্মার বক্ষে ঝাপাইয়া পড়া প্রভৃতি বর্ণনা; 
মাঝে মাঝে এক একটি উপমা, যেন উপমা বলিরাই মনে হয় 
না, বন্তর প্রাণধম্ম যেন তাহাভেই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। 
'প্রসন্ন আকাশ তাসিছে বন্ধুর মত 'অন্বমগ্ন বালুচর দূরে আছে 
পড়ি, যেন দীর্ঘ বালুচর রৌদ্র পোহাইছে', চথখানি দূর গ্রাম 
হতে.**নামিয়াছে শ্রোছে তুষার্ত ভিহবার মতো--সমস্ত 
মিলিয়া বাহিরে ও তন্তরে এক অগুবব ছবির রস সঞ্চার 
করিয়াছে, এবং চিত্তের গভীরতর দেশে জীবনানন্দের সহজ 
স্পর্শ বুলাইয়৷ দিয়াছে । এইখানে কবিতার দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ত, 
উহার সমাপ্তি হইয়াছে একটি পরিস্কুট ভাবধারায়। কবিভাটির 


৮৯ 


৯০ কাব্যালোক 


সম্বন্ধে আমাদের অবশিষ্ট মন্তব্য ধ্বনিবাদের ক চনার 
সময়ে করার ইচ্ছা! রহিল। 
এই শেষের উদাহরণ ছুইটিতে নিসর্গজগং ও রানি জগং 
অর্থাং প্রকৃত পূর্ণ নিসর্গ জগং অনুভূত হয়। পঞ্চবটাবনে 
প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয় রহিয়াছে মানুষ, বিহঙ্গ, 
হরিণ, করভ করভী, সমস্ত জীব জগত । 
কবিচিত্তের প্রবল ভাবদ্বারা অধিবাসিত হইলে ম্বভাব- 
হভাবেছি ও কাব্যেও ভাব বা রসের উল্লাম দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্্- 
সেকি নাথের 'নববধী' কবিভাটিতে এবং আরও অনেক কবিতায় 
স্বভাবোক্তি কবির হৃদয়ভাবের উদ্বোধনে আশ্চধ্য মরমত। 
লাভ করিয়াছে । 
“হাদয় আমার নাচেরে আন্িকে 
ময়ূরের মত নাচেবে 
হাদয় নাচেরে। 
শত বরণের ভাব-উচ্চাস 
কলাপের মত করেছে বিকাশ? 
অখকুল পরাণ আকাশে চাঠিয়া 
খ. উল্লাসে কারে যাচেরে ॥” 
শক্ষণিকা, নববর্ষ! 


সমগ্র কবিতাটিতে ব্বভাব-বর্ণনার মধ্য দিয়া প্রকৃতি-সুন্দরীর 
€ঘদয়-স্পনদন শুনিতে পাওয়া যাঁয়। ইহা কবি বিহারীলালের 
হিমালয়-বর্ণনার মত বস্ত্র বহিরঙ্গের বর্ণনা মাত্র নহে। 
কবিচিত্তে ও সামাঞ্জিক-চিত্তে বর্ধা তাহার রসমৃত্তিতে 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ৯১ 


আবিভূতি হইয়া কলাগীর মত 'শত বরণের ভাব-উচ্ছাস' প্রকাশ 
করিতেছে । এই কবিতায় রস আছে কিনা এবং থাকিলে 
কিরূপ রস, তাহা পরব্তী অধ্যায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা 
যাইবে। 
স্বভাবোক্তির আর এক বিচিত্র উদাহরণ শিশু সাতিভোর ভিসি 
ছড়া কবিতা । 5 
“বুষ্ট পড়ে টাপুর টুপুর নদী এন বান। 
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্ঠে দাঁন ॥ 
এক কন্তে রাঁধেন বাড়েনঃ এক কন্ঠে খান। 
এক কন্ে ন! খেয়ে বাঁপের বাড়ী যাঁন |!) 
অথবা, 
“ঘমুনাবিতী সরম্থতী কাল যমুনার শিয়ে | 
বমুনা যাবেন শ্বশ্তরবাঁড়া কাজিভলা দিয়ে ॥ 
কাজি-ফুল কুড়ে গিয়ে পেয়ে গেসুম নালা । 
হাঁত-ঝুমঝুম্‌ গা-ঝুম্বুস্‌ সীহারামের খেলা ॥ 
নাচ ত সীতীরাম কাকাল বেঁকিছ্রে। 
আগোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে ॥"- ইত্যাদি 
শিশুদের জন্য রচিত বলিয়াই ছড়া জাতীক্ষ কবিভার প্রকাশ- 
পদ্ধতি স্বতত্ত্। ইহাদের মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট নহে, 
ছবিগুলিও প্রায় অসংলগ্ন। তথাপি বিশ্ময় ও কৌতুহলের 
ভাব সদা জাগ্রত রাখিয়া এক একটি রেখার ও এক একট 
কথার ছবিতেই এই কবিতা শিশুচিত্তে ভরা আনন্দের সঞ্চার 
করে। ইহার সরসতাও তুচ্ছ করিবার নতে। 


9২ 


সবভাবোক্তি ও 


কাব্যালোক ৰ 
স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি সাধারণতঃ এক সঙ্গে মিলিয়া 

মিশিয়া থাকিতে পারে না। একজন সরল সহজ, আর 
একজন খশ্বধ্যের আড়ন্বরে গব্বিত। উভয়ের মিলন তাই 
স্বাভাবিক নয়; তথাপি মহাকবিদের রচনায় উভয়ের মিলন- 
চেষ্টা কখন কখন দেখা যার়। কবি কালিদাসের কুমারসন্তব 
কাব্যের কেবল প্রারস্তেই যে হিমালয়-বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা অনেকস্থলেই স্বভাবোক্তি নহে, বক্রোক্তি মাত্র। কতিপয় 
অংশ বাদ দিলে এ বর্ণনা পাঠ করিয়া! দেবতাত্বা হিমালয়ের 
স্বরূপ কাহারও গোচর হয় না। কিন্তু নন্দিনী ধেন্ুর বশিষ্ঠ- 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনায় বক্কোক্তি স্পষ্টরূপে থকিলেও 
স্বভাবোক্িটিও ভাতিশয় মনোহারী হইয়াছে। 

“সঞ্চার-পৃভানি দিগস্তরাণি 

কৃত্বা দিনাম্বে নিলয়ায় গন্থম। 

প্রচর্ষমে পল্লবরাগ-্তাত্ত্রা 

প্রভা পতঙন্ত মুনেন্চ ধেঙুঃ 0” 


1৮৪ 


রঘুবংশম্‌, ২1১৫ 


_দিগ.দিগস্ ষ্ঠারগৃত করিয়া দিনাবম।নে পল্লবরাগ-ভাত্রা হরধোর 
গ্রভা এবং মুনির খে আপন আপন নিলয়ে করিয়া যাইতে প্রবৃন্ত হইল | 


শ্লেষ ও উপমা অলঙ্কার ভেদ করিয়! একবার বস্তুর সাক্ষাৎ 

£ইলে তাহা স্বভাবোক্তিরূপেই ফুটিয়া উঠে এবং চিত্তে 

৮মংকারিত আনে। মনে হয়। প্রতিভার বরপুজ কবিগণের 
তানুলভ কোন মিদ্ধি নাই | 


জ্তিকাব্য ও দীপ্তিকীব্য . ৯৩ 


দীপ্রি-কাব্যের প্রধান ভাগ ছুইটি__গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি। 
ভয়ের স্বরূপ-সম্বন্ধে পুর্কোইি বিশদ আলোচনা হইয়াছে এবং 
বেদ ও উপনিষং হইভে গৌরবোক্তির উদাহরণও দেওয়। 
হইয়াছে? রসোক্তি ও গৌরবোক্তির অভিন্ন উদ্াহরণ-স্ালেও 
গৌরবোক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে । বিশুদ্ধ গৌরবে: ক্তিঃ 
অপর কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া গেল 


“ুনিতেছি আমি এই নিঃশকের তলে 
শূন্যে জলে শ্ুলে 
অমনি পাখার শব উদ্দাম চঞ্চগ। গো 
তৃণদল 
মাটির আকাশ-পরে ঝাপটছে ডানা; 
মাটির আধার-নীচে কে জানে ঠিকানা 
খেলিতেছে অস্কুরের পাথা 
লক্ষ লক্ষ বাঁজের বলাকা । 
 দ্েখিতেছি আমি 'আজি 
এই গিরিরাজি, 
এই বন চলিরাছে উন্মুক্ত ডানায়. 
দীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা! হইতে ভান! 
নক্ষতের পাখার স্পদনে 
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দমে |” 


খলাকী, 
এ 


“বলাকা” কবিতাটি বাঙ্গালাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবি 
কিন্তু রম বলিতে সচরাচর যাহা বুঝা যায়, তাহা! এই কাঁরতায় 


৯৪ 


কাব্যালেকি 


পরিস্ষুট নহে। কবিতাটি দীপ্ত হইয়াছে অর্থগৌরবজা্। এক 
অপুর্ব রম্যবোধে। অর্থগৌরব দিতেছে খধিকবি+কর্তৃক 
সমগ্র স্থষ্টির অবিরাম গতিবেগময় স্বরূপাংশের সাক্ষাৎ দর্শন 
বা উপলব্ধি হইতে। রবীন্দ্রনাথের স্প্রদিদ্ধ শাজাহান? কবিতা, 
অথবা বনবানীর 'বৃক্ষণ কবিতা এবং আরও অনেক কবিতায় 
অর্থ-গৌরবই সমধিক গ্যোভিত, এবং তাহারা মুখ্যতঃ র্-কাব্য 
নয়, গৌরব-কাব্য | 


কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য-সমূহেও গৌরবোক্তির 
আনেক উদাহরণ মিলিবে। কবির প্রথম বয়মের মাথক রচন! 
পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে মোহনলাল শূর্ছান্তে অস্তনিত-প্রায় 
প্রভাকরের দিকে চাহিয়া যে হৃদয়-ভেদী বাক্ারাশি উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, ভাহা। দেশ-গ্রীতিপূর্ণ গৌরবোক্তি। সে 
গৌরবোক্তির সহিত গিশ্রিত রহিয়াছে সুষ্ঠ বক্কোক্তি। 
(মাহনলালের প্রথম উল্ভিটি মাত্র নিয়ে দেওয়া যাইতেছে, 


“কোথা যা দিবে চাও সঙমুকিরণ ! 
বাদক ফিরিয়া! চাও ওতে দিনমণি ! 
তুমি অন্তাচলে দেব! করিলে গঘন। 
আসিবে যবন-ভাগ্যে শিযাদ-বন্ধনী । 
এ বিধাদ-অন্ধকারে নিম্মম 'অস্থুরে) 


€ উুবায়ে যবন-বাজ্য যেওনা তগন! 


উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ কারে! 
কি দশ! দেখিয়া আহা! ডুধিছ এখন ! 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য 
পূর্ণ না হইতে তব অদ্ধ আবর্তন, 
অদ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন 1” 
-_পলাশীর যুদ্ধ, ধর্থ সর্গ 

গৌরবোক্তি এখানে প্রকাশ পাইতেছে একটি চমংকার 
বক্রোক্তিকে অবলম্বন করিয়া। সম্মুখভাগে প্রত্যক্ষ লুপ্ত হইতেছে 
বঙ্গের মুসলমান রাজ্য, দূরে আকাশভাগে অস্ত যাইতেছে 
সহস্রাংশু সৃধ্য | রাত্রি ঘনাইয়।৷ আসিতেছে বাঙ্গালীর অন্তুরে ও 
বাহিরে । সেই আসন্ন অম।যামিনীর বিভীষিকা দেখিয়া আন্তক্ষিত 
হইয়াছেন স্বাধীন বাঙ্গালার শেষ সেনাপতি মোহনলাল। 

নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রকাব্যের দ্বাদশসর্গ 'স্খত্ব' প্রায় 
মব্বাংশেই গৌরবোক্তি। 

সাম্প্রতিক কবিদের রচনায় দ্রতি-কাব্য কম, দীপ্তি-কাব্যেরই 
উল্লাম, গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি দ্বিবিধ রচনায়ই তাহাদের 
দক্ষতা আছে। খুঁজিলেই উদাহরণ সিলিবে। প্রাচীন 
কবি ভারবি, প্রীহর্য ও মাঘের রচনায়ও গৌরবোক্তি ও 
বাক্রোক্তিরই প্রাধান্য, খাটি রসোক্তি ও স্বভাবোক্তি ভাদশ 
প্রচুর নহে। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগে জাতীয় কাব্য 
রচিত ও সমাদৃত হইয়াছে এবং হইতেছে, কাব্াশাস্ত্রে তাহার যে 
শাশ্বত মূল্য আছে, কাব্যরমিকদের নিকট তাহা যে অশ্রদ্ধেয় 
নহে, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 


এইবার বক্রোক্তির উদাহরণ দিয়া প্রথম অধ্যায়ের 


আলোচনা শেষ করা যাইতেছে । মহাকবি কালিদাম রমোক্তি 


৯৬ 


বাকি ও 


গোরবোনতি 


কাব্যালোক 


রচনায় সুদক্ষ, স্বভাবোক্তি রচনায়ও আগুর্ধ 'নৈগুণা 
দেখাইয়াছেন; কিন্তু আবশ্যকস্থলে বক্রোক্তি রচনায় ভিনি 
তুলা কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ “কবি কালিদাস” 
_ এই মন্তব্য বিদগ্ধ স্ুধীজনেরই মন্তব্য|; 
রঘুবংশকাবোর প্রথম সর্গে্ যে শ্লোকপরম্পরায় দিলীপের 
জগ ও প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা রসকাব্য 
হ, দীপ্থিকাব্য ; যেমন, 
আকার-মদৃশ প্রঃ গ্রজজয়া সদূশাগমত | 
আগমৈং মদশারস্ত আরনম্ত-স্ধৃণোদয়ঃ ॥ রদুবংশ। ১১৫ 
_মাকারের সৃশ ঠাহার প্রজ্ঞা) প্রজ্ঞার মদৃশ তাহার আগম (শান্্াথ- 
পরিজ্ঞান ), আগমের স্রশ গাগর আরম ( কন্টানুষ্ঠান 9 এবং আরম্থের 
সদৃশ ছিল তাহার উদর (ফলসি্ছি)। 
সহােই দেখা যায়, কোনও ভাবের জতিশযিত প্রকাশ নহে, 
কেবল মনোহর অথথ ও বাগঙ্গী দিয়া কবি এখানে শব্দার্থের 
কাব্যত্ধ পিদ্দ করিয়াছেন। সংক্কৃহভাষার শব্দাবলীর ধ্বনি- 
সম্পদ সর্ধদাই লব্দণীয়। এই কাধ্য দীপ্রিকাধা এবং 
বক্রোক্তি কাব্য গৌরবোক্তি অবশ্য কিছু মিশ্রিত আছে। 
রায় ৮ ভারতচন্দ্রের রচনা! বক্রোক্তি-কাব্যদ্বারাই 
সমৃদ্ধ । দুষ্টটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে 
প্রথম, করির প্রতিপালক মহারাজ কৃষচান্দের বানা 
ন্ছে সবে বোনকলা হান বৃদ্ধি তায়। 
কৃষন্ত পরিপূর্ণ চৌবটি কলার ॥ 


দ্রাতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য ৯৭ 
পদ্মিনী মুদয়ে আখি চন্ত্েরে দেখিলে । 


কৃষচন্ে দেখিতে পদ্মিনী আখি মেলে॥ ল্লহ্ক র- 
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল। বক্ষ তি 
কষ্চন্দ্র-স্াদ কালী সর্বদা উজ্জল ॥ 


দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত য়। 
কৃষ্ণচন্দরে দুই পক্ষ সদা জ্যোত্মাময় ॥ 


_-মন্নদামঙ্গল, কৃষণচন্দ্রের সভা-বর্ণন 


এ রচনা নিছক বক্রোক্তি, প্রতি-স্তবকে ব্যতিরেক অলঙ্কার 
আশ্রয় করিয়া কয়েকটি যমক-সংযোগে ইহা সৌন্দর্য লাভ 
করিয়াছে । অলঙ্কার কয়টি খসাইয়া লইলে ইহ1 একেবারে 
নীরম গগ্ভ হইয়া যাইবে। ইহা একান্তই অলঙ্কার-প্রধান 
বক্রোক্তি। 


দ্বিতীয় উদাহরণ £-_ 


বিননিয়া বিনোদিয়! বেশীর শোভায়। 

সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥ 

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা । 

পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥ - উদ 


-বিদ্যা্নার, বিদ্যার বূপবর্ণনা 

এ বর্ণনায় অলঙ্কারের ভার ছাড়া আর কিছু নাই, দীপ্তি 

ও ব্যপ্তনা বড় অল্প, স্বাভাবিকতা একান্ত ব্যাহত হওয়ায় 
বক্রোক্ি এখানে মনোহর হয় নাই। 


৯৮ 


গহ্বরে ভি 


আগ-বলকি 


কাব্যালোক 


বিদ্ভাপতির রচনায়ও বক্রোক্তির অভাব নাই। রাধিকার 
বয়ঃসন্ধি বর্নার অনেকাংশই এই বক্রোক্তি কাব্য, বিদধগতির-_ 
'আওল খধতুগতি রাজ বমস্ত। | 
ধাওল 'অলিকুল মাধবী গন্থু॥ 
দিনকর কিরণ ভেল গয়গণ্ড। 
কেশব কুশ্বম ধরল হেম দণ্ড ॥ 
নৃ্-আসন নব পাটল-পাত | 
কাঞ্চন কুধম ছত্র ধর মাথ ॥ 
_ প্রভৃতি কবিতাটিও দীপ্তিকাব্য ; খভাবোক্তি নহে, শুদ্ধ 
বাক্রাক্তি। 
কবি গোবিন্দদাসের বৈষ্বকবিষ্ভায় বক্রোন্তির উদাহরণ 
খুব বেশি পাওয়া যায়। এই সমস্তই অলঙ্কাপ-বৃক্রোক্তি। 
কবিরঞ্চন রামপ্রমাদের- 
এবার আমি বুঝব হবে। 
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥ 
ছোলানাথের ভুল ধরেছি-বলবো এবার যাবে ভাবে, 
সু 1 হয়ে দায়ের চরণ হাদে ধরে কোন বিচাবে 
_ প্রন্থৃতি পদটি দীপিকার, বক্কোক্তি মা; অবশ্য 
শস্তরালে তক্তিরমের স্পর্শ আছে। এই বক্কোক্তি অর্থ-গ্রধান, 
করপনাশক্তিতে হাহার প্রাণ আলগ্কার এখানে নাই । 
" ইহাকে অর্থবক্রোক্তির উদাহরণ-্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। 


দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তেকাব্য 


পুবেবই উদাহরণ দেখান হইয়াছে, উন্তম বক্রোন্তি অনেক 

সময়ে উত্তম রসোক্তির সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে । বাক্যের 
রম অলঙ্কারকে আক্ষিপ্ত বা আকুষ্ট করে) অথবা রস-রূপে পরিণত 
হওয়ার পথে বীজ তইতে পল্লব-পুষ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষের ন্যায় 
বাচা-্রীতি-অলঙ্কার-যুক্ত কাব্য স্থট্টি করে। এই জাহীয় 
রচনায় বক্কোক্তির ভার থাকে না, তাই ভাহাকে জনেক সময়ে 
নিজন্বরূপে ধরাই যায় না, বায়ুর হ্যা যেন অদৃশ্য থাকিয়। 
কাব্য-জগংকে ধারণ করে। বক্রোক্তি নিজেকে জানান দিয়া 
রচনাকে মৌন্দধ্যশালী ও সরস করাত পারে ; যেমন কৰি 
কৃন্তিবাম-রচিত সীভা-হরণে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ 2-- 

গোদাবরী-নীরে আছে কমল কানন, 

তথা কি কমল-মুখী করেন ভমণ ? 

পল্মালয়া পদ্মমুখী মীহারে পাইরা 

রাখিলেন বুঝি গন্মবনে লুকা ইয়] ! 

চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস, 

চন্তরকলা-ভ্রমে রাহ করিল কি গ্রাস? 

রাঁজাচাত 'মীমারে দেখিয়া [স্তাদ্থি তা, 

হরিলেন পৃথিবী কি আমার গুহিতা ? 


এখানে অলঙ্কারবক্রোক্তি ও শর্থবক্রোক্তি সমান প্রধান 


হইয়াছে । 


৪৯ 


উয়বিধ 


বান্াস্তি 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বস 
(১) 
আদিকবি বালীকিকে নমস্কার! ছন্দের ন্যায় রসেরও 
আদি ত্রষ্টা তিনি। ক্রৌঞ্চ-বিয়োগোথ শোকভাবের বশে তিনি 
প্রথম স্থষ্টি করেন রস, করুণ রস। এই করণ রূস, শঙ্গার রস, 
বীর-রৌদ্র-ভয়ানক রস অপুবৰ ভাবে ক্ষ হইয়াছে তাহার 
রামায়ণ কাবো । পণ্ডিতগণ রসের বিশ্লেষণ করেন অনেক পরে 
'ভীরত-ভারতীর মন্দিরে রস-প্রদীপ প্রথম প্রজ্ঞা রি করে 
ভরতমুনি, যুনিকে নমস্কার! ভরতমুনি কেবলমাত্র নাট্যবেদের 
আদি বক্তা ন'ন, রস-শাস্ম ও অলঙ্কার-শান্ধ লইয়া যে কাধা- 
শাস্ত্র তাহারও আদি গুরু তিনি (১)। ভরতমুনির নাটাশান্ের 
ষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে নাটারস ও ভাবসমৃহ এবং যোড়শ অধ্যায়ে 
অলঙ্কার, দোষ, গুণ ও লক্ষণ-সমৃহ আলোষ্চত হইয়াছে। 
আধুনিক পণ্ডিতগণ আবিভাবকাল ্বদ্ধে কেহ 


২ পপি শিপিসপসপসপপপসসপী ++ তি তি শাক্টিসপত পপ 


১ ) রাক্মশেখরের মতে রূসের আদি আগা মন্দিকেশ্বর এবং রূপক 


অর্থাৎ নাটোর আদি আচাধ্য ভরত) 
“"*রূপক-নিরূপণীয়ং ভরত রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ,+.-" 
-কাবামীমাংসা) ১ম অধ্যায় 


না 


অস্ল 
€শ স্থি 
টি রে 


শি 


0 58 


১০২ 


নাটাযরদের 


প্রঃচীনত!। 


কাব্যালোক 


বলেন উহা খ্রী্-গুবব দ্বিতীয় শতাব্দী, কেত বা গঁীয় চতুর্থ 
শতাকী। তিন যে কত সুপ্রাচীন তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার 
কোন উপায় নই। কিন্তু তাহার পৃবেব কেবল নাট্য নহে, 

শাব্যেরও উতপ্তে এ প্রচার হইয়াছে, ইহা তাহার রচনা 


ইতেই বুধিতে পারা যায় । প্রথম আধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে 
দেখা যায় 


তত ৯ 


“নভে প্রচখৈ দেবৈ রা; কন গিতাত 
ক্রীড়নীরক দিচ্ছামো দশ্াং এবাং 5 সছুবেহ 
--নাটাশাস্ব। ১1১১ 
_মহেজ-প্রগুখ দেবনগণ পিতামহ বঙ্গীকে বলিলেন, « এমন একখানি 
ক্রীড়ার অর্থাং আমোদের বঙ্থ আমরা পাইতে চাই, ধাঠা একই সময়ে 
দৃশ্য 9 অবা ঠহবে। 
শ্রব্য শবের উল্লেখ হইতে স্পট আন্থুমান করা চলে যে, শ্রব্য 
কাব্য অর্থাং মহাকাব্য বা আখ্যানকাবা তখন প্রচলিত ছিল। 
দেবতাদিগের প্রার্থনী হইতে আরও অনুমান হয় যে, 
আরিষটলের হ্থায় ভরতমুনিও মনে করিতেন, কেবল শ্রবা কাব্য 
বা মহাকাবা অপেক্ষা দশ্য ও শ্রবা কাব্য অর্থাং নাটক অনেক 
উংকৃষ্। | 
ভরতমুনি তাঁহার গ্রন্থে এই নাটকের বিশদ বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন এবং নাটক বুঝাইতে গিয়। 1 তাহারই জীবিত-ন্বরূপ 
নাট্যরসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যে ভাবে নাট্যরসের 
অধ্যায়েও মাঝে মাঝে অত্র আন্থবংশ্ো গ্লোকৌ ভবতঃ? 


রস ও ভাব 


-_-এখানে এই ঢুইটি পরম্পরা'প্রাপ্ত প্লোক আছে, অথবা 'ভবস্থি 
চাত্র শ্লোকাঃ__এই বিষয়ে এই শ্রোকগুলি আছে,-এইবপ 
উল্লেখ করিয়াছেন, ভাহাতে প্রতীতি হয় যে, নাট্যরস-মন্পর্কে 
তাহার পূর্বেও কিছু আলোচনা এবং তন্বনিদ্ধীরণ হইয়াছিল । 
নাট্যরসের নির্ণর-কাল তাই ভরতমুনি অপেক্ষাও শ্রাচীন, 
গাণিনি-ব্যাকরণে নটশৃত্র-কর্তার উল্লেখ থাকায় এই মত আর ও 
দঢ হয়। 

এই নাট্যরমকেই পরবন্তী আচাধাগণ কাব্যরস স্বরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। সব্ধপ্রথমে ধ্বনিকার দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে 
অসংলন্ষযক্রম ব্যক্গের গ্রয়োগ-স্থল বুঝাইতে গিয়া ভূতীয় ও 
চতুর্থ কারিকায় রসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রস-্ধ্বনিকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশেধ কোন ব্যাখ্যান উপস্থিত না 
করিয়া তিনি নাট্যরমকেই নাট্যও কাব্যের রম বলিয়া বুঝিয়া 
লইয়াছেন এবং কেবল রস-শন্ঘ দ্বারা উভয়ের নিধন 
করিয়াছেন। 

এই বিষয়ে আনন্দবদ্ধন স্পষ্টত; ভরতের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং রস-সম্পর্কে নাট্য ও কাব্যক্রেএকই শ্রোণতৃক 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন লিখিতে্েন,_ 

“এত রমাদি তাংগর্যোগ কাঁধানিবন্ধনং ভরতাদাবপি স্গ্রসিদ্ধমেব 1 

_-ধ্বন্তালোক ৩৩।২, বু, 

_বুসাদির তাতপর্যয লইয়া এই কাব্য-রচন! ভরত-প্রভৃতির এ. 

সুপ্রসিদ্ধ আছে। 


১০৩ 


কাবারদ-বিষ 
ধ্সিক'র 


নক 


দত 


কাব্যালোক 


আবার, | 
“বৃত্তয়োহি রসাদি-তাংপধ্যেণ সংনিবেশিতাঃ কামপি নাটাঙ্থ কাব্যন্ত চ 
ছায়ামাবহস্তি। রসাদয়ে। হি দ্বয়োরপি তয়ো জীবভৃত1: 1” 
_বধ্বন্যালোক? ৩।৩৩, বৃত্তি 
_বৃত্তিসমূহ রসাদির উপযোগিতামপারে সংনিবেশিত হইয়া নাট্যের 
ও কাবোর রমণীয় কান্তি জন্মাইতেছে। রসাদি এ ছুই-এরই জ'বভৃত। 
উল্লিখিত উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আনন্দ- 
বন্ধন কেবলমাত্র ভরতমুনির নাট্য-রসকে যে কাবরস বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন, ভাহা নহে, ভিনি রস যেমন নাটোর প্রাণ, 
তেমনই কাব্যেরও প্রাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন | দ্বনি-কার 
কিন্ত এরূপ মন্তব্য কখন৪ করেন মাই। র্ুসহতের প্রধান 
ব্যাখ্যাতা অভিনবপ্ঠপ্ের অভিমত আলোচনা করিবার পুর্বে 
ভামহ প্রভৃতি আদি জলক্বারাচাধ্যগণ কার্যে নাট্যরসের প্রর়োগ- 
সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছিলেন) সঙ্গেপে এখানে রেখ করা 
যাইতে পারে। 
সপ্তন ও আষ্টঘ শহাব্দীর লেখক ভামহ কাব্যে ভরুভবব্যাখ্যাত 
নাট্যরসের প্রযেখগ-পিষয়ে প্রতিকুল ধারণা পোষণ করিতেন 
বলিয়া মনে হন্। হিনি কাব্যে এই রসকে অলঙ্কার বলিয়া 
গণ্য করিয়াছেন এবং প্রেরং রলবৎ ও উর্জ্প্থি এই তিনটি 
অলঙ্কারে অভি সাধারণ ভাবে উহ্ভার আলোচনা শেষ 


করিয়াছেন | 


আম শতাব্দীতে আচাধ্য দণ্তী ভামহের ন্যায় রসকে কাব্যে 
অলঙ্কাররূপে গণ্য করিলেও রসবং আলঙ্কারের ব্যাখ্যায় তিনি 


রস ও ভাব 


চমৎকার শ্লোক রচনা করিয়! স্ুপ্রসিদ্ধ আটটি রসেরই উদাহরণ 
দিয়াছেন। স্থায়ী ভাব যে রসতা প্রাপ্ত হয়, এ সম্বন্ধে 
তাহার ধারণা স্পষ্ট ছিল বলিয়াই মনে হয়। এ মনোভাব 
অনেক খানি অনুকূল। 

অষ্টম ও নবম শতাব্দীর লেখক বামনাচাধ্য রসকে কাব্যের 
অলঙ্কার নয়, একটি প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াচ্ছন ; 
গুণটির নাম দিয়াছেন তিনি কান্ঠি_ 

“দীপ্তরসত্বং কান্তি? --কীবালক্কা বসতবুদ্তিত ৩1২১৪ 

রসের দীপ্তি বা প্রকাশই কান্ঠি। 

এখানে উল্লেখ করা যায় বে, বামন নাট্যরসের কথা ভাল 
ভাবেই জানিতেন, কারণ তিশি সন্দভ-সমহের মধ্যে দশরূপক।১) 
অর্থাৎ নাটককে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। 

নবম শতাব্দীর লেখক ভু উদ্ভট ভামহের ন্যায় রসকে কাব্য 
অলঙ্কার বলিয়া মনে করিলেও, তাহার রচনার শুধু রস নয়, 
স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী ভাব, বিভাঁব এবং প্রসিদ্ধ আাঁটটি রস ও 
শান্তরসের উল্লখ দেখা যাঁয়। 

নবম শতাব্দীর মধাভাগে রুট কুঠদা নাটারমের 
প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া লিখিজোন, --লীব্য- 


(১) দশরূপক অর্থ দশবিধ রূপক । বরূপকের পি রী 


11/1)% ব1 নাটা, নাটক নহে। সং্কতে নাটক হইতেছে দশ ক্র 


রূুপকের এক বিশিষ্ট প্রকার বূপক। বাঙ্গালায় রূপক অর্থে নাটা শোর 
সঙ্গে তুলে নাটক শব্দ চলিয়া গিয়াছে। 


বাঁনন 


অভিনব 


কাব্যালোক 


মাত্রেই বিবিধ রস থাকা চাই, নতুবা কাবা শান্বং নীরস হইয়া 
যাইবে এবং লোকে কাব্য পাঠে ভয় গাইবে। এই বলিয়া 
তিনি আটটি নাটারমের সহিত শান্ত ও প্রেয়ঃ নামে আর ছুইটি 
রসের উল্লেখ করিলেন এবং শূঙ্গাররদ ও তাহার নায়কাদি- 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেন। রুদ্রট শবার্থ,ক কাব্য 
বলিলেও কাব্যের রসবন্তা স্বীকার করিয়াছিলেন, পুকাবর্তাদের 
হ্যায় নাট্যরসকে কাবো কেবলমাত্র অলঙ্কার বা &ণ বলেন 
নাই। অবশ্য রুদ্রটের রচনায়ও রস-সশ্বক্ধে কৌন গভীর 
আলোচনা পাওয়া যায় না। পর্িভগণের মতে আনন্দবদ্ধন 
রুটের ঘমসাময়িক এবং তিনি ধ্বনিবাদকে প্রভি্িত করিয়া 
র্বাদকে মর্ব-প্রাধান্য দান করিলেন। 

পরবন্তা কালে একাদশ শতাব্দীতে অভিনবগু তাহার 
অভিনব-ভারতী ভাষ়ে ভরত মুনির মাটারস বুঝাইতে গিয়া 
নাট্যরস ও কাব্যরস যে বন্তত: এক) এই মত প্রচার করিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন,- 

“নাট্যাৎ সমুধায়রূপাদ রমা; যদি বা নাট্ামেব বসান রসসমুদাযো ঠি 
নাটান। ন নাট্যে এব চ রসাঃ, কাঁরোইপি, নাটারমান এব রসং। 
কাবযার্ঘবিষয়ে হি ধঁ-ক্ষক্সংবেদনোদয়ে বসোদয ইত্যুপাধায়া; | দাহ; 
কাবাকৌতুকে-- 

কপ্রয়োগত্ম অনাপরে কাব্যে নাস্থাদমন্তনঃ 1” ইতি 
বর্ণনোংকলিকানোগ-প্রোডোকষ্য| সমাণর্পিতাঃ | 
উদ্চ।ন-কান্থা-চ্্রস্কা ভাবা: প্রতাঙ্ষবংস্ুটাঃ ॥” ইতি 

অন্তে তু কাবোইপি গুণালঙ্কার-মৌনধ্াহিশযকতং রমচর্বণম্‌ মাহ) । 


রগ ও ভাব 


বয়ং তু জনঃ-কাব্যং ভাবন্‌ মুখ্যতো। দশরূপকাম্মকমের | উত্তভি 
উচিতৈ ভাধাবৃত্তিকাকুনৈপথা-প্রস্তিভিঃ পুর্ধাতে চ রদবন্তা | স্পর্ধা হি 
নায়িকায়া অপি সস্তা এব উক্তি রিভ্যাদি বহুতরম্‌ অনুচিতং কেবলং 
একিরঠিতত্বাদ ব্যাবর্ণাতে, তাবতীব স্বগষ্থম্‌ ইতি ন্যাযেন অনৌচিভাং ন 
গ্রতিভাতি। তত এব উচাতে সন্দর্ডেমু দশনপকমিভ্তি । যে স্বভাবতো 
নিশ্মলমুকুরহদয়| স্তে এব সংমারোচিত চাট ন 
ভবন্তি। তেবাং তথখাবিধ-দশ্রূপকাকর্ণন-সমযে লাধারণরসনাম্মক"চর্কব- 
গ্রাহথো রস-দঞ্চয়ো নাট্যল্ণন্দুট এব। যে তু অগা স্তেবাং 
গ্রত্যাঞ্গেচিত-তথাবিধ-ক্বণা-লাভ|য় নট।দি-প্রক্তিয়।, হ্বগত-ক্কাধশোকাদি- 
সফট-লনয়-এস্থি-ভঞ্জনায় গীতাদদি-প্রক্রিয়া চ মুনিন! বিরচিতা। সর্ধান্গাহকংহি 
শান্্রমিতি ন্তারাং তেন নাটো এব রসা ন লোকে ইতার্থঃ | কাঁব্যং? 
নাটামের 

-_নাটাশাস্ত্, ৬৩৬ ভাগ, পৃঃ ২৯১-২৯২ 

_সমগ্রূপ নাটা হইতে রস-সমূহ্ের উৎপত্তি হয়ঃ অথবা নাটাই 
রস, রসই নাট্য । রসসমূহ কেবল নাট্যে নয়, কাব্যেও বর্তমান। রস 
নাট্যায়মান হয়, অর্থাৎ নাট্য যেনূপ, সেইরূপেই প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। পৃজ্যপাদ উগাধায় বলিয়াছেন,_কাবাবর্জিত বস্ত স্থান 
প্রত্যঙ্ষের ন্যায় জানোদয় হইলে রদসোদর হইয়। থাকে । কাব্যাকৌতুকে 
বলা হইয়া হইছে, 

“নাটকের ন্যায় অনুভূত না হইলে কাবো আতস্বাদ সস্তব হয়না। 
উদ্ভান, কান্তা, চন্দ্র প্রভৃতি বস্ত্র বর্ণনা, বিলাম। পরিপূর্ণতা 
নিপুণভাষায় প্রবুক্ু হইলে বিষয়গুলি গ্রত্যক্ষের স্থায় পরিস্ফুট হর”? 

অবশ্ব কেহ কেহ বণিয়াছেন, কাবোও গুণ, অলঙ্কার ও সৌন্দয্ের 
আতিশযা হইতেই রমের চব্বণ হইয়া থাকে । 


১০৭ 


কাব্যালোক 

আমরা কিন্তু বলিতেছি,_ 

কাবা মুখাতঃ নাট্ম্বভাবসম্পন্ন। সেখানে মমুটিত ভাষা, বৃদ্ধি, কাকু 
এবং নেষধয-বিধান প্রভৃতি দ্বার! রসবত্া পূর্ণ হইয়া থাকে । মাকাব্য- 
প্রভৃতিতে নায়িকার উক্তিও সম্তভাষায় নিবদ্ধ হয়। এইক্সঈপ বহুতর 
অনুচিত বিষয় কেবল উপার নাই বলিয়া সেখানে বরিত হইয়া থাকে । যাহা 
পাওয়া গেল, উহ্ভাই সুন্দর।-এই ন্াযান্মায়ে 'অনৌচিত্য গ্রতিভাত 
হয়না। সেই জন্যই বলা হইয়া থাকে,সন্সমূতের মধো দশনূপক 
অেষ্ট ।” বাহাদের জদর শ্বভাবতঃ নিন্ম লদর্পণের হ্যায় স্বচ্ছ, ত।ছাদের মন 
নংসারোচিত ক্রোধ মোহ 79 অভিলাধের বশ হয় না। হাঠাদের নাটা 
শরবণের সময়ে জাধারণ বুসনাহ্বক চর্বণের ফলে বে রস-সঞ্চর হর, 
তাহাতে নাটালঙ্গশ স্কট হইয়া থাকে । কিন্ধ যাগারা তদপ হেন 
২ চন্বণা-লাভের নিষিন নটাদির প্রকুা এবং 
মাগ্গত ক্রোধশোকবনুল হদ্য়-্র্থি ভাঙ্গিণার নিমিন্ত গাহপির প্রক্রিতা 
দুন-কছুক বিরচিত হইয়াছে। শান সকপকেই অনুগত করে এই 


চে 


বারামসারে নাটাই রদ-সমূতের অবস্থান, লোকে নয়) হাই বলা 


. ি 
হছে । কাব্য ঠো নাত 1 


আচাধ্য অভভিঙ্গব গরপের দীর্ঘ ব্যাখ্যান হইতে জানা গেল 
নাট্যরদ ও কান্যর্জ্ এক কিনা এই বিষয়ে উপ্াধ্যায়গণ পুবেবও 
নেক আলোচনা করিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন উভয়ই 
এক। এই সিদ্ধান্তের কারণ-্বরূপ তাহারা বলিয়াছেন যে, 
্ী্য শ্রবণ বা পাঠের সময়ে সমুদয় সামাজিকের মানস-নয়নে 
কাব্যাথ মৃত প্রায় প্রত্যন্ছের স্ায় প্রকাশ পাইরা থাকে; এবং 


ভাহারই কলে রসোদয় হয়। এই পিষয়ে তিনি স্বীয় 


রয় ও ভাব 


আচাধ্য তট্রতৌত-গ্রণীত কাব্যকৌতুক গ্রন্থ হইতে স্বীয় অনুকূল 
মভও তুলিয়। দিয়াছেন। পরবর্তী অংশে অভিনবগ্তপ্ত বামনের 
অভিমত তুলিয়া দশরূপকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বুঝাইয়াছ্ছেন। 
বামন লিখিতেছেন,_ 
“সন্দতেষু দশরূপকং শ্রেয়; 1” 
“তদ্ধি চিত্র চিত্রপটবদ বিশেষ-সাকল্যাৎ॥” 
_-কাব্যালঙ্কারস্ত্রবুভি ১1৩।৩০)৩ 

_অন্দর্ভসমৃহর মধ্যে দশনধূপকই শ্রেট। বৈশিষ্টামূহ মমগ্রকূপে 
থাকায় ভাহা চিত্রপটের স্থায় বিচিত্র । 

প্রেক্ষাগৃহে প্রেক্ষকের নয়নে মকলবিষয় চিত্রপটের ন্থায় 
আবিভূতি হওয়ায় দশরূপক অর্থাৎ, নাটকসমূহের শ্রেষ্টতা। 
অভিনবপ্তপ্ত বলেন, যাহাদের হ্থদয় স্বভাব! নিশ্মল দপণের স্থায় 
স্বচ্ছ, চিন্ত ক্রোধ-মোহ-ুক্ত, নাটক শ্রবণেও তাহারা অভিনয় 
দর্শনের ন্যায় পরিস্ষুটরূপে রসাম্থাদ পাইয়া থাকেন। 
যাঙ্কারা তদ্্রপ যোগ্যতা-সম্পন্ন নহেন, তাহাদের নিমিতুই 
অভিনয়ের ব্যবস্থা এবং নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা। 

অভিনবপ্তাপ্তের উক্ত ব্যাথ্যান হইতে আরও বুঝা গেল, 
তাহার মতে 

কাব্যং তাবন্‌ মুখাতো দশরূপকায়কমেব। 
কাব্যং চ নাটামেব। 

কাব্য প্রধানতঃ দশরূপক বা নাটকমমূহের স্বভাব-মপন্ন। 

কাব্য বন্ৃতঃ নাট্যই | 


নাটারদ ও 


কাব্যালোক 


স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কাব্য বলিতে সেই যুগে কেব্মাত্র 
মহাঁকাব্য বাঁ আখ্যানকাব্য বুঝাইত, যাহাতে নাটকের ন্যায় 


বা এক নর-নারীর প্রেম বা বিদ্বেষ প্রভৃতির বশে বিচিত্র সংস্পর্শ বা 


্ 


মহাকাণ্য ও 
গিতিকাবোর 


এ] 


মংঘধের জগত ঘটন! মুখা হইয়া রস-নিষ্পত্তি করিত। ষ্চব বা 
গীত-দমূহও নাটক নয় বলিয়া এই বিচারে কাব্য-পদ-বাচা 
হইতে পারে না। সা রঃ বা কুমারসন্তব 


অন্তর্গত পলা টা চট | বক্রোকতিমমূত 
যাহাদিগকে আমরা দীপ্তি-কাব্য বঙগিয়াছি, এই বিচারে 
কাব্যপদবাচ্য হইতে পারে না। অভিনবগুণের আ্ডাবকাল 
একাদশ শতাব্দী বলিয়া ধরিয়া লঈলেও এই মন্্ুব্য জ-সাবধান 
ুতুত্তের মন্তব্য বলিয়াই মনে হয়। নাট্ের প্রাণ রস, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । আখ্যানমূলক নাট্যভাবাশ্রয়ী কাব্যসমুহের প্রাণও 
রস, তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যাবতীয় কাব্যই 
'দশরূপকাত্মবক এবং কাব্যমাত্রেরই প্রাণ রস, এই অভিমত 
অশ্রদ্ধেয়। এই সম্বন্ধে মামাদের মত প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্য। 
করা হইয়াছে, পারেগ বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 
আমরা দেখিলান ভরতঘুণির নাটারপের ব্যাখ্যানের পর 
ধ্নিকার, আনন্দবদ্ধন এবং পরে অভিনব্চগ কীাব্যরসকেও 
সববথা উহ্ভার সদৃশ মনে করিয়া একই রস শব্দ দ্বারা উভয়কে 
শাইয়াছ্েন। হাভিনবঞ্ণপ্ত আবার কাব্য বলিতে কেবলমাত্র 
আখ্যানমূলক কাব্যের কথাই বুঝিগ়াছেন, আন্ানিধ কাব্য 


রস ও ভাব 


থাকিতে পারে, এই চিন্তা তাহার মনে আসে নাই । অভিনব- 
গুপ্তের প্রায় ছুই শতাব্দী পূর্বে আনন্দবদ্ধন কিন্ত কেবল 
মহাকাব্য নয় আমরা যাহাকে গীতিকাব্য বা নিসর্গকাবা বলি, 
তাহার রসবন্তা-বিষয়ও লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, 

“নাস্তেব তদবস্থ যদ অভিমত-রসাঙ্গতাং নীয়মানং ন প্রগুবীভবতি। 
অচেতনা অপি হি ভাবা যথাযথম্‌ উচিত-রম-ভাবতয়া চেন বুভতন্ত- 
যোজনয়। বা ন সন্ত্যেব তে যে যান্তি ন রসাঙ্গতাম্‌ ১ 

--ধ্বহণালোক, ৩৪৩, বুস্তি 

এমন বন্তুই নাই যাতে অভিলধিত রসের স্পর্শ দিলে গ্রকৃষট 
গুণশালী না হ্ন। অচেতন বিষয়সমূহও বথাবথরূপে সনুচিত হম-ভাব 
দ্বারা অথবা! চেতনবৃত্তান্ত-যোজনা দ্বারা শোভিত হইলে এমন ভইতে পারে 
না, যাহাতে রসাঙ্গতা না পার । 

আনন্দবদ্ধনের মতে রসের জন্ত যে কোন বস্তু, এমন কি 
অচেতন বস্ত্র অবলধ্িত হইতে পারে। তাহা হইলে রম 
বলিতে কেবল নাট্যরস নয়, মহাকাব্য বা আখ্যান-কাব্যের 
রসও নয়, বিচিত্র গীতিকাব্যের রসও বুঝাইতে পার়ে। পরবর্তী 
আচার্য মম্মট ভট্টও রমের সংজ্ঞায় “নাটা-কাব্যয়োঠ- নাটা ও 
কাব্য এই উভয়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । আগে নাট্য, 
পরে কাবা । ভরতমুনির ব্যাখ্যাত নাটারস হইতেই কাব্- 
রসের উৎপত্তি, অথবা, নাটারসের ব্যাখ্যার প্রসারেই কাবারসের 
অন্তর্ভাব। | 

তরভমুনির সময় ধরিলেও রস-বাদের উংপত্তিকাল প্রাঃ 
ছুই সহত্্র বংসর। তাহার পর শ্রীশঙ্কুক প্রন্ৃতি ব্যাখ্যা কধিলেও 


১১১ 


১১২ 


প্রধান 
অংচায্যগণ 


কাব্যালোক 


রসবাদ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতে থাকে। পূর্বের দেখান 
হইয়াছে, ভামহ, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি অলঙ্কারাচাধ্যগণ 'রসবাদ- 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই; কাবারচনায় 
রসের সার্থকতা বা তাংপধ্য যে তাহারা বিশেষ করিয়! বুঝিয়া 
ছিলেন, তাহাও মনে হয় না। প্রায় সহজ বংসর পরে নবম 
শতাব্দীতে রসবাদকে উজ্জল করিয়া তুলেন ধ্বনিবাদী গণ। 
আনন্দবর্ধন নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রে্ঠ ধ্বনি রসধ্ধনি 
এবং উহাই কাব্যের আত্মা এই মত্ত প্রচার করেন। দশম ও 
একাদশ শতাব্দীতে আচাধ্য অভিনবঞ্প্ত ভরত-প্রণীত নাটয- 
শান্তর অভিনবভারতী ভাষ্য রচনা করিয়া এবং ধ্বন্যালোকের 
মূলকারিকা ও আনন্দবধধন-কৃত বৃত্তির লোচন নামক্ক টীকা 
রচনা করিয়া স্বীয় অন্তৃর্টি, রজ্জা ও মনীষা বলে রদবাদকে 
নি:সংশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আরও প্রবলভার সহিত 
রমকেই কাব্যের আত্মা বলিরা প্রমাণ করিতে চাহেন। একাদশ 
ও দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রীমন্মটভট্ট আনন্দবদ্ধন ও অভিনবপ্তপ্তকে 
অনুসরণ করিয়া স্ুগ্রসিদ্ধ কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে রলকেই অলঙ্কার- 
শাস্ত্রের মুখ্যবস্ধ বায়া বর্ণনা করেন | এই গ্রন্থের আদর 
ও প্রচলন ভারত্্যাগী। ইহার পরে প্রায় সকল আলঙ্কারিক 
পণ্ডিতই মম্মটের মতানুসরণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
ছুই ভন মনীষীর লাম উল্লেখযোগ্য, ত্রয়োদশ কি 
স্্রশ শভাকীর লেখক সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা কবিরাজ 
বিশ্বনাথ এবং সগুদশ শতাব্দীর লেখক রসগঙ্গাধর-প্রণেত। 
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পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপুর গোস্বামী 
ওরফে শ্রীপরমানন্দদাস সেনের নামও উল্লেখ করা ঘাইতে 
পারে। ষোড়শ শতাবীর শেষ ভাগে তিনি অলঙ্কারকৌন্তরভ 
_ শ্রণয়ন করেন, ইহাতে রস-ভতের স্বরূপ-ব্যাখ্যানে তিনি নিম্মল 
প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইনি বাঙ্গালী 
ছিলেন। জগন্নাথ তাহার পরবর্তী; জগন্নাথের পর রস- 
সম্বন্ধে বা কাব্যশান্ত্-সন্বন্ধে কেহ কোন উল্লেখযোগ্য চিন্তা 
করেন নাই। উল্লিখিত পণ্ডিতগণের মধ্যে আনন্দবর্ধন, অভিনব 
গুপ্ত এবং মম্মট ভট্ট এই তিন প্রধান আচাধ্যই কাশ্মীরের 
অধিবাসী; তাহাদেরই দান ধ্বণিবাদ ও বর্তমান রসবাদ । 
(২) 

রস-মন্বন্ধে জটিল আলোচনা অবতারণা করিবার পূর্বের 
ভরতমুনির সহজ সরল উক্তি কয়টি আগে উল্লেখ করা যাইতেছে । 

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 

থে রদ! ইতি পঠান্তে নাট্যে নাট্য-বিক্ষণৈঃ |. 
রসত্বং কেন বৈ তেষাম্‌ এতদ্‌ আখ্যাতুম্‌ অঙ্মি ॥ _ নাটাশান্্। আ২ 

_-নাট্য-বিচক্ষণ বাক্তিগণ ন।ট্য-শান্ত্রে যে রস-মমূহের কা গাঠ করেন, 
তাহাদের রসত্ব কেন, আমাদিগকে বলুন। 

ভরতমুনি বলিলেন, 

ৃঙ্র-হান্ত-করুণা রৌদ্র-বীর-তয়ানকাঃ 


. বীভৎসাডূতসংজৌ চেত্য্টো নাটো রস; স্থৃতাঃ ॥ - নাটাশাস্। ৬১. 


- শূষ্গার) হাস্তঃ করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভতপ, ও অডভুত 
নামক আটটি রস নাট্যশান্ত্রে পণ্ডিতগণ ম্মরণ করিয়া থাকেন। 
ক 


১১৩ 


ভরতমুনি- 
কথিত 
নাটারূম 


১১৪ 


কাব্যাল্লোক 


তাহার পর ভরত আটটি রসের আটটি স্থায়ী ্রাবের কথ! 
বলিলেন,_ 


রতি হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোংসাহে ভয়ং তথা। 
জুগগা৷ বিশ্ব়শ্েতি স্থায়িভাবা? প্রকীনতিতাঁঃ ॥ 


__নাটাশান্ত্, ৬১৮ 


_রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, য়) জগত ও বিশ্মন্ণ এই আটটি 
স্থায়ী ভাব বলির প্রকীন্তিত হইয়া থাকে। 


তাহার পর তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব ও তাটটি সান্বিক 
ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া মুনি ক্রমে রসের ব্যাখ্যান 
করিলেন, 
নহি রসাদ খতে কশ্চিদ্‌ অর্থ; প্রবর্থতে। 
তত্র বিভাবান্থভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্‌ রদ-নিপল্ভিঃ 
-_নাঁটাশান্ত্র ৩৪ 


_রস ভিন্নংকোন বিষয় প্রবত্তিত হয় না। সেই নাটা-বিষয়ে বিভাব, 


অন্ুভাব ও ব্যতিচারী 'ভাবের সংযোগে রমের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে । 


এই শেষ বাকাটির ব্যাখ্যায় ভারতীয় অলঙ্কার-শান্ত্রের বু 
ঠা বায়িত হইয়াছে এবং তাহার প্রতিপৃ্ঠার প্রতিপংক্তিতে 


প্রাচীন ভারতীয় মনীষার সুক্ষ অন্তৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে। বস্তুতঃ 


ব্যাধ্যাকার গণ“ 


এই একটি সরল ও ক্ষুদ্র বাক্যই রঞ্বাদের মূল ভিত্তি। পণ্ডিত 
রী লোল্পট পূর্বমীমাংসা দর্শনের মতানুসারে, শ্রীশস্কক 
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্যায়দর্শনের মতান্নুমারে এবং শ্রীভ্টনায়ক সাংখ্য-দর্শনের 
মতানুসারে বাক্যটির দীর্ঘ ও জটিল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
অবশেষে আচাধ্য অভিনবগপ্তপাদ প্রজ্ঞা ও রসজ্ঞান-পূর্ণ যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই পরবর্তী গণ কর্তৃক অলঙ্কার-মত 
বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে। “রসের নিষ্পত্তি_এই বাক্যের 
নিষ্পত্তি, শব লইয়াই যত গোল বাঁধিয়াছে। এ শক্টির 
অর্থ উক্ত আচাধ্যগণ যথাক্রমে উৎপত্তি, “অন্ুমিতি', 
তুক্তি' এবং অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়া স্বমত-প্রতিষ্ঠায 
অগ্রসর হইয়াছেন। আচাধ্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা এবং 
তদনুমারে রচিত কবিরাজ বিশ্বনাথ এবং পণ্ডতিতরাজ জগন্নাথের 
ব্যাখ্যা অনেকটা বেদান্ত-অন্ুযায়ী। আমাদের অভিমত 
পুনরায় এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইবে, ইহা সম্পূর্ণ বেদান্- 
মতানুমারেই করিত হইয়াছে। ভট্ট লোল্লট প্রস্তুতি 
আচার্যযগণের অভিমত অভিনবগ্প্ত খশুন করিয়াছেন, আমরাও 
সমর্থন করিনা, এই জন্ত এখানে আর দেওয়া হইল নাঁ। 
অভিনবগ্ুপ্তের মতের সমালোচনা-ত্রে আমরা আমাদের মত 
উপস্থিত করিব। | 


অভিনবগ্তপ্তের সরণি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন মন্মটভট্ু। 
তাহার কাব্য-প্রকাশ গ্রন্থে রসের কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি গভিনবগুপ্ডের 
রমদাচার্য অভিনবগ্প্পাদের অভিমত বলিয়া হাহা উল্লেখ ন্ট, 
করিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহা তুলিয়া রসের স্বরূপ বুঝাইবা, থাখান 
চেষ্টা পাইব। 


১১৬ কাব্যালোক 
মম্মটের মূল কারিকা ছুইটি এই $-_ 
“কারণান্ধথ কারধাণি সহকারাঁণি ধানি চ। 
মল কারিকা রত্যাদে; স্থায়িনো লোঁকে তানি চেন্নাটা-কা বায়াঃ ॥ 
বিভাব। অনুভাবাশ্চ কথযন্তে ধ্যভিচারিণঃ | ৃ 
ব্যকঃ স তৈ বিভাবাস্ৈ; স্বারী ভাবো রস; শৃ:।% 
.. _কাব্যগ্রকাশ, ৪1২৭,২৮ 
--লোকে যাহা বতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের কারণ, কার্ধা বা সহকারী, 
তাহাই যদি নাটো ও কাব্য বর্তমান থাকে, তবে বিভাব অন্ুভাব ও 
ব্যভিচারী ভাব বলিয়া! কথিত হয়; সেই ধিভাবাদি দারা বাক্ত স্থায়ী ভাবই 
রস বলিয়া শ্বৃত। | 
কয়েকটি পারিভাষিক শবের সংক্ষিপ্ত ব্যাখা আগে দেওয়া 


প্রয়োজন ; বিশদ ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হঈবে। 

রতি, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি যে সমুদয় ভাব মানব- 
চিত্তে স্বতন্ত্র ও স্থায়ী ভাবে বর্তমান, তাহাদিগকে বলে স্থাযী 
ভাব। শকুস্তলানাটকে স্থায়ী ভাব রতি । 

স্থায়ী ভাবের যাহা কারণ, কাব্যে তাহাকে বলে বিভাব। 
শকুস্তুলানটিকৈ দৃয্স্ত ও শকুন্তলা আলম্বন বিভাব এবং 
মালিনী-ভীর, খুষ্পোদ্ঠান প্রস্তুতি উদ্দীপন বিভাব। 

স্থায়ী ভাবের যাহা কাধ্য, কাৰ্যে তাহাকে বলে অন্ুভাব। 
শকুন্তলানাটকে নায়ক-নায়িকার দীর্ঘ নিঃশ্বাম, কটাক্ষ প্রভৃতি 

প্.' অনুভাব। | 

স্থায়ী ভাবের যাহা সহকারী ভাব, তাহাকে বলে ব্যভিচারী 

বা সঞ্চারী ভাব। শকুন্তুলা নাটকে চিন্তা, দৈন্ত, উদ্বেগ, 
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স্মৃতি, ব্রীড়া, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি ভাব, যাহা চিন্তে একবার 
উদিত হয় ও আবার বিলীন হয়, কিন্তু সর্বদাই মূল 
ভাবের পোষকতা৷ করে, তাহারা স্থায়ী ভাবের অভিমুখে বিচরণ 
বা সঞ্চরণ করে বলিয়া ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। 

মূল সংজ্ঞায় আমরা পাইলাম, 


নাট্যে ব কাব্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব দ্বারা 
ব্যক্ত স্থায়ী ভাবই রস। 


পুবেধ ভরতমুনি বলিয়াছেন, বিভাব, অন্থৃভাব ও ব্যভিচারী 
ভাবের সংযোগে রস-নিষ্পন্তি হয়। 


ভরত মুনির ব্যবহৃত নিষ্পত্তি, শব্দ মন্মটর সংজ্ঞায় 'ব্যক্তি' 
বা ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে; আর বিশেষ পার্থক্য নাই। ব্যক্ত 
অর্থ প্রকাশিত। 


মম্মটভট্ এখন অভিনবগুপ্তের মত বলিয়া রসের ব্যাখ্যান 
করিতেছেন, | 
দলকে প্রমদাদিভিঃ স্থাান্মানে অভ্যাসপাটববতাং কাব্যে নাটো চ 
তৈরেব কারপত্বাদি-পরিষারেণ বিভাবনাধি-বাঁপারবত্বাদ্‌ অলৌকিক" 
বিভাবাদি-শব্দ-বাবহাধ্যে মমৈবৈতে শত্রোরেবৈতে ক্স্ট্লাবৈতে। ন 
মমৈবৈতে ন শত্রোরেবৈতে ন উটস্স্োবৈতে ইতি সঙ্ন্ববিশেষ-স্বীকার- 
পরিহার-নিয়মানধাবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈ রতিব্যক্তঃ মীমাজিকানাং 
বাসনাতয়। স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো নিয়তপ্রমাতগতত্বেন..স্িতৌঈপ 
সাধারণোপায়-বলাঙ তংকাল-বিগলিত-পরিমিত-প্রধাত ভাব-বশোন্মিিত- 
বেদাস্তরমন্পর্কশূন্তাপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকল-মহ্বদয়-নংবাদভাজা 


১১৭ 


কারিকার বৃত্তি 


১১৮ কাব্যালোক 


সাঁধারখ্যেন স্বাকার ইব অভিদ্নোঘপি গোচরীকৃত শচর্বাীনতৈকপ্রাণে 
বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ পানকরস-টায়েন চর্বযমাপ: পুর টব পরিস্দরন 
হদয়মিব প্রবিশন্‌ মর্বাগীণমিব আলিঙ্গন অন্তৎ সর্কহিব তিরোদধদ 
্ধান্দান্বাদমিব অনুভাবয়ন্‌ অলৌকিকচম্কারকারী শৃঙ্ার্বীদিকো রসঃ। 

সচন কার্ধাঃ বিভাবাদিবিনাশে ইগি তন্ত ম্বপ্রমক্গাং। নাপি 
জঞাপাঃ মিদ্ধম্য তলা অসন্ভবাঁং। অপিতু বিভাবাদিতি বাঁত্রিত শতর্বণীয়ঃ। 
কারক-জ্ঞাপকাত্যাম্‌ অন্তং ক দুষ্ট মিতি চেতন কচিদ দৃষ্্‌ ই ভালৌকিকসি দ্ধ 
ভূথণ মেতং, ন দৃষণসূ। চর্বণা"নিপত্তা। তদা নিপত্তি কপচরিত। ইতি 
কার্ধোংপুচ্যতাম। লৌকিকপপ্রতাঙ্ষার্দি-প্রমাণ তাটস্থাববোধশালি- 
পরিমিত-যোগি-জান-বেগ্ান্তর-সংস্পর্শরহিত্ত-্বাতমাত্রপর্যাব'সত- 
পরিমিতেতরযোগি-মংবেদন-বিলক্ষণ-লোকোত্তর-শ্বমংবেদন-গোঠর ইতি 
্রত্যয়োহভিদীয়তাম। উন্গ্রাহকং চ প্রমাণং ন নিব্বিকল্পকম্‌ং বিভাবাদি- 
পরামর্শ-প্রধানত্বাং। নাপি সবিকল্পকম্‌ চর্ধামাণসা অলৌকিকাননময়ম্য 
তস্য স্বসংবেদন-দিদ্ধত্বাৎ। উয়াভাবস্তবরূপমা চ উভয়াত্কত্বমপি পর্বববৎ 
লোকোত্তরতামেব গময়তি, নতু বিরোধম্‌ ইতি 


শ্রীনদাচার্ধাভিনবগুপ্রপাদাঃ 1” 


--কা্য প্রকাশ, 91২৮ বৃত্তি 


বলা বাহুল্য উদ্ধত অংশের আক্ষরিক অনুবাদ হয়না। 
আবশ্যক স্থর্ণে স্বল্প ব্যাখ্যান*সহ ভাগে ভাগে অনুবাদ 
করিয়া বুঝান হইতেছে। | 
- শ্্ীমৎ আচার্য্য অভিনবগুপ্রপাদ বলেন) 
(১) লোকে গ্রমদা গ্রন্থতি হইতে স্থায়ী ভাবের অনুমান অভ্যা্ 
বৃ আনুপাদ: করিয়। যাহার! পটু হইয়াছেন, এইন্ধগ সামাজিকগণের চিত্তে বাসনা-নধপে 


রস ও ভাব 


বর্তমান রতিগ্রভৃতি স্থায়ী ভাব সাধারণ ভাবে প্রতীত বিতাবাদি দ্বারা 
অভিব্যক্ত হইয়া শূঙ্ষারাঁদি রস হয়। 

(২) প্রমদা গ্রভৃতি লোকে স্থায়ী ভাবের কারণ, কাধ্য ও সহকারী রূপে 
গরিচিত হইলেও, কাব্যে এবং নাট্যে কাঁরণত্ব প্রভৃতি পরিহার করিয়া 
তাহারা বিভাঁবনা-গ্রভৃতি ব্যাপার-হেতু অলৌকিক বিভাব, অগ্কুভাব ও 
বাভিচারী ভাব শব দ্বারা ব্যবহার্য হয়। 

(৩) এই বিভাবাদি 'ইহার! মামার') 'ইহারা শক্রর”। “ইহারা! তটস্থের” 
অথবা “ইহারা আমার নহে", ইহার! শত্রুর নহে”, ইহার! তটস্থের নহে, 

_এইরূপ সঙধন্ব-বিশেষের শ্বীকার অথবা পরিহার-নিয়মের আগ্রহাভাব 
বা অনাবশ্যকতা-হেতু সাধারণ ভাবে প্রতীত হইয়৷ থাকে। 

সামাজিকগণের বাসনারপে স্থিত রতি প্রন্ৃতি স্থায়ী ভাব সর্বদা গ্রমাতার 
হইলেও দাধারণোপায়'বলে অর্থাৎ সাধারণীকরণ রূপ ব্যাপার দ্বারা 
তংকালে পরিমিত প্রমাত-ভাবকে বিগলিত করে; তখন তাহার বশে অন্ত 
বেগ্থ বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-শৃন্ত হইয়! উন্মিধিত হয় প্রথাতার অ-পরিমিত 
ভাব বা সাধারণ তাৰ । তিনি তখন সকল সহদয় জনের সহিত এককপতা! 
গ্রাপ্ত হন। | 

(৪) সাধারণীকরণ-হেতু এই্থায়ী ভাব অভিব্যক্ত হইয়া স্বীয় আকারের 
তায় অভিন্ন হইলেও রমরূপে গোচরীকৃত হয়, চর্বামাণতা বা সাস্থপ্তমানতাই 
ভাহার এক মাত্র প্রাণ) বতক্ষণ বিভাব প্রতৃতি, তত্ষসূ্চার্‌ জীবন, তাহা 
পানকরসের গ্তায় চর্বামাগ হইতে থাকে। তখন মনে হক উন ষেন 
পুরোভাগে পরিশ্ব,রিত হইতেছে, যেন হৃদয়ে প্রবেশ করিডেছে, যেন সর্ব 
অঙ্গই আলিঙ্গন করিতেছে, যেন অন্য সকল তিরোহিত করিযী। বর্জাননের 


আস্বাদের স্তায় অনুভব দিতেছে, উহাই অলৌকিক চমংবকারকারী ৃঙ্ার 


প্রভৃতি রস 


১১৯ 


কাব্যালোক 


(৫) তাহ! অর্থাৎ রন কার্ধা নহে, অর্থাৎ বিভাবদি দ্বারা উৎপন্ন 
হয়না) কারণ, বিভাবাদির বিনাশ হইলেও তাহা থাকিতে গাঁরে। তাহা 
জাপাও নয় অর্থাৎ বিভাবাদি দ্বারা জপিত হয় না, কারণ চাহ! কখনও 
সিদ্ধ হয় না? বস্ততঃ বিভাবাি ঘার। তাহা বাঞ্জিত তয় এবং ছাহা চর্কণীয় 
বা আন্বাদনীয় হয়। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, “কারক ও জ্ঞাঞকের বাহিরে 
অন্ত কোথায়ও এইরূপ দেখা যায় কি?” আমাদের উত্তর এই,--না। 
কোথাও দেখা যায় না; ইহা! রসের অলৌকিকত্ব দিদ্ধ করে, ইতা রাসর 
ভুষণই বটে, দূষণ হইতে পারে না।” আবার চর্বশার উৎপত্তি দ্বারা 
ভাহার'ও উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া ত।হ|কে কার্ধা বলা! যাইতে পারে এবং 
লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রদাণ হইতে, অথবা অপরিণক যোগীর জগদভেদ- 
বিষয়ক জ্ঞান ভইতে, কিংবা পরিপক যোগীর বেগ্াপ্তর-সংস্পশ-শৃন্ত 
আত্মমাত্রবিষয়ক জ্ঞান হইতে বিলঙ্গণ ও লোকোত হ্বস্বপ জ্ঞানের 
গোচর বলিয়া জ্ঞপাও বল! যাইতে পারে। বিভাবাদির মংঘোগ প্রধান 
হওয়ায় তদ্ধিনয়ক জ্ঞান নিল্রিকষ্স নয়। চর্বামাণ হলে তাহার মলৌকিক 
শানন্দমন্নতব আত্রজ্জান দ্বর। সিদ্ধ হয় নিয়া, তদ্দিধ্ক জন সবিকল্পও 
নয়। উভয়বিধ জ্ঞানের অভাব গাকা সন্ডেও তাহা উঠরখিধ জ্ঞানের 
স্বরূপ বলিয়া পূর্বণৎ শোকোত্বরতা বা অলৌকিকতই বুঝায় দিরোধ 
বুঝায় না? * | 

ভরতমুনির একটি ছোট বাকা-বীজ হইতে কল-পরব-বভল 
কি বৃহ ক্ষ সউগত হইয়াছে, এখন বুঝিতে পারা যায়। 
আভিনবগুপ্তই রসবাদের শ্রেষ্ঠ প্যাখ্যাতা বলিয়া! রমের রূপ 
গালোচনায় ঠাহারই অভিমত ধিশেমভাবে প্রণিধান ও পরীক্ষা 


€»কর! আদশ্যক। অভিনব-কৃত ব্যাখ্যামকেই ৩১টি পদ্য-কারিকাফ় 


নিশ্বনাগ নিজ গ্রন্থ সাতিতাদর্পণে স্বান দিরাছেন। 


রম ও ভাব ১২১ 


রসের ব্যাখ্যানটি পূর্ব-নির্দিষ্ট ভাগ অনুযায়ী পরীক্ষা করা 


যাইতেছে £__ বৃত্তির ব্যাধ্যান 


(১) যে সকল সামাজিক জগতে প্রমদা প্রন্ৃতির নানাবিধ ও "সালা 
কাধ্য দেখিয়া তাহাদের কারণম্থরূপ চিত্তগত ভাব আনুমান 
করিতে পারেন এবং এইরূপ অনুমান পুনঃপুন; অভ্যাস করিয়া 
পটু হইয়াছেন, তাহাদের চিত্তেই বাসনারপে বর্ধমান রতি 
প্রস্তুতি ভাব সহজে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সহজে রতা গ্রাপ্ত হয়। 
[ বাসনা-লোক সম্বন্ধে আলোচনা পরবন্তা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ]। 
(২) এখানে বিভাবনা-ব্যাপারের কথা উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। 
| যেব্যাপার দ্বারা পাঠক বা সামাজিকের চিন্তে লৌকিক 
জগতের রাম-সীতা-গত রতিগ্রভূতি ভাব উদ্ধদ্ধ হইয়া বিভাবিত রা 
 শর্থাং রম পরিণত হয়, ভাহার নান বিভাবনা ব্যাপার। 
“তত্র বিভাবনং রত্যাদে বিশেষেণ আব্দার োগাতা-নয়নম্‌” 
_-সাহিত্যদর্পণ, ৩৪৬ 
_বিভাবন হইতেছে রতি গ্রন্থতির ভাবকে বিশেষ করি আন্বাদ-রূপ 
অগ্কুরে পরিণত করা। | 
বিভাবন! ব্যাপার চলে বিভাব ও নুভাবকে লইয়া।  বিভাব 
বিভীব কি? ভরতমুনি বলেন, 


“বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতু রিতি পরযযায়াঃ।” -_নাটাশাস্, % 
-বিভাব) কারণ, নিমিত্ত, হেতু একই গধ্যায়ের শব । 


১২২ 


, আ] 


কাব্যালোক 


লৌকিক জগতে যাহা রতি প্রভৃতি ভাবের ফ্লারণ বা 

উদ্বোধক, নাট্যে বা কাব্যে নিবেশিড হইলে, তাকে বলে 
বিভাব। বিশ্বনাথ বলেন, | 
রত্যাছাগ্কোপকা লোকে বিভবাঃ কাবা-নাট্যয়োঃ।. 

| _ সাহি্তাদর্পণ, ৩৬৪ 

_ লৌকে যাহা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে ও নাট্যে তাহাই 
বিভাব নামে পরিচিত । 

ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন।_ 

বিভাব্যন্তে আব্বাদাঙ্র-প্রাহূর্ভাবযোগযাঃ ক্রিন্তে সাঁমাজিক- 

রত্যাদিভাঁবাঃ এভিঃ ইতি বিভাবা উচান্তে ।' 

-সামাঙজিকগত রত্যাদি ভাব বিভাবিত হয় অর্থাৎ আশ্বাদ-রূপ 
অস্কুরের উৎপন্ভির ফোগা করা হয় ইচাদের দ্বারা) তাই ইহারা বিভাব 
বলিয়া কণিত হয়। 

স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে রামায়ণে রামসীতা, রাবণ প্রভৃতি 
বিভাব এবং শকুন্তুলানাটকে দুযু্তশকুস্তলা, ছুর্বাসা প্রভৃতি 
বিভাব। রী 

€ এই বিভাব টই প্রকার -.আলম্বম ও উদ্দীপন | মুখ্যতঃ যে 
বন্থ আলম্বন অর্থাং অবলম্বন করিয়া রম উৎপন্ন হয়, তাহা 


বিভংর আলম্বন বিভাঁব | উল্লিখিত বিভাবগুলি যাহা নাট্যের বা কাব্যের 


নায়ক, নায়িকা বা প্রতিনায়ক, তাহা আলম্বন বিভাব। যে 


কল অবস্থা বা বস্তু রসকে উদ্দীপিত করে অর্থাং রস-স্থির 


আন্ুকৃল্য করে, ভাহারা উদ্দীপন বিভাব। নায়ক-নায়িকা অর্থাং 
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বিভাব; এবং তাহাদের দেশ-কালের বিশিষ্ট আবেষ্টনী উদদীপন-নষত 


দ্বিতীয় গ্রকার উদ্দীপন বিভাব। নায়ক-নায়িকার রপ-মৌনর্ধ্য, 
অথবা মাল্য, চন্দন, বিচিত্র বেশ ও ভূষা রতিভাবের উদ্দীপন 
বিভাব। এইরূপ পুষ্পিত কুগ্তবন, কোকিল-কুজন, অথবা 
জ্যোংস্া'রজনী, বসন্তকাল প্রভৃতিও উদ্দীপন বিভীব। এই 
উভয়বিধ বন্তই শূঙ্গার-মনোবৃত্তি বা রতিকে উদ্দীপিত, উদ্ধদ্ধ ও 
উত্তেজিত করে। 


অনুভাব কাহাকে বলে? 
জগন্নাথ বলেন)-- 


যানি চ কার্ধযতয়া, তানি অগ্থভাব-শব্ধেন ॥ অন্তু গণ্চাদ্‌ ভাবঃ 


উৎপতির্েষাম। অন্ুভাবয়ন্তি ইতি বা! বুতগ্তেঃ। 
_রসগঙ্গাধর) ১১৬ 
যাহা আলম্বন ও উদ্দীপন বিভীব-রূপ কারণের কার্য বলিয়া খ্যাত, 
কাব্যে ও নাট্যে মেই সকলই অনুভাব শব দ্বারা কথিত হয়। 
- অঙ্গ অর্থাৎ কারণমূহের গশ্চাৎ ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহাদের। 
তাহারা অন্ুভাব। বিতীবসমূহের অন্তর্ঘত ভাঁবকে অস্থতব্‌ করায় যাহারা? 
তার অনুভব | | 


যাহা আলম্বন বিভাৰ অর্থাং নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির কার্য, 
যে কারধয দ্বারা তাহাদের অন্তরের ভাবকে অঙ্গতৰ করা যাইতে 
পারে, সেই সকলই অনুভাব। প্রসিদ্ধ অই সাত্বিক ভাবক্ে 


রডিভাবের অন্নুভাব বলা যাইতে পারে। ভরতমুনি এই 


পনুভীব 
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সান্বিকভাবের গণনা করিয়াছেন,_- 
তপ্ত: স্বোদোইথ রোমাঞ্চ; স্বরভঙ্গোখথ বেগথুঃ। 
বৈবর্ণযম্তর গ্রলয় ইত্যাষটো সান্বিকাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
ৃ -_নাটাগন ৬২৩ 
-লষ্ঠ। ঘ্বেদ। রোমাধ। শ্বরতঙ্গ, বেপথু বা কম্পন, বিবরণতা, অশ্রু 
ও মুচ্ছ! এই আটটি ভাব সাধিক বা! সতৃগুণজ বলিয়া কথিত চয়। 
এইরগ ক্রন্দন, অশ্রুগাত, ভূমিতে পতন, বক্ষে আঘাত, 
চা প্রভৃতি শোকভাবের অনুভাব। এই সমস্ত অনুভব ছারা 
অন্তরের রতি বা শোক ভাবকে বুঝা যায়। আবার হঠাং 
শকুন্তলার ছল করিয়া কুরুবক-শাখা হইতে বন্ধলমোচন, অথবা 
পদতল হইতে কুশ-কণ্টক মোচনের চেষ্টাও অনুভাব। বস্তুতঃ 


নায়ক বা নায়িকার প্রন্ভোকটি কাধ্য বা চেষ্টাই কোন চিত্তবৃন্তি 


বা ভাবের ফল বলিয়! অন্ুভাব-রূপে গণা হইবে। 


স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভানসন্থদ্ধে ক্ষেপে বলা হইয়াছে। 
এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই অধায়ের পরবন্ী ভাগে 


নষ্ট হইবে। 


এই বিভাবাদিকে বলা হইয়াছে অলৌকিক । বিভাবনা- 
ব্যাপারকে৪ বলাষ্টরয় মলৌকিক। যাঙ্তা লৌকিক নয়, তাহাই 
অলৌকিক। যে লৌকিক জগন্ঠে দুষান্ত-শকুন্তলা বিচরণ 
করিতেন, তাহা বছকাল হয় গত হইগ্রাছে। এখন তাহারা কবি- 
কতিভা-বলে শে সমগিত হইয়া বাষ্ধয় বপুঃ লয়! কাব্য-জগতের 
অধিবাসী । ববিমষ্ট কারা জগং এক মায়ার জগৎ, আলৌকিক 
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জগং। এই নিমিত্ত যাহা ছিল লৌকিক বা ব্যাবঙ্কারিক 
জগতের কারণ বা কাধ্য, তাহাই অলৌকিক কাবা-জগতে 
অলৌকিক বিভাব ও অলৌকিক শন্ুভাব হইয়া সামাজিক 
ব৷ পাঠকের চিত্বে অলৌকিক রম সঞ্চার করিতেছে। 
এই অলৌকিকত্ধ না থাকিলে তাহারা আমাদের চিন্তে রম 
নয় কেবল ভাব জন্মাইত, যেমন জম্মাইত দৃষ্যন্ত-শবুস্তলা 
তাহাদের জীবিতকালে সখীদের মনে । চিত্তের ভাব প্রায় সকল 
সময়েই লৌকিক। তাহার আশ্রয়ে জাত রস সর্বদাই 
অলৌকিক এবং কাব্যজগতের বিভাবাদিও অলৌকিক। এ 
বিষয়ে বিশ্বনাথের মন্তব!টি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভিনি 
দুঃখের কারণসমূহ হইতে স্খোৎপত্তির প্রকার বুঝাইতে গিয়া 
বলিতেছেন, 
“হেতুত্বং শোকহ্র্ধাদে গঁতেত্যো লোক-মংশ্রয়াং। 
শোকহ্ধাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ | 
অলৌকিক-বিভাবস্ং প্াপ্ডেভ: কাবা-নংঅয়াং। 
নুখং সঙ্ায়তে তেত্য; সর্বেভ্যোইপীতি কা ক্ষতি | 
_ সাঁহিতাদর্পণ) ৩৩৯ 
_লোক-সহ্ব্ব-হেতু শোকহ্ষাদির কারণ হইতে আগত শোকহ্র্যাদি 
ভাব লোকে লৌকিক নামেই পরিচিত হয়। কাঁবাসঘ্ব'হেতু অলৌকিক 


বিভাবরূপে পরিণত সেই সকল হইতেই সখ সঙ্তাত হয়। ইহাতে 


তি কি? 
এইভাবেই লৌকিক শোক-হ্র্ধাদির পরিণতি হয় অলৌকিক 
আনন্দে। ইহা কবিচিত্তের মধ্য দিয়! কাব্য বা নাট্যের আশ্রয়ে 


১৫ 
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শব্দার্ঘের বলেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। বিভাবনা-ব্যাগারের 
আলৌকিকত্ব আরও স্পষ্ট হইবে শিল্ের বর্মিত সাধারণীকরণ 
ব্যাপার দ্বারা! ৰ 
(৩ এখানে সাধারণোপায়ের বাল পরিমিত গ্রমাতভাবের 
সধারণক্জণ বিগলন দ্বারা যাহা। বুঝান হইয়াছে, ভাহারই নাম সাধারণী- 
করণ। এই শকটিও গ্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন গভিনবপ্পত 
ভরত-প্রণীত রস-শূত্রের প্রদিদ্ধ ডাষ্যে। সাঁধারণীকরণের 
সাক্ষাৎ ফল হইতেছে চিদ্গিত আবরণ-ভঙ্গ। এই সাধারণী- 
করণ এবং চিদ্‌-গত আবরণ-ভঙ্গ-নাঁমক ব্যাপার দুইটি না 
বুঝিলে রসোংগন্তি বুঝা সম্ভবপর নয়: 
এই রস মূলতঃ নাট্যরস। নাটারদ কি অবস্থায় উৎপন্ন হয়, 
ভাঙার একখানি সাধারণ চিত্র লও! ঘাক্‌। 
বুজি রঙ্গশালা। উহা পনরগুগ্পে শোভিত এবং আলোক- 
মালায় উজ্জল; নানাবাস্ছের সধুর এ্কানান বাজজিতেছে। বিশাল 
প্রেক্ষাগারে সকালেই উদগ্রীব, কখন যবনিকা উত্তোলিত হইাবে। 
পেশায় প্রেক্ষাগারে নাঁনাশ্রেণীভে বিচিত্র বেশ্যা সঙ্জিত নানাজাতীয় 
5 উপবিটগ্্রহিয়াছেন। নাট্যাভিনয় আন্বাদের আগ্রহ 
হণ প্রায় ভূল্যরগ হইলেও, তাহার অনেকে জাতিতে, ব্যবসায়ে, 
নিজেদের প্রকৃতিতে ও পরিবেষ্টনীে ভিনন। ইহাদের অনেকেই 
কাগনেককে চেনেন না। ধনী জমিদার, বাবমায়ী, অধ্যাপক, 
দেখ-নেস্া, উকিল, কেরণী, বর্ণ, পণ্ডিত সকলেই দর্শক- 
শ্রেণীভুক্ত, একই স্থানে ধীর আগ্রহে গ্রতীক্ষমাণ। গঙগ 
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করিলে বুঝা যাইবে, সকলেই নিজেকে সাময়িকভাবে এক 
আনন্দলোকের অধিবামী বলিয়া! মনে করিতেছেন এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়ে প্রবেশের পূর্বব পর্যন্তও নিজ নিজ 
সুখদুঃখ, আশা আকাজ্া, জীবনের নানা সমস্তা লহয়া 
তাহাদের যে অভ্যস্ত ভাবনা-আোত চলিতেছিল, তাহ। ক্রমে স্তর 
হইয়া আমিতেছে; নিজ নিজ ব্যক্তিব-জড়িত তাহাদের যে 
অ-সাধারণত, তাহা ক্রমশঃ ঘুচিয়া গিয়া তাহারা যেন 
প্রেক্ষাগারের দর্শক-সাধারণের সহিত এক হইয়া যাইেছেন। 
সকলের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্্ময় যে অসাধারণ রগ ছিল, 
তাহা খমিয়া যাওয়ায় তাহারা ব্যাপকতর ও উদ্ধীতর সাধারণ 
মত্তা-চৈতন্যে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছেন। অসাধারণ ব্যক্তি- 
সমূহ যে এইরপ স্থান-কাল ও অবস্থাবিশেষের মাহাম্ে মাধারণ 
হ'ন, তাহাই তাহাদের সাধারণীকরণ। 

সকলের উদ্দ্ধ বিল্ময়কে ঘনীভূত করিয়া এমন সময়ে 
যবনিকা উঠিল। সম্মুখে রঙগাঙ্গনে দাড়াইয়া মিদ্ধরস-বিগ্রহ রামচন্ 
ও সীতা, ধাহাদের বিষয় এতকাল কাব্যে ও নাট্যে পড়িয়াছি 
বা লোকমুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি। বলা বানর, অ ভিনয়-দক্ষ 
নটগণ উপযুক্ত বেশভৃষা ও উপকরণাদিসহ রান, সীতা, 
লক্ষণ বা! রাধণের ভূমিকার নিপুণ অভিনয় করিয়া, 'দর্কগণকে 

অভিভূত করিয়াছেন। ৃ 

রা হইলেন সদয় সামাজিক, ভাহীনের মনের 

অবস্থাই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। দর্শকগণের চিত্তের 


১২৭ 


সাধার্ণীকরণের 
প্রথম অবস্থা] 


১২৮ কাব্যালোক 


ছুইটি অবস্থা লক্গণীয়। প্রথম, যে সাধারদীকরণ পূর্কেই আন্ত 
হইয়াছিল, অভিনয় জমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্নশ: পর্ণ 
হইতে লাগিল, তাহাদের অ-সাধারণ, অর্থাং পৃথক: বা বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্বের অভিমান ক্রমশ; খসিয়া গেল। এখন তাহাদের 
সম্বন্ধে বল! চলে-আমি অমুকের পিতা, অমুকের গতি, 
অমুকের মিত্র বা শক্র। অথবা অমুর্ক আমার পি বাঁ পরী, 
অমুকের এই কাজ করিতে হইবে বা হইবে না প্রভৃতি 
সাংসারিক সম্বন্ধের সমুদয় ব্যবহারই ভাঙ্বারা তংকালের নিমিত্ত 
বিশ্বুত হইয়া যান। এমন কি যাহারা অভিনয় করিতেছেন, 
সেই নটগণ অথবা নাটকের রাম-মীতারূপ বিভাবাদি, আম! 
হইতে পৃথক বা পুথক্‌ নয়, অথবা আনি ভাহাদের হইতে পুথক্‌ 
বা পৃথক নই, তাহারা আমার কেহ, ঝা কেহ ন'ন,আমি তাহাদের 
কেহ বা কেহ নইঈ--এইরূপ কৌন জ্বান থাকে না। অথচ আমি 
আছি, আমি দেখিভেছি, শুনিতেছি-_এ জ্ঞান বর্তমান। এ এক 
আশ্চর্য অবস্থা; ইহাই সাধারণীকরণের এক দিকের অবস্থা । 
এই অবস্থাই হ্তেছে পরিমিত ব্যক্তিত-বোধের বিলোপ । 


অপর দিষ্ছি একই কালে বোধ হইতে থাকে, যত সহ্থায় 

দর্শক, মকল্লের সহিত আমি এক হইয়া যাইতেছি। অ-সাধারণত্ 

বা ত্যাগ করিয়া সকল দর্শকই এক মাধারণ মত্বা-চেতন্যের ভূমিতে 
-। আরোহণ করায়, তাহাদের ভিতরে মূলগত সাদৃশ্ের উপলব্ধি 

সহজ হইয়া যায়। ওখন মমে হয় প্রেক্ষাগারের মকল 


হাদয়। সকল মন, সকল কর্ণ, মকল নয়ন যেন এক হইয়া 


বস ও ভাব 


গিয়ছে। ইহাই অভিনবপ্তপ্ত-কথিত 'সর্ধসামাজিকানাম্‌ 


এক ঘনতা'--সকল সামাঁজিকের একঘনতা, ইহাঁরই অগ্ নাম 
সকল-সহ্দয়-সংবাদশালিতা। লক্ষ্য করিবার এই, এখানে 
দর্শকগণের পরস্পরের ভেদজ্ঞান যেমন নাই, অভেদজ্ঞানও 
নাই, ঠিক সাদৃশ্যজ্ঞানও নাই; অথচ ইহা সহ্ৃদয় দর্শক- 
মাত্রেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার, উহার অপলাঁপ করা সম্ভবপর 
নয়। এই ব্যাপার তাই অলৌকিক, রসের ব্যাখ্যানে ইহা! 
দূষণ নয়, আশ্চধ্য ভূষণই বটে । 

নাট্যশালার দর্শকদের তৎকালীন চিত্তাবস্থা বিশ্লেষণ 
করিয়া সাধারণী-করণের ছুইটি প্রক্রিয়াই উদ্াহরণ-সহ প্রদর্শন 
করা হইল। 

স্বপ্নকথায় বল যাইতে পারে,_আমাদের অ-সাধারণত্বময় 
ব্যক্তিত্বের বিসর্জন-পুববক নাট্য বা কাব্য-চিত্রিত চরিত্র ও 
ভাবের মহিত একটি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনের নাম সাধারণী- 
করণ। কাব্য-বণিত চরিত্র দৃশ্য বা ভাবাদির: আলোচনে 
পাঠক তন্ময় হইয়| স্বকীয় দেশ, কাল, অবস্থাঁবিশেষের সম্বন্ধ 
এবং ব্যক্তি-্বরূপের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইতে থাত্লেন। নাট্য বা 
কাব্য আন্বাদনের কালে সম্থদয় সামাজিক ন্বকীয় মর্ত্যলোক 
বিস্মৃত হইয়া যত বেশি নাট্য বা কাব্যলোকে প্রবিষ্ট হইতে 
পারিবেন এবং লৌকিক নানা অবস্থার সংঘাতে সঙ্কুচিত 
চিত্তকে বাধাহীন করিয়া নাট্য বা কাব্যলোকে মুক্তি দিতে 
পারিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি বিশুদ্ধ নাট্য বা কাব্য-রস- 
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সাধারল-করণ্রে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
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সন্তোগের অধিকারী হইবেন। এই অবস্থায় বিভাঙাদির সহিত 
তন্ময়ীভবনের অর্থাং একরপতার ফলে বিভাবাদি-গত রতি 
প্রভৃতি স্থায়ী ভাব মামাজিকের চিত্তে সুক্ষ বাসজারূপে স্থিত 
রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্রেক করে। 


এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্গণীয়। মন্মটভটের মতানুমারে 

আচাধ্য অভিনবপ্রগ্র পিভাবাদির সহিত সামাজিকের 

একর্পহার কথা বলেন নাই। পু বাখ্যায় আমরা কিন 

উহার বিষয় উা্পথ করিয়াছি । কবিরাজ শিশ্বনাথ সাছিত্য- 

দর্পণ গ্রন্থে গাধারণীকরণ প্রমাঙ্গ এই অভেদের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন; যথা, 

বাগারোখস্ত বিভাবাদে ঠা মাধারণীকৃতি। 
প্রমাতা হদভেদেন স্বাআ্বানং প্রতিগতে ॥ 

সাহিতাদর্পণ। ৩৪২) ৪৩ 

_বিভাবাদির সাঁধারণীকরণ নাষে একটি ব্যাপার আছে) তাহারই 

প্রভাবে প্রমান বা সামাজিক নিজেকে বিভ1বাদির সহিত অভি বলিয়া 

জগ করেনণ। 


ইহার পরেই দিশ্বনাথ বলিয়াছেন,_ 
(8 
“গ্রস্ত ন পরদোতি মমেতি ন মমেতি চ। 
তদানথাদে বিভাবাদে; পরিচ্ছেদ ন বিদ্যুতে 


--সভিত্য-দর্পণ। ৩1৪৫ 


-বিভাবাদির আন্থ।দের সময়ে উন! পরের অথবা পরের নহে) আমার 
আঅথব। আগার নহ--এই গ্রকার কোম গ্রিচ্ছে॥ বা বন্ধন থাকে না। 


রঙ্গ ও ভাব 


বিভাবাদির অলৌকিকত্বের এই লক্ষণ কিন্তু মম্মটকৃত স্ৃত্রে 
'মমৈবৈতে শত্রোরেবৈতে প্রভৃতি অংশে আরও বিশদরূণপে 
ব্যাখ্যাত আছে; কিন্তু বিভাবাদির সহিত একরূপতা বা 
অভেদের কথা কোথাও লিখিত নাই। 


পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত স্বুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ের মতে একবার 
স্বগতত্ব ও পরগতত্ব এই উভয়বিলন্দণরূপে প্রত গ্রতীতি, ভাবার 
অভেদদ্বারা কেবল ব্বগতত্বরূপে প্রতীতি বিশ্নাথ-কৃত এই 
উভয়বর্ণনার মাধ্য সুস্পষ্ট বিরোধ রঠিয়াছে (১1 অবশ্য ভিনি 
মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ বিভাবাদির অলৌকিকত্বরূপ 
কারণ বিশ্বনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহার অল্প 
পুর্রেই মন্তব্য করিয়াছেন,-অভিনবগুপ্রের মতে বিভাবাদি- 
বণিত ব্যাপারের যে সাধারণ ভাবে চিত্তে গ্রতিবিস্বন, তাহারই 
নাম সাধারণীকৃতি ; বিশ্বনাথ যে অভেদের কথা! বলিয়াছেন, 
তাহ] তাহার নিজন্ব অভিমত (২)। 


এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাঠকের প্রথম 
যোগ্যতাই যে বর্ণনীয় বস্তুর সহিত 'তন্ময়ীভবন-যোগাতা' ইহা 
সহ্ধদয়ের লক্ষণ-বর্ণনায় লোচনটীকায় অভিগপ্ত অতি স্পষ্ট 
করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । সেই অংশেই তিনি ছাদ্য়ংবাদ- 
ভাঁজ? শব্দ প্রয়োগ করিয়া পাঠক-হদয়ের সহিত রি 


১) ) কাণা- কোর, . রম 'ও কাবা) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৭ 
(২) উত্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৯ 


বিখনাথের 
বাখ্যায় 


ডঃ দাশগুপ্তের 


আপত্তি 


'গাপত্তিশখগুন 
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হৃদয়ের একরপতার কথাও ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং পূর্ববমতকে 
দুঢ় করিয়াছেন । এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পুষ্ঠার 
আলোচনা জুষ্টব্য। 


অভিনবগ্তপ্ত সহৃদয়ের লক্ষণ নির্দেশে উা ধরিয়া 
লইয়াছেন বলিয়া সাঁধারণীকরণের ব্যাখ্যায় উহার পুনরুল্লেখ 
হয়তো আবশ্তাক মানে করেন নাই । সেখানে দেখাইয়াছেন 
আমল সাধারণীকরণ, যাহার ফলে প্রমাতার পরিমিত 
ভাব লুপ্র হয়, সকল সা'মাজিকের 'একঘনতা' প্রতিপন্ন হয় 
বং “অবিদ্বা সবি প্রকাশিত হয় (১)। 


বাস্তবিক পক্ষে সাহিহ্যাদর্পণ-কার বিশ্বনাৎ এইস্থলেও 
কোন নৃতন কথা বলেন নাই। 


মভিনয়-দর্শন বা কাব্য-শ্রবণে সব্বপ্রথমেই বিভাবাদির 
সহিত সামাজিক হৃদয়ের তিন্ময়ীভবন' বা একরপতা হয় এবং 
ফলে উহার প্রথনে স্থগঠনহ রূপেই প্রতীত হয়। অভিনবপ্ৃপ্ত 
কথিত এই “হন্ময়ীভপন? অথব। িশ্বনাথ কথিত 'আভেদে'র ফলে 
সামাজিকের চিন্ধেবাসনা-রূপে স্থিত অনুরূপ স্থায়ী ভাব উদ্দ্ধ 
হয় এবং তাহা ক্রমশ: প্রবল হইতে থাকে। স্থায়ী ভাব 
একবার উদ্দিক্ত সয়া প্রণল হইলে বিভাবাদি অগ্রধান হইতে 


(১) মগবা- নাট্য) ৬৩৫, ভাস, ঝনাদ। সন্ত, ১ম খণ্ড) পৃঃ ২৬১ 


রম ও ভাব 


থাকে; তখন বিভাবাদি স্বগতত্ব ও পরগতত্ব এই উভয়বিলক্ষণ- 
রূপে প্রতীত হয় এবং ভাব-তন্বয়চিন্তে সংবিদানন্দের প্রকাশে 
রাসের উপলব্ধি হয়। বিভাবাদি প্রবল থাকিলে ভাব 
স্বমাহাত্যে প্রকাশ পাইতে গারে না এবং রসের উপলব্ধিও 
সম্ভব হয় না। এই ছুটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে আর 
বিরোধ থাকে না। এই বিষয়ে বিদ্বুবর্ণন! প্রসঙ্গে পরব 
অংশে উদ্ধৃত অভিনবগ্ুপ্তের নিম্নের মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য, 


“তত্র বিদ্বাপসারকা বিভাব গভৃতয়ঃ 1” 


--বিভাব প্রভৃতি চিত্তের বিদ্ব অপদারণ করিয়া থাকে | 


বিভাবাদি কি ভাবে বিদ্ব অপসারণ করে ? তন্ময়ীভবন দ্বারা 
সামাজিকের অন্তরে আসিয়া ভাব উদ্ধদ্ধ করিয়া রজস্তমো গুণের 
অপলাপ এবং সন্বগুণের প্রকাশ ঘটাইয়া নিজেরা যেমন যেমন 
অপ্রধান হয়, রম তেমন তেমন প্রকাশ পাইয়া প্রধান হইতে 
থাকে। অতএব প্রথম অবস্থায় বিভীবাদির সহিত সামাজিক- 
হৃদয়ের অভেদ বাঁ একরূপতা হইয়া থাকে। সাধারণীক্রণের 
ইহা প্রাথমিক স্তর; পাশ্চাত্ত্য মমালোচক ও কবিগণের সাক্ষেও 
ইহার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এই ব্ষ়ে্সপরবরত অংশে 
তুলনা-মূলক আলোচনায় আরিষ্টটল্‌ ও বুচারের অভিমত 
এবং পরে ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের অভিমত দ্রষ্টব্য । 


সাধারণীকরণের আলোচন। এইখানে সমাপ্ত হইল । কাব্য 
শুনিয়া পরিমিত ভাব বিগলিত হইলে কিরূপে শ্রোতার 


১৩৩ 


১৩৪ 


অন্মটের সাদার 
ঞ? 


গ্ায়ী তব 4ম 
হয কি? 


কাব্যালোক 


চিত্তে অপরূপের প্রকাশ হয়, রবীন্দ্রনাথের গঞ্জ কবিতার 
কয়েকটি চরণ হইতে তাহা সুদররূপে বুঝা যাইবে,-- 
«শ্বনতে শুনতে সরে গেল সংসারের বাধঠারিক মাচ্ছাদনটা, 
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ ছয়ে ফুট বেরোল 
অগোচবের অপরূপ গ্রকাশ 
তার লথু গন্ধ ছড়িয়ে গড়ল আকাণে)? 
_-পত্রপুট, পা 
(8) রসের স্বরূপ-নির্ণয়ে গাল রা € শেষ 
আলোচনা এখানে। অভিনবগ্তপের অহিমত বলিয়া মন্মট- 
কতক ব্যাখা রমবের বিশদীকরণে ূল বাকা? রা তেছে 
এসামাজিকানাং বামনা স্ব স্থিত সামী বহাপিকো গোচবীক 
অলৌকিক চমংকারকারী শঙ্গারাদিকো রঃ | 
. সামাঁভিকগধর বামনানপে স্থিত রতি প্রতি স্বামী ভাব গোঠবীকৃ 
য়া আলৌকিক চমংকার-কারী শৃঙ্গান প্রভৃতি রম হয় 
মূল কারিকার ভাষা আর শা ভাগ দারা ব্যক্ত 
হইয়া স্কা়ী ভাব রস বলিয়া শ্মুত হয়।" 


লক্ষা কক্কিলট দেখা যাইবে, রতি প্রন্থৃতি স্থায়ী ভাব 
কিরপে রস হয় তাহার শেষ ও প্রকৃত ভনটি একেবারে 
ভনুর্িধিত রহিয়াছে । লেখা পড়িয়া মান হয় লৌকিক 
স্থায়ী ভার সসা লৌকিক রম হইয়া যার। সাধারণীকরণ 


ছাড়া ঘেন আর কোন প্রক্ষিয়া বৃঝিবার আপেক্ষা নাই। 


প্রশ্ন এই_ইভা সন্ধয কি? স্থায়ী ভাব গার রম এক কি? 


রস ও ভাব 


আশ্চর্যের বিষয় এই, আচাধ্য অভিনবগ্রপ্ু-কৃত 
নাট্যশান্ত্রের অভিনব-ভারতী ভাস্তে এবং ধ্বন্যালোকের লোচন- 
টাকায় গুঢ ও সূক্ষম তন্বটি পরিস্কুটরূপে ব্যাখ্যাত থাকিলেও 
মম্মটের ব্যাখ্যানে তাহা! কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। মন্মট 
অভিনবগুপ্তের গুঢ দার্শনিক তত্ব উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ কোথাও নাই, এবং তাহার ব্যাখ্যানের বায আদ্তম্বর 
যতই থাক, তাহা স্থধীজনকে পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। 


মম্মটের ব্যাখ্যানও অভিনবগুপ্রের বাখ্যানের প্রতিধ্বনি 
মাত্র, কেবল মূল কথাটি সেখানে অন্ুচ্চারিত। অভিনব- 
ভারতী ভান্তের যে অংশ মম্মটের অবলম্বন সেই অংশটি 
হইতেছে এই, 


তত্র লোক-ব্যবহাঁরে কাধ্য-কারণ-সচ্চা রা্বকলিঙ্গদর্শনে স্থাধা]ম্পরচিত্ত- 
বন্াননমানাভ্যাসে এব পাটবাদ্‌ অধুনা তৈরেৰ উদ্ধা নকটাক্ষবৃক্ষাদিভি 
লৌকিকীং কারণত্বাপিভুবম্‌ অতিক্রান্তৈ বিভাবনাম্ুভাবনা-সমুপরপ্জকত্ব 
দাত্র-প্রাণৈঃ, অতএব অলৌফকিক-বিভাবাপিব্যপদেশভাগ.ডিঃ প্রাচ্য কারণাদি- 
রূপ-সংস্কীরোপজীবনাখ্যাপনায় বিভাবাদি-ন[মধেয়-ব্যপদেশ্টযৈ ভাবাধ্যায়ে হপি 
বক্ষামাণ-স্বরূপভেদৈ গুণ প্রধানতাপর্যায়েণ ূ 

মামাজিকধিয়ি সম্যগযোগং যন্থন্ধমূ একাগ্রং বা আদাদিতবদ্ি 
রলৌকিক-নির্বিদ্ব-সংবেদনাত্বক-চর্কণা-গোচরতাং নীতোধ্ঘ শব্বামাণতৈক- 
সারো ন তু সিদ্্ভাব স্তাৎকালিক এব ন তু চর্বশাতিরিকলীবলঙ্বী 
স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ। 


-__নাট্যশান্ত্র ৬৩3, ভাম্তঃ পৃঃ ২৮৫ 


১৩৫ 


অভিনবগ্তপ্র 
ল্পহ ব্যাখ্যান 


মন্মটর আদশ- 
স্থানীয় অভিনব- 
গুপ্তর বাকা 


১৩৬ 


কাব্যালোক 


উল্লিখিত বাক্য পাঠ করিলেই অনায়াসে বলা যাইবে, 
মন্মট একই মর্থ একই শব্দ ও বাক্যাংশ দ্বারা গ্রকাশ করিয়াছেন; 
কিন্তু আমাদের চি্কিত অংশ দুইটি তিনি লক্ষা করেন নাই, 
অথচ এই অংশ দুইটির মধ্যেই ভাবের রসতা সম্পাদনের মূল 
কথাটি রহিয়াছে । চিহিত অংশ ছুইটির অনুবাদ হইতেছে। _ 


(১) রস অলৌকিক এবং বিদ্ব-বিহীন সংবেদন-ন্বভাব ; 
(২) রস স্থায়ী ভাব হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন 


বিদ্বুবিহীন মংবেদন বলিতে কি বুঝায়, অভিনবষ্প্ত অন্প 
পূর্বেই ভাহা ব্যাধ্যা করিয়াছেন; নিয়ে এ অংশ উদ্ধার করা 
হইল, 
সর্ব রসনাম্মকবীবি পারা তগ্বযহো ভাব এন রমঃ। তত্র 
বিদ্বাগনারকা রে প্রডৃতয়ঃ। তথাঠিলোকে মকলবিদ্ব-বিনিনুক্ষা 
সংবিভিরেব চমংকারনিবেশসনাস্থাদন-ভোগসঘাপগিপিয়বিশরান্ত্যাদি- 
শব রূভিবীহতে। বিদ্াশ্টান্তাং (সপ্ু)। গ্রন্থিপন্তো অযোগাতা 
ভাবনা-বিরহো নাম (১, স্বগতত্বপরগত ধনিয়মেন দেশকালবিশেষাবেশা 
(২), নিজন্ুখাদিবিবশীভাবঃ (৩, প্রতীভুাপারধৈকলাম্‌ (9 
শটন্ধাভাবে| (৫), অগ্রধানতা (১) নংশরযোগণ্চ (9) 
-নাট্শান্ত্। ৬৩৪) ভাষ্য 
[ বিভির পাঠ মিলাইয়া এই পাঠ ঠিক করা হইল। ] 
ভাব যখন সর্ধপ্রকারে রসনাযক অর্থাং আম্বাদনাত্বক 
বং বিদুমুক্ত প্রতীতি দারা গ্রাহ্ হয়, তখন হয় রম। এই 
বিষয়ে বিভীব প্রন্থৃতি বিদ্বমূহ অপমারণ করে। লোকে 


রস ও ভাব 


সকল গ্রকার বিদ্বু হইতে বিনিম্মুক্ত সংবিংই চমংকার-বিনিবেশ, 
রন, আম্বাদন, ভোগ-সম্পাদন, লয়, বিশ্রান্তি গ্রভৃতি শব্দ 
দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে । উহার বিদ্বসমূহ সাত প্রকার, 
(১) উপলব্ধি বিষয়ে অযোগ্যতা, ইহারই অপর নাম গ্রতীতির 
সম্তাবনার অভাব; (২) স্বগতত্ব এবং পরগভন্ব নিয়মে দেশ- 
বিশেষের ও কাল-বিশেষের অবস্থান, (২) নিজ স্তখ প্রভৃতি দ্বারা 
বিবশভাব, (8) প্রতীতির উপায়ব্ষিয়ে বৈকল্য, (৫) স্ষুটত্বের 
অভাব, (৬) অগ্রধানতা, (৭) সংশয় যোগ। 


সারার্থ হইতেছে এই,-_ভাবাশ্রিত চিত্ত বজস্তমো- 
গুণের বিবিধ বিদ্বু হইতে মুক্ত হইলে তাহাতে আন্বাদনাত্বক 
মংবিং বা জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন উহারই নাম হয় রস। 
ভাব রম নয়। ভাব-তনময় চিন্তে সংব্দানন্দের গ্রকাশই রস। 
এই কথাটি আচাধ্য অভিনবগ্তপ্ত আরও স্পষ্ট করিয়া নিঃমংশয় 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন ধ্বন্যালোকের লোচন-টাকায়, যথা, 
শবসমর্পামাগ-হব়সংবাদসুন্দর-বিভাবান্ভাবসমুদিত-প্রাও নিবিষ্টরতাদি- 
বাঁসনান্গরাগ-মুকুমার-স্থমংবিদানন্দ-চর্ধণবা।পার-বননীয়রূপো! রঃ। 
- ধ্বন্টলোক) ১18, টাকা 
--শবে সমগিত হইলে এবং হৃদয়ের সংবাদ অর্থ] একরূপতা দ্বারা 
সুন্দর হইলে সামাজিকের চিন্তে বিভাব ও অনুভব হতে সমুদিত হয় 
পূর্বে নিবিষ্ট রতি গ্রৃতি বান! । মেই বাসনার অনুরাগ দ্বারা সুকুমার 
হইলে স্ব-মংবিদাননের চর্বণ-ব্যাপারের ঘে রসনীয় বা আশ্বাদনীয় রা 
তাহাই হইতেছে রম। | 


১৩৭ 


মারার্থ ও 
রসের ম্বরপ 


অভিনবতপ্তের 
লোচন-টাকায় 
রদ-সংজ! 


১৩৮ 


পশকরস-ন্যায় 


কাব্যালোক 


আমল কথাটি পাইলাম ভাবপূর্ণ চিত্তে নিজ সংবিং ও 
আনন্দের যে চর্বণী, অর্থাং আস্বাদন বা প্রকাশ, তাহারই 
নাম রস। | 

এই আমল কথাটিই মম্মট তাহার ব্যাখ্যানে অনুক্ত 
রাখিয়াছেন, 


এখন অবশিষ্ট অংশ সহজেই আলোচনা কর! যায়। 

“্বাকারের ন্যায় অভিন্ন হইলেও' দ্বারা “আানন্দাত্বক 
আস্বাদের সহিত অধিন্ন হইলেও, বুঝায়। বাস্তবিক পক্ষে নিজের 
উপলব্ধি ছাড়া ইহার পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই। এই অংশই 
অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন সাহিত্যদর্গণ-কার তীহার রস- 
কারিকায়, যথা 

“ম্বাকারবদ্‌ অভিন্নতেনায়ম আশম্বাদাতে রসঃ |” 

-সাঠিতা দর্পণ, ৩৩৫ 


“চবব্যমাণতা বা আম্বাদ্যমানতাই ভাহার একমাত্র প্রাণ । 
যতক্ষণ বিভাব প্রভৃতি ততঙ্গণ তাহার জীবন”--এন কথ! 
বোধহয় বলা হইতেছে ত্রহ্মানান্দর সহিত ইনার গ্রভেদ 
বুঝাইবার জন্য ব্রঙ্গানন্দ নিধিষয়। নিরালম্ব। অনপেক্গ। 
কাব্যানন্দ বা রস বিভাবাদি অবলম্বন করিয়া! বর্তমান ; যতক্ষণ 
চর্ব্যমাণতা, ততক্ষণ মাত্র তাহার স্থিতি। 


“তাহা পানকরসের ন্যায় চর্ধ্যমাণ হইতে থাকে ।”-এই 
বর্ণনা সুল, ইহা নিঃসন্দেহে একধাপ বা দুইধাপ নীচে নামিয়া 


রস ও ভাব 


করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ কথা নহে এবং শেষ কথাও নুহ, 
ইহাতে তাই তপ্রি হয় না। আমাদের মনে হয় সত্য সত্য 
গানকরস-্যায়ে কিছু ঘাটি না। বাকাটির ছুই প্রকার অর্থ 
হইতে পারে, যথা 


(১) “সাদ, মুগ্ধ, সুগন্ধ পানকরসে যেমন তছুপাদানীতৃত সামগ্রী 
হটাতে সপ্পূর্ণ স্বত্ব ও বিলক্ষণ একটি নৃতন স্থাদ প্রতীত ভয়। তেমনি 
বিভাবাদির স্বাদ হইতে সম্পূর্ণ একটি নৃতঠন স্বাদ রসে প্রতীত হয়” 

_ডাঁঃ সুরেননাথ দাশগুপ্র-কত কাবাবিচার, রস ও কাকা 

(২) “যথা পানকরসে কপুরাদীনাং প্রতোকাস্বাদ-বিলক্ষণঃ কণ্ঠন 
মিলিতরসাম্বাদঃ) _ নাগেশভটু কৃত উদ্দোত 

_ঘে প্রকার পানকরসে কপূর গ্রভৃতির গ্রত্টেকটি উগাদানের াস্থাদ 
হইতে বিলক্ষণ সকল উপাদানের মিলিত রমান্থাদ থাকে” 

আমাদের মনে হয় গানকরসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই 
সমীচীন ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা । প্রথম ব্যাখা! াভাবিক 
নহে। যাহা হৌক, প্রথম ব্যাখ্যায় পানকরস হইতো 
016711081 000000170910 এবং দ্বিতীয় বাখায় 
01709108] 00210178071 কিন্তু ইহার কান বাখ্যাই 
রসের চর্বণ| বা গ্রকাশ বুঝাইতে পারে না। রম হইডেছে 
বিভাবাদিজনিত-ভাবময় চিত্তে স্বরীগ সংবিদানন্দের প্রকাশ, 
বিভাবাঁদি বা তজ্জনিত ভাবকে অবলম্বন করিয়। এমন একটি 
সত্তার প্রকাশ, যাহা বিভাবাদি হইতে পৃথক এব 
তাহাদের আশ্রয়-স্থল চিন্ত হইতে উদ্ধে বর্তমান। দ্বিতীয় 


১৩৯ 


উহার দুই 
প্রকার ব্যাখ্য। 


বানা ুইটির 


[লিজ 


১৪৩ 


কাব্যালোক 


ব্যাখ্যানুসারে বিভাবাদির আম্বাদই একমাত্র কথা। প্রথম 
ব্যাখ্যায় আস্বাদের স্বাতস্্য বানৃতনত্ব থাকিলেও তাহা ফ্লেবলমাত্র 
বিভাবাদির সংমিশ্রণেই বর্তমান, আন্ত কোন সত্তার অপেক্ষা 
রাখে না। এই জন্য এই উপমা সঙ্গতউপমা নহে। যিনি 
স্থায়ী ভাবকে রস বলিতে পারেন, তাহার পক্ষে এই উপমা 
খাটিতে পারে; কিন্তু ইহা রসের স্বরূপকে প্রকাশ করে না। 

এখানে অবশ্য বিরুদ্ধবাদীরা ভরতমুনির প্রদত্ত উদাহরণ 
উল্লেখ করিতে পারেন, থা, 

“যথা হি গুড়াদিভি বো ব্যপ্তনৌযধিভিশ্চ বাড়বাদয়ো রসা নিবন্ধে, 
তথা নানাভাবোপগতা| অপি স্তায়িনো ভাবা রসত্বম্‌ আঁপুবস্তীতি 1” 

-নট্যশান্ত্র ৬৩৫ 

যে প্রকার গুড় প্রস্ততি দ্রবা দ্বারা এবং ব্াঞ্ধনৌনবি দ্বারা য।ড়বাদি 
রস নিপন্ন হর, সেইরূপ নান! ভাব দ্বারা মিজিত হইর! স্তায় ভাবসমূহ 
রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

আমাদের উত্তর এই,_-ভরত মুনি সঞ্ধত্র স্বক্ষ বিচার ও 
স্বরূপ বিচার করেন নাই, ভাবের মহিমা ও প্রাধান্ট বুঝাইবার 
ভন্য অনেক সময়ে অর্থবাদ-পূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন । সূক্ষ্ম ও স্বরূপ 
বিচার করিয়াই 'ঈমরা পূর্বোক্ত সমালোচনা করিয়াছি। 

কেবল বিভাবাদি হইতে রম জন্মিলে বিভাবাদির ভিন্নতা- 
হেত রস সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলদ্ধি হইত। কিন্ত 
॥াহা হয় না। যাহারা শ্রেষ্ঠ সহৃদয় সামাজিক, তাহাদের 
উপলব্ধির প্রমাণে স্প্ট বোঝাযায়, সকল প্রকার রমেই এক ঘন 


রস ও ভাব 


আনন্দ-ন্বরূপ চেতনা থাকে । রস তাই নামত; আট প্রকার 
হইলেও মূলতঃ এক, অথণ্ড ও বিজাতীয়তাশুন্য। এই মূল 
আনন্দ হইল আমাদের সংবিদানন্দের প্রকাশ বা! প্রতিবিশ্বন। 
স্থায়ী ভাব বিভিন্ন বলিয়া রসেরও বিভিন্নত! পরিকল্পিত হয়; 
কারণ, ইহা নির্ব্বিকল্প আনন্দ নয় বলিয়া চিত্ত-বৃত্তিতে রসাস্বাদনের 
প্রবাহের মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া ভাবের আস্বাদন চলে। 
কাব্যামোদী সামাজিকের চিন্তে রসাস্বাদনের সময়ে ধ্যানস্থ্‌ 
যোগিচিত্তের ম্তায় অবিচ্ছিন্ন একতান প্রবাহ চলে না, মধ্যে 
মধ্যে ভাব-প্রবল বৃত্তিও উঠে। তাই ভরতমুনি লিখিয়াছেন,- 
“ন ভাবহীনোইস্তি রসৌ, ন ভাবো রসবজ্জিতঃ1” -_ নাটশাস্ত্, ৬1১০ 
_ ভাবহীন রস নাই এবং রস-হীন ভাবও নাই। 
ভাবের আম্বাদ চঞ্চল, আবিল, স্থখ-ছুঃখ-মোহময় ; রসের 
আন্বাদ স্থির, বিমল, এবং আনন্দ ও প্রকাশময়। 
বিশ্বনাথ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, 
“করুণাদৌ অপি রসে জীয়তে ঘং পরং সবখম্‌। 
মচেতসামন্ভবঃ গ্রমাণং তত্র কেবলম্‌॥ : 
কিঞ্চ তেযু যদা দুঃখং ন কোহংপি স্যাৎ তদুনুখঃ ॥: 
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা! দু'খহেতৃতা ॥” &? 
_ সাহিতাদর্পণ, ৩৬৬ ৩৭,৩৮ 
_-করুণ প্রভৃতি রসে যে পরম মুখ বা আনন্দ জন্মে, সঙ্থদয়গণ্রে 
অন্ভুভবই সেই বিষয়ে একমাত্র গ্রমাণ। তাহাতে দুঃখ থাকিলে কেহ তাহ 
পাঁইবার জন্ট। উনুখ হইত নী, সেই প্রকার রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ দুঃখের 
কার্ণই হইত। 


১৪১ 


কাব্যালোক 


তথাপি করণ-রসে নেত্রে অশ্রু সঞ্চার হয় কেন? হৃদয় 
বিগলিত হওয়ায় কখন অশ্রু আসে, এরূপ অশ্রু প্রেমভাব বা 
শঙ্গার রম হইতেও আসিয়া থাকে। আবার কৰন কখন 
লৌকিক শোকভাবের বশেও অশ্রপাত হয় ; এইরূপ ক্ষেত্রেই 
ভাবের প্রভাব বাঁ ক্রিয়া অনুভব করা যায়। এইরুপে বলা 
চলে, শূল্গাররসে বা রৌদ্ররসে যদি দেহ বা মনের বিকার আসে, 
তবে তাহা রতি বা ক্রোধভাবের ফল; যদি প্রশান্ত বিমল 
আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই শুদ্ধ রস। 

নম্মটভট্ট শেষাংশে 'পুরোভাগে পরিস্ফুখিত হইতেছে' 
প্রভৃতি বলিয়া রসের সর্ধবব্যাপকন্ধ, আনন্দময়ত্ব এবং অলৌকিকত্ব 
বুঝাইয়াছেন। 

(৫) বর্তমান প্রবন্ধে এই অংশের আলোচনার গাবগ্যকতা 
নাই। 

এতক্ষণে রসের ব্যাখ্যান শেষ হইল। পরবর্তী 
ভআলঙ্কারিকগণের মধ্যে কেবল মাত্র কবিরাজ বিশ্বনাথ ও 
পঞ্ডিতরাজ জগন্নাথের ব্যাখ্যান উল্লেখষোগ্য। 

বিশ্বনাথ মুখ্যত; অভিনবঞ্চপ্ের বিবরণকে সংক্ষিপ্ত ও 


দ্রব্যে ঘন করিয়া পগ্ভকারিকায় সম্নিবিষ্ট করিয়াছেন, মন্মটের রচনা 


নি *৮"দে 


হইতেও সাহাধ্য লইয়াছেন। রসের স্বরূপ-কথনের শ্লোক কয়টি 
প্র্দর ; যথা 

“দাহোদ্রেকান অথগ-শ প্রকাশানন-চিন্মযঃ | 

বেদ্যানুর্পর্শ শৃন্ত। াস্থাদ-মচোদরঃ ॥ 


রস ও ভাব 


লোকোত্বর-চমত্কার-প্রাণঃ কৈশ্চিং প্রমাতৃভিঃ | 
স্বাকারব্দ অভিন্নত্েনায়মান্বাদ্যতে রম; ॥ 
রজন্তমোত্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্বমিহোচাতে |৮ 
_ সাহিত্যাদর্পণ, ৩৩৫ 
_ মন্তগুণের উদ্রেক হইলে কোন কোন প্রমাতা বা সদয় সামাঙ্জিক- 
কর্তৃক রস নিজন্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া আখ্াদিত হয়। এই রস 
অখণ্ড, শ্ব-গ্রকাশ, আনন্দময় ও চিন্সয়। অন্য বেদা বিষয়ে মহিত 
সম্পর্কহীন, এবং ত্রঙগীস্বাদের সদৃশ; লোকোত্বর চমংকারই ইহার প্রাণ- 
স্বরূপ । রজঃ 'ও তমোগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট মনকেই এখানে স্ব বলা হইয়াছে। 
ডাঃ স্থুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এইস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,_- 
“বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার সহিত তাহার পূর্বনভীদের ব্যাখার একটি 


বিশেষ পার্থকা এই যে, অভিনবগুপ্ত, মন্সট প্রস্থতি তাহার পূর্বব্তীরা 
রমের 15010101081 ব্যাখা। দিতেই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন ওরূপ 


10668115919] ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই ।”--কাবাবিচার, বস ও কাব্য । 

এই মন্তব্য মন্মট-সন্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য হইলেও অভিনবপ্ঠপ্ত- 
সম্বন্ধে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় না। আমরা পূর্ব্বেই 
দেখাইয়াছি যে, অভিনবগ্তপ্ত রস-সম্পর্কে অভিনব্তারতী 
ভাষ্যে এবং লোচনটাকায় 77694210519] ব্যাখ্যার প্রায় সকল 
কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বরং আনে হয়, 
বিশ্বনাথ এমন কথা অল্পই বলিয়াছেন, যাহা! অভিনবগ্ুপ্ত-কর্তৃক 
গূর্ব উচ্চারিত হয় নাই। 

সাহিত্য-দর্পণে রসের স্বরূপ-কথনে গুবের উল্লিখিত “বেগ্যান্তরএ 
স্পর্শ-শূন্' 'তরহ্মান্বাদ-সহোদরঃ” “স্বাকারবদ্‌ অভিন্নত্বেন' প্রভৃতি 


১৪৩ 


ম্টবা ধ্থার্থ 
নয় 


১৪৪ 


অভিনবগুপ্তই দুল 


বিশ্বন:থ-কখিত 
চমৎকার এবং 
পুত রম 


কাব্যালোক 


বাক্যাংশ অভিনবগ্ৃপ্ত হইতে প্রায় একরূপেই গৃহীত হইয়াছে। 
অভিনবঞ্তপ্তের. 'সকলবিদ্ুবিনম্ুক্তা. সংবিত্তি' : অথবা 
'্ব-সংবিদানন্দ এখানে 'অথগু প্রকাশানন্দ-চিন্ময়' হইয়াচ্ছে। বলা 
বাহুল্য, অভিনব-কথিত সপ্তবিদ্বই সংক্ষেপে রিজস্তমো গুণে 
দাড়াইয়াছে। সাধারণী-করণের ফলে “বিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃ- 
ভাব' এবং 'সত্বোদ্রেক একই । রসের লক্ষণে চমৎকার শবও 
অভিনবগ্তপ্ত প্রয়োগ করিয়া ভাহার মনোহর তাংপধ্য 
বুঝাইয়াছেন। তবে এই চমংকার শবের কিঞিং নৃতন ব্যাথা 
করিয়াছেন বিশ্বনাথ। তিনি এ শব্ধ দ্বার বুঝাইয়াছেন,_ 
“চিত্তবিস্তাররূপে| বিশ্ময়াপরপধ্যায়”,_ চিত্তের বিস্তার, যাহার 
অপর নাম বিনয়; এবং ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতে একটি সুষ্ঠ, বচন 
উদ্ধার করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন 7 যথা, 
“রসে সর শমৎকারঃ সর্ধত্রাপ্নুভূয়তে | 
তুচ্চমৎকার-ারত্বে সর্ধত্রাপাডুতো রসঃ॥ 

__রসের সার হইতেছে চমৎকার, তাহা রসে সর্বত্রই অঙ্তৃত হয়। 
সেই চমংকারের সার হইতেছে অদ্ভুত রস। 

সকল রম্বে মধ্যেই যে অস্ভুত রস, অথবা আধুনিকদের 
/07001-311 বর্তমান, সকল রসেরই প্রাণ-ভুঁত যে একটি 
বিশ্বয়ভাব রহিয়াছে, বিশ্বনাথের এই উক্তি মূল্যবান, ইহা] 
বিদগ্ধ রসিক জনেরই উক্তি । 

বাস্তবিক পক্ষে রসের ব্যাখ্যানে তিনি খিশ্বস্ত অনুচররূপে 
অভিনব্তপ্থের সরণি আনুমরণ করিলেও রামের স্বরূপকথনে 


রদ ও ভাব ১৪৫ 


তাহার স্ুম্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সৌষ্ঠবময় কারিকা কয়টিতে 
প্রতিভার ছ্যুতি বিষ্যমান। এই ছ্যুতি মন্মটের ব্যাখ্যানে 
সলভ নহে। 

জগন্নাথের রসগঙ্গাধরেও রস-সম্বন্ধে অভিনবগ্তপ্ত বলেন 
নাই, এমন কথা পাওয়া যায়না; তবে যুগোপযোগী বিন্যাস ও রর বযাথ্যানে 
সরল অথচ দার্শনিক-সম্মত ব্যাখ্যান-ভঙ্গীটি লক্ষ্য করিবার মত |. 

জগন্নাথ-কৃত দীর্ঘ রস-কাঁরিকার শেষাংশ ও আসল অংশ 
হইতেছে,__ 

“প্রমুষ্-পরিমিত গ্রমাতৃত্বাদি-নিজধর্দেণ প্রমাত্রা স্ব-গ্রকাশতরা বাস্তবেন 
নিজন্বরূপাননেন সহ গোচরীক্রিয়মাণ) গ্রাগ-বিনিবিষ্টবাসনারূপো 
রত্যাদিবেব রসঃ॥” ৰ _রসগঙ্গাধর, ১1৬ 

__সামজিকের চিত্তে পূর্বেই বাসনারূপে অবস্থিত রতিপ্রভৃতি ভাব 
প্রমাতীর পরিমিত নিজধন্ম অর্থাৎ স্বভাথ বিনষ্ট হইলে স্বপ্রকাশ ও বাস্তব 
নি স্বন্বপানন্দের সহিত গোচবীক্রিয়মাণ হইর] রস হয়। 

জগন্নাথকত্তৃক লিখিত এই অংশের বৃত্তি আরও বিশদ 
এবং মনোহর, সমস্ত সুম্ম কথাও নুস্পষ্ট করিয়া বুঝা হইয়াছে; 
এবং এই প্রকৃত ব্যাখ্যানটি আচাধ্যপাদ অভিনবপ্তপ্তের 
মতানুসারী বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । বৃত্তির আবশ্তক অংশ 
নিষ্বে উদ্ধত করা হইল»__ 

“তথা চাহ £-ব্যক্তঃ স তৈ বিভাবাগ্বৈঃ স্থায়ী ভাবো রস; স্বৃতঃ: 
ইতি। ব্যক্তো ব্যক্তিবিষয়ীকৃতঃ ৷ ব্যক্তিশ্চ ভগ্রাবরণ! চিৎ। যা 
শরাবাঁদিনা পিহিতো দীপ স্ত্নিবতী সংনিহিতান্‌ পদার্থান্‌ গ্রকাশমুতি, 


৯৪৬ 


কাব্যালোক 


বং চ গ্রকাঁশতে, এবম্‌ আত্মটৈতন্তং বিভাবাদি-সংবলিতান্‌:রত্যাদীন্‌। 
...ব্াঞ্তক-বিভাবাদি-চর্বণায়। আবরণ-ভঙ্গস্ত বা উৎপক্তিমিনাশাভ্যাম্‌ 
উৎপত্িবিনাশে৷ রসে উপচর্য্যেতে |": | 

আনন্দো হয় ন লৌকিক- চার | অনষ্ঠ করবি 
রূপত্বাৎ। ইথং চাঁভিনবগুপ্র-মন্মটভট দি-গ্র্থ-্বারস্যেন ভা [বরণ চিদ্বিশিষ্টে 
বত্যাদি; স্থারী ভাবো রস ইতি স্থিতম্‌। বস্তৃতস্ত বঙ্ষামাণ -এুতি-স্বারসোন 
রত্যাগ্ঠবচ্ছি্। ভগ্রাবরণা চিদেব রসঃ1.*চর্ণা চ অসা চিদ্গতাবরণ-তঙ্গ 
এর গ্রাণুক্তা ।:.'” 

_ মন্মটভট্ট গ্রনৃতি বলিয়াছেন, সেই বিভাবাদি দ্বারা খত হইলে 
্থারী ভাব রস বলিয়া স্থৃত হয়। “ব্যক্ত অর্থ ব্যক্তির বিষয়ীকৃত। 'ব্যক্তি? 
হইতেছে এমন চিৎ বা! চৈতন্, যাহার আবরণ ভগ্ন করা হইয়াছে। থে 
প্রকার শরা গ্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত দীপ, শা গ্রস্থতি আবরণ দূর করিয়া 
দলে সংনিহিত পদা্ঘসমূহকে প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয, 
আহমটৈতন্তও সেই প্রকার বিভাবাদি-মংবলিত রিপ্রস্থতি স্থায়ী ভাবকে 
প্রকাশ করে এবং ্বয়ংও প্রকাশিত হয়।'*'ব্যঞ্কক বিভাব'দির চর্বণার 
অথবা আবরণ-ভঙ্গের উৎপত্তি ও বিনাশ দ্বারী রসে উৎপত্তি ও বিনাশ 
উপচরিত হইয়া থাকে |" 

এই আনন্দ অন্ু লৌকিক সুখের মত নয়; কেননা, ইহা অস্তঃকরণ- 
বৃদ্ধি রূপে প্রক$ন পায়। এইরূগ অভিনবগুপ্ত ও মন্মটট্ট গ্রতৃতির 
্রসথাস্টসারে ভগ্নাবরণ এবং চিদ্‌-বিশিষ্ট রতি গ্রদ্ৃতি স্থায়ী ভাবই রদ 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বস্ততঃ কিন্তু বঙ্্যনাণ শ্রুতির অভি্রায়ান্যায়ী 


রতি প্রসৃতি স্থায়ী ভাব দ্বারা অবচ্ছি্ন হইলে এবং আবরণ ভাঙ্গিয়! গেলে 
- চৎ-ম্বরূপই রসে প্রকাশ পাইয়। থাকে |": 


চ্বণা হইতেছে উহার পূর্ব্ব-কথিত চিদ্গন্ত আবরগ'ত্গ |" "1 


রম ও ভাব 


বলাবাহুল্য এই ব্যাখ্যাও 7া)60500175510811 'ভিগ্লাবরণ! 
চিং, 'চিদ্গত আবরণ-ভঙ্গ' প্রভৃতি উক্তি রসের বর্ণনায় নৃতন 
উক্তি, এবং উদ্দিষ্ট বিষয়কে আ[নক খানি পরিষ্কার করিয়াছে। 


আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । জগন্নাথ মনে করেন, 
নিজ ব্বরূপানন্দের মহিত গোচরীক্রিয়মাণ স্থায়ী ভাবই রস; 
অথবা, আরও শুদ্ধ করিয়৷ বলিতে গেলে স্থায়ী ভাব দ্বারা 
অবচ্ছিন্ন চিদানন্দই রম। উভয়ক্ষেত্রই রসে স্বরূপানন্দের 
শাম্বাদন এবং ভাবের আন্বাদন মিশ্রিত আছে। 


স্বরপ-লক্ষণে রসের বিচার শেষ হইল। স্বরূপধর্শে রস 
এক, অবিভিন্ন, অবিমিশ্র, ভাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই 
ব্ষিয়ে ভরতমুনির অন্য প্রসিদ্ধ সৃত্র 'নহি রমাদ্‌ খতে কশ্চিদ্‌ 
অর্থ; প্রবর্ততে'ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আচাধ্য অভিবনগ্বপ্ত 
স্গষ্টাক্ষরে মন্তব্য করিয়াছেন, 


*পূর্বত্র বহুবচনম্‌, অন্রচ একবচনং প্রবুপ্জানসা অয়ম্‌: আঁশয়--এক 
এব তাবৎ পরমার্থতে! রঙ; হৃত্রস্থানীয়ত্বেন রীপকে নিত! 
তদ্যেব গুন ভাঁগদৃশা বিভাগঃ ।” 


রম শ্ষে পুর্ধেে বহুবচন এখানে একবচন গ্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় 
এই, রদ পরমার্থতঃ মাত্র একগ্রকার, রূপকে অর্থাং নাট্য সর -্থানীয় 
হইয়। গ্রকাশ পায়। ভাগের দৃষ্টি ঘা! তাহারই পুনরায় বিভাগ হইয়া থাকে। 


এই বিষয়ে প্র্ঞা-পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিয়াছে” 
বাঙ্গালী আলঙ্কারিক কবি কর্ণপূর গোস্বামী, অপর নাম 


১৪৭ 


এম পরমার্থত 
ঞ্ক 


১৪৮ 


রস ও ভাবের 
সবরূপ-নিরণয়ে 
কবি কর্ণপূর 


স্থায়ী ভাব 
একটিমাত্র 


তাগাদা হুর 


কন 


কাব্যালে।ক 


প্রীপরমানন্দদাস সেন। তিনি বলেন, রল এক অবিষ্ডিন্ন সন্দেহ 
নাই, স্থায়ী ভাবও স্বরূপত; মাত্র একটি, তাহা রগ্রস্তমোমুক্ত 
সন্বগ্ুণময় চিত্তের আনন্দ-স্বভাব অবস্থাবিশেষ। িনি এই 
স্থায়ী ভাবের নাম দিয়াছেন আস্বাদাস্কুরকন্দ বা আনন্ন। 
আম্বাদ অর্থাৎ রসাস্বাদরূপ অস্কুরের যাহা কন্দ বা বীজ, 
তাঁহা আস্বাদাস্কুর-কন্দ, তাহাই স্থায়ী ভাব, তাহাই রম হইয়। 
থাকে। বিভিন্ন বিভাবান্ুযায়ী তাহার বিভিন্ন নাম হয়। কর্ণপূর 
বলেন, 
“আম্বাদছুরকন্দোহস্তি ধন্মঃ কশ্চন গেহম:। 

রজস্তনোভাং হীনস্য শুদ্ধসত্বতয়। সঃ ॥ 

স স্থায়ী কথাতে বিজৈ বিভাবসা পৃথকয়! | 

পৃথগ বিধন্ধ যাতোষ লামাজিকতয়া মহাম্‌॥ 


_জনাঙ্ধীরকৌস্তুভ। ৫1৮৩ 


সি শান 


_রজস্তমো-রহিত শুদ্ধসন্বগা-পূর্ণ চিত্তের একটি নি মাছে, 
তাহ। আন্বাদাস্কুরকন্দ | 

তাহাই নিজ্ঞজন-কর্ক স্থায়ী ভাব বলিয়! কথিত ভয। বিভাবের 
পার্থকা-মনুঘায়ী সাদািকগণের চিত্তে তাহাই পৃথক পৃথক রূপ গ্রাপ্ 
হইয়া থাকে। | 


কর্ণপুর গোস্বামী নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া! বলিতেছেন, 


“বথ। এক এব ক্ষটকো জবাকুমুমাদি-নানাপদার্থানাং সপ্গাৎ কদাচি?্‌ 
বিজ, কদাচিৎ গীত, কদাচিৎ শাম: ইাদি-বিবিধাকারে। ভি, তখৈন 
এক এব স্থার়িরূপো ধন্দবো বীনরসাদি-পোবকাণাং নানাবিধ বিভাবানাং 


রস ও ভাব 


সঙ্গাং কদাচির উংসাহ-রূগ:১ কদাচিদ্‌ বিশ্বয়্ূপঃ, কদাচিৎ খোকরূপ 
ইত্যাদি-বিবিধাকারো! ভবতি ॥” 

_ঘে প্রকার এক ক্টিকই জবাকুুম প্রন্ুতি নানাপদার্থের সঙ্গ-হেতু 
কখন রক্ত; কখন পীত, কখনও বা শ্ঠাম গ্রহৃতি বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, 
সেইকূপ একই স্থায়িরূপ ধন্ম অর্থা স্থায়ী ভাব বীররসাদ্দির পোঁষক 
নানাবিধ বিভাবের সঙ্গ-হেতু কখন উতসাহ। কথন বিশ্বয়। কখনও বা 
শোকরূপ বিবিধ আকার প্রাপ্ত হইয়! থকে । 

ইহার পূর্বে তিনি টাকায় এই স্থায়ী ভাবকে বলিয়াছেন,_ 

“হলাদিনীশকেঃ আননদাত্বক-বৃদ্তিূপ এব | 

-_হলাদিনী-শক্কির আনন্দাত্ক বৃত্তি স্বরূপ। 

ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া রসের ব্যাখ্যানে কৰি কর্ণপুর বলেন,_- 

“বিহিরম্ত:করণয়ে| ব্যাপারান্তর-রোধকমূ। 
স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমংকারি স্থখং রসঃ। 
রসগ্যানন্দধর্মত্বার একধ্যং) ভাব এব হি। 
উপাধি-ভেদান্নানাত্বং। রত্যাদয় উপাঁধয়ঃ | 
_-আনঙ্কারকৌন্তভ। ৫1৭০)৭১ 
-বাহেনিয় ও অন্তরিক্িযের বাযপারসমূহকে নিরু্ধ করিয়া, গব-কার্ণ 


বিভাবাদির গৃহিত মংঞ্ষিষ্ট হইয়। চমৎকারজনক থেল্সর্থ প্রকাঁশ পায়, 
তাহাই রস। 


রসের আননধর্ম-হেতু তাহা একপ্রকার মাত্র) ভাবই উপাধিভেদে 
নানাপ্রকার হয়) রতি গ্রতৃতি ভাবই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি। 

কৰি কর্ণপুরের দৃষ্টি তিনি নিজেই বিশদ করিয়া বুাইলেন? 
আচাধ্য অভিনবগ্তপ্ত এবং তাহার বিবরণের মধ্যে মুলত; 


১৪৯ 


কর্ণপূরের 
বন-সংজ্ঞা 


১৫০ 


কর্ণুরের দৃষ্টর 
শৈশিষ্ঠা 


কাব্যালোকি ৃ 
কোন পার্থক্য নাই। কর্ণপুর একমাত্র রসর একমাত্র স্থায়ী 
ভাব কল্পনা করিয়াছেন, বিভাবাদি-ভেদে মূলস্থায়ী ভাবের 
নানা ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কবি কর্ণপুরের বিচারে প্রত্যেক 
স্থায়ী ভাবের মধ যে অবিশেষ স্বাদনা্বক ধর্ম, যে যসানুকুল 
স্বভাব অনুস্যত আছে, যাহাকে তিনি “আনন্দাত্মক বৃত্তি 
বলিয়াছেন, তাহাই সর্ধরসাস্বাদের মূল-সঁত অদ্বিতীয় একমাত্র 
স্থায়ী ভাব; তাহাই বিভাঁবাদির সংযোগে অন্যাধর্ম-বিশিষ্ট 
হইয়। রতি, উৎসাহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। কবি 
কর্ণপূরের উপলন্িতে রস মাত্র এক হইলেও তাহা দিভাবাদি- 
পরিশূন্ত হইয়া কদাচ আস্বাদিত হয় না। তিনি বলেন, 
“বিভাবাদি-সহিস্য এব রসন্ত সাক্ষাংকারো জায়হে ।” 
_-অলঙ্গার-কৌস্থৃভ, 21৭০) টীক! 
-বিভাবাধির মহিতই রসের সাক্ষাৎকার ব। উপলব্ধি হইয়। গাকে। 
ইহা সেই 'পানক-রস-্যায়েন' কথাটির অন্য ভাষায় উল্লেখ- 
মাত্র। এই বিষয়ে আমাদের মমালোচনা পুবেবই দেওয়া 
হইয়াছে। 


রম একটি মু এব স্থায়ী ভাবও একটি মা; প্রকৃতি-বিকৃ্তি 
ন্ায়ে অগ্ঠা সমুদয় রম € ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে,_-এইরূপ 
নতবাদও কোন কোন কবি এবং কোন কোন আলঙ্কারিক 
প্রচার করিয়াছেন। কবি কর্ণপুর গোস্বামীও একমাত্র প্রেম- 
দমে সকল রসই বিছ্যমান বলিয়া পরে মন্তব্য করিয়াছেন। 
এই সকল বিষয়ে আমরা ভাবাধ্যায়ে আলোচনা করিব। 


রস ও ভাব 
(৩) 


রস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এইসকল ব্যাখ্যান ও 
আলোচনার অবসরে অনেকাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে। 
এখন আমাদের অভিমত মূল তথ্য কয়টি একসঙ্গে উল্লিখিত 
হইবে। রসের ছুইটি সংজ্ঞা নিয়ে দেওয়া হইতেছে, একটি 
সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিশদ। সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা, 


শব্দার্থজাত ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশই রস। 

প্রশ্ন জাগে এই, শব্দার্থ হইতে ভাবকি করিয়া জন্মে? 
ভাব কাহার? ভান দ্বার চিত্ত কি প্রকারে তন্ময় হয়? আনন্দ- 
স্বরূপের প্রকাশ কি ভাবে ঘটে ?- ইত্যাদি । এই প্রশ্নসমূহের 
উত্তর-্বরূপ বিশদ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে, 


( লৌকিক জগতের বস্ত কবিপ্রতিভা-বলে শন্দার্থে সপিত 
হইয়া অলৌকিক কাব্জগতে বিভাব ও অনুভাব নামে পরিচিত 
হয়) এবং সম্ধদয় সামাজিক চিত্তের সহিত তাহাদের তম্ময়ী- 
ভবনের ফলে সামাজিক-চিন্তের বাসনালোক হইতে অনুরূপ 
স্থায়ী ভাব ও সঞচারী ভাব উদ্ধদ্ধ করে, এবু্সাধারণীকরণের 
ফলে পরিমিত প্রমাতৃভাব বিগলিত হইলে সামাজিকের চিত্ত 
রজন্তমোযুক্ত ও সবগুণে অধিষ্টিত হয়; তখন স্থায়ী ভাবের 
একভান প্রবাহ-হেতু তন্ময় ও স্থির চিত্তে স্বস্বরূপ চিদানন্দের যে 
প্রকাশ, অথবা স্মৃতি-সহযোগে ভাবাবলম্বানে যে চর্ববণা ঘটে, 
তাহাই রম। 


সামার প্রচ 
নর নংক্ষিপ্- 


সং! 





১৫২ 


রমোপলব্ধির 
প্রক্িয়া 


রসোপলব্ির 

দুইটি উপাদান : 

জগতৎ-কাহা এ 
শানুর 


কাব্যালোক 


বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আমাদের উল্লিখিত রমোপন্ রর 
কয়েকটি প্রক্রিয়া এখানে ব্যাখা করা হইতেছে । ৰ 


(১) তিনটি জগং-_বাহ জগৎ, কাবযজগং ও গং 
এক, বাহ জগং বা বন্ত-জগং বা লৌকিক জগং। বাহা জগতের 
ব্ত শব্দার্থে মমণিত হইয়! কাবা হইলে এই কাব্যের জগৎকে 
বলা হয় দ্বিতীয় জগং ; ইহাই অলৌকিক মায়ার জগং। বাহ 
জগতের বস্ কবিচিত্তের মধ্য দিয়া কবিচিত্তের অধিবাসনে শবে 
সমপিত হয়; মেই জন্তই তাহার লৌকিকত্ব মু হয়, তাহা 
হয় অনেকাঁশে অলৌকিক। লৌকিক জগতের কারণ 
ও কার্য্যকে অলৌকিক কাব্জগতে বলা হয় বিভাব ও 
অন্ুভাব। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, লৌকিক জগতের ঘটনা বা 
বস্ত্র দেখিয়া চিন্তে ভাবের উদয় হইছে পারে, কিন্ত সে ভাব 
হইতে কদাচ রস হয় না। সে ভাব আমাদের ব্যক্তি-বোধের 
সহিত গাঢ় সন্বদ্ধ বলিয়া এবং তাহাতে কোন অলৌকিকতা 
থাকিতে পারে না বলিয়। তাহ! কেবল লৌকিক নুখ, ছুঃখ বা 
মোহ বিস্তার করে। কবি-প্রতিভার বল স্থষ্ট অলৌকিক 
কাব্যজগতের বিভাবাদি হাদয়-সংবাদ দ্বারা অর্থাং নায়ক- 
নায়িকা চিত্তেরষ্পিহিত সম্ধদয় সামান্তিক-চিত্তের একরপতা 
সম্পাদন দ্বারা সামাজিকের বাসনা-লোকের স্কুরণ ঘটাইয়া 
অন্নুরূপ স্থায়ী ভাব বা সঞ্চারী ভাব জাগায়। কেবলমাত্র 
'ুট্রূপে স্ুরিত স্থায়ী ভাব হইতেই রস উৎপন্ন হইতে পারে। 
বস উংপন্ন হয় সামাজিকের চিত্তে; শৃতরাং সামাঞ্জিকের 


রস ও ভাব 


চিত্ত-জগং বা তাহার অন্তর্জগংই হইতেছে তৃতীর জগং। 
রসের প্রকাশের জন্য লাগে শেষোক্ত ছুইটি জগং- অলৌকিক 
কাব্য-জগং এবং সামাজিকের চিস্তজগৎ। রস-স্থষ্টির ছুইটি 
উপাদান ধরিলে কাব্য-জগৎ হইতেছে বাহা উপাদান এবং 
সামাজিকের অন্তর্জগং অর্থাৎ চিত্ববৃত্তি বা ভাব হইন্ডেছে 
আস্তর উপাদান। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, 

রম কেবলমাত্র শব্দার্থের আশ্রয়ে নাট্য বা কাব্য প্রভ্ৃতিভে 
থাকিতে পারে। সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য বা অন্যবিধ শ্ুকুনার 
কলায় রস শব্েের প্রয়োগ লাক্ষণিক মাত্র । 

(২) সাধারণীকরণ--ইহা! পৃর্ধেই বিশদরূপে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে (পুঃ ১২৬-১২৯)। 


(৩) রসের প্রকাশের পূর্বে আসল ব্যাপারটি হইতেছে 
এই £-- 

সামাজিকের চিত্তে প্রথম তন্ময়ীভবনের ফলে ভাব জাগে; 
ভাব প্রবল হইলে বিভাবাদি ক্রমশঃ অগোচর হইতে থাকে 
এবং চিত্তে ভাবময় একাকার বৃত্তি উঠিতে থাকে। 
চিত্তের বৃত্তিনিরোধ হয় না, বৃত্তিগুলি প্রায় তৈল- 
ধারাবং অবিচ্ছিন্ন হইয়া একটি ভাবময় প্রবারহ আকারে চলে । 
এই তন্ময়তাই চিত্তের স্থিরতা। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই 
তন্ময়তা আসে রজস্তমোমুক্ত অন্বগুণময় চিন্তে। তখনই 


চিদানন্দন্বরপের আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়। আতএব নির্দরন্শ 


কাচে অথবা! স্থির সলিলে হ্ধ্য-গ্রতিবিশ্বের হ্যায় সত্বণময় 


১৫৩ 


ভাব-তন্ময় চিত 


বসির চিনু 


১৫৪ 


ম্মতি-সহযোগে 


চর্্বণ। 


কাব্যালোক 


স্থির চিত্তে চিদানন্দন্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। রিম 
স্থির চিত্তে এই আনন্দন্বরূপের প্রকাশই রস। 


(৪) “্মুতিসহযোগে ভাবাবলম্বনে চর্বণা'_-এই কথাটি 
নৃততন যোগ করা হইয়াছে। মন্মট বলিয়াছেন, ভাবই রগ হয় 
(“স্থায়ী ভাবো রস: স্মৃতঃ” )। অভিনবগপ্ত বলিয়াছেন স্থায়ী 
ভাব হইতে বিলক্ষণ এই রস (“স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ )। 
জগন্নাথ বলিলেন, রত্যাদি স্থায়ী ভাব নিজ স্বরপানান্দের 
সহিত গোচরীক্রিয়মাণ হইয়া হয় রস (“নিজন্বরপানন্দেন 
সহ গোচরীক্রিয়মাণ;ঃ রত্যাদি রেব রসঃ।)। আমরা 
বলিলাম ভাব-তন্ময় চিন্তে স্ব-্বরূপ চিদানন্দের প্রকাশ অথবা 
স্মতি-সহযোগে ভাবাবল্বনে যে চর্বণা, তাহাই রস। এখানে 
প্রকৃতপক্ষে দুইটি নয়, একটি কথা বা প্রক্রিয়াই বলা হইয়াছে । 

মূল ব্যাঁপারটিই ভাঙ্গিয়। বলা যাকু। যোগী গণ জানেন 
প্রত্যেক রেচক ও পুরকের মধ্যে এবং প্রত্যেক গুরক ও 
রেচ্কের মধ্যে বহিকস্তক ও অন্তাকুন্তক আছে। এইরূপ 
আমাদের প্রত্যেক দুইটি চিন্তবৃত্তির মধ্যে সুক্সাতিসক্ষ 
কালব্যাগী চিদ্ছে্র বক্তিনিরোধও আছে। এই নিরোধের 
ুহূর্ধ হইল শুদ্ধ আনন্দ । উপলব্ধির মুহুর্ভ। সেই মৃতুর্তে জীবাত্মা 
নিজ বিশিষ্টরূপে থাকে না, আনন্দময় পরণাত্মার সহিত যেন 

ক হইয়া যায়, যেমন সমূদে সমৃদ্রতরঙ্গ শান্ত হইয়া মিলাইয়া 
যায়। পরমূতর্তেই স্পন্দন উঠে, যেমন সমূদ্র হইতে সমুদ্র 
তরঙ্গ উঠে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্ত-স্থিত কাঁব্যাগত ভীবাবলম্বানে 


রম ও ভাব 


পৃব্বোপলনধ চিদানন্দ-ন্বরূপের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ব। প্রতিফলন 
চলিতে থাকে। বিষয়ালম্বনে জাত এই জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান : 
ইহা আসে স্মৃতিশক্তির সহযোগিতায়। প্রকৃত আনন্দবোধের 
মুহূর্ত বচনাতীত। পর মুহুর্ধে বিভাবাদির ভালম্বনে স্মৃতি- 
সহযোগে উহার চর্ববণ। অর্থাং আন্বাদন বা প্রকাশ হয়। 
তাহাই রস। 

স্থতরাং স্থায়ী ভাব রমে পরিণত হয়না । স্থায়ী ভাব হইতে 
রম বিলক্গণ হইলেও স্থায়ী ভাবের আন্বাদ তাহাতে কিছু মিশ্রিত 
থাকে। স্থায়ী ভাব নিজ স্বরূপানন্দের সহিত গোচরীক্রিয়মাণ 
হয় না, স্থায়ী ভাবের আশ্রয়ে নিজন্বরূপানন্দ গোচবীক্রিয়মাণ 
হয়। আমরা তাই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা করিয়াছি, 
শ্দার্থজাত ভাব-তন্যয় চিত্তে আনন্দ-ন্ববূপের প্রকাশই 
রস। 


আমি কেবল আমাকেই জানিতে পারি; অপরকে জানিন্ডে 
পারি ততখানি, যতখানি সেই ব্যক্তি বা বস্তু আমার স্বরূপে 
আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। সেই ক্ষেত্রেও আমাকেই 
আমি জানি মাত্র। রসের বেলায়ও তাই বলাস্ঠায় তাহা শুদ্ধ 
আত্মঙ্ঞান অর্থাৎ আমার আত্মভূুত ভাবের পরিজ্ঞাম। এই 
ভাব বাহিরের নহে, বাহিরের নায়কাদি-গত ভাৰ অন্তরে 
বাসনারূণপে স্থিত ভাবকে উদ্ধদ্ধ করে ভাব তখন আত্মম্বরূপ 
হইয়া যায়। পূর্ব্বেই অভিনবগুপ্তের প্রসিদ্ধ বাক্য উদ্ধার করা 
হইয়াছে,_“রসনা চ বোধরূপা। এব” এখানে তাই আম্বাদন 


১৫৫ 


রদই জবান, 
হনই এস 


১৫৬ কাব্যালোক 


ও জ্ঞান এক করিয়! দেখান হইল। রসই জ্ঞান এবং 
জ্ঞানই রস। | ৃ 
বহু পরিশ্রমে সুদীর্ঘ জটিল দার্শনিক আলোচনা করিয়া 
আমরা যে কাব্য-গত বিভাবাদি ও রসের পরিচয় লঙ্ইলাম, 
র্যা তাহাকে কেমন সহজ "ও সুন্দর ভাবে অবলীলাক্রমে পরিষ্কুট 
কবি হিজাব করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি গুদ কবিতী__ চিত্রা 
ও রসের চির কবিতায়। দৃশ্তমান জগং বন্তময়। সে বস্ত্র রূপে রসে গন্ধে, 
ঘটনায় কত বিচিত্র। কবি এই বন্ু-বিচিত্রকে “বিচিত্ররূপিণী' 
স্রন্দরী রূপে কল্পনা করিয়াছেন কবিতার প্রথমার্ে,_ 


জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্ররূপিণী। 
অযুত আলোকে ঝলসিছ শীল গগনে, 
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে, 
ঢ্যুলোকভূলোকে বিলদিছ চল চরণে, 
তুমি চঞ্চলগামিনী। 
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে, 
অলক গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে, 
মধুর নৃত্যে নিখিল চিন্তে বিকাশে 
কত মগ্ুল রাগিণী। 
চে চে % সং 
এই বিচিত্র বস্তরাশিই কাব্জগতে শব্দে সমপিত হইয়া, 
হইয়া যায় অলৌকিক দিভাব, এবং ক্রমে তাহারা চিন্তে জাগায় 


রম ও গাৰ ১৫৭ 


ভাব ও রস। *আস্বাদাস্কুরকন্দ' এই ভাব স্থায়ী হইয়া 
পরিণত হয় শুদ্ধ রসে; তাহা শান্ত, স্ববিশ্রান্ত, প্রসন্নপ্রকাশময় 
দেশকালহীন এক অখণ্ড আনন্দ-ছ্যতি। কবিতার দ্বিতীয়ার্দে 
কৰি বাহির হইতে অন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেখানে আর 
বহুবিচিত্র নাই, অন্তর ব্যাপিয়। প্রকাশ পাইতেছে রসের একটি 
অখণ্ড উপলন্ধি,_ 
অন্তর মাঝে শুধু ভূমি একা একাকী 
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী। 
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সল নয়নে, 
একটি পদ্প হ্ৃদয়বৃস্ত শয়নে, 
একটি চন্দ্র অসীম চিন্তগগনে, 
চারিদিকে চিরযামিনী। 
অকুল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি, 
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি, 
নাহি কালদেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি, 
তুমি অচপল দামিনী। 
ধীর গন্তীর গভীর মৌন মহিমা 
স্বচ্ছ অতল স্সিগ্ধ নয়ননীলিমা রি 
স্থির হাসিখানি উধালোকসম অসীমা, 
অয়ি প্রশান্তহাসিনী। 
__বন্ুবিচিত্রমূত্তি এক শুদ্ধ রস-মৃগ্ডিতে পরিণত হইয়াছে!” 
উহা! যেন 'পুরোভাগে পরিষ্ষরিত হইতেছে, হৃদয়ে প্রবেশ 


শাচ।যা 
জারিঃউল 
[রিষ্টটুল্‌ নি 
মনস্থী বর 


কাব্যালোক 


করিতেছে, সর্ব অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে, অন্য সকলই 
হিরোহিত করিতেছে, যেন ব্রহ্মানন্দের ম্যায় আম্বাদ অন্নুভব 
করাইতেছে।” উহাঁই “অলৌকিকশ্চমংকার-কারী রস ।? 


(৪) 
রস-তন্্ সন্বন্ধে পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণ 


পাশ্চাত্য দেশে কাব্য-শান্ত্র বা অলঙ্কার-শাস্বের আদিগুর 
প্রীকমনীধী আচাধ্য আরিষ্ট্ল। তাহার আবির্ভাবকাল 
্ীষ্ট-পূর্বব চতুর্থ শতাব্দী। তাহার প্রণীত 10০ 1১০৫16$ নামক 
কাব্য-শূত্র গ্রন্থ খানিকে অবলম্বন করিয়া ইষ্উরোপ-খণ্ডে বিভিন্ন 
অলঙ্কার-শান্্ব কালক্রমে রচিত ও প্রচারিত হয়। ১৮৯৫ 
খ্টাব্দে মনন্দী এস্‌, এইচ, বুচার উক্ত গ্রন্থের গ্রীক্মূল ও ইংরেজী 
অনুবাদ সহ এক বিশদ ভাষ্য প্রণয়ন করেন; আমরা প্রথমে 
উহাকেই অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে 
তুলনা-মূলক আলোচনায় প্রবৃন্ত হইব। 

আরিগটটলের অভিপ্রায় বুচার-কর্তৃক সম্যক্রূপে ব্যাখ্যাত 
হয় নাই, আরিট্রলের নামে নিজের কথাই বেশি বলা হইয়াছে, 
_এরূপ অভিযোগ পরবস্থী পণ্ডিতগণ কেহ কেহ করিয়াছেন, 
আমরা জানি। আরিষ্টটলের রচন| আমর! গভীর মনোযোগ- 
হকারে পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে আমাদের প্রদশিত 
মূদয় তথ্য নির্গলিত করা যায়না, ইহা ও আমরা স্বীকার করি। 


রস ও ভাঁৰ 

এবং এই জন্যই আমরা প্রতিপদে বুচারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। 
আমাঁদের দেশে ভাষ্য মূলকে মণ্ডন করিয়া এবং কালোপযোগী 
নৃতন প্রশ্ন-সমূহের আলোচনা ও নৃতন ব্যাখ্যান করিয়া তাহাকে 
সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ হইয়াছে বিলে 
কিছুই দোষের হয় না। অবশ্য ব্যাখ্যা ঠিক কি না, এই বিষয়ে 
সন্দেহ থাকিতে পারে। আমরা যখন সুপ্রাচীন ভারতীয় 
সিদ্ধান্তের সহিত আলোচ্য সিদ্ধান্ত-সমুহের অনেক স্থলে 
সুগভীর এক্য উপলব্দি করি, তখন লেখা বুচারের হইলেও সাহা 
সমুচিত শ্রদ্ধার ও আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই। 

ভারতবা্ধও যে খ্ীষ্টপুবব যুগেই আদি নাট্যবেদ, রস-ৃত্র 
কাব্য ও অলঙ্কার-সৃত্রের পঞ্তন ও প্রচার হয়, তাহা ভরত মুনির 
প্রণীত নাট্য-শান্ত্র হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ভরত মুনি- 
কৃত নাট্যশাস্্ের অনেক ভাষ্য ও ব্যাখ্যান ছিল। উহার বিশদ 
ভাষ্য করেন কাশ্মীরীয় পণ্ডিত আচাধ্য অভিনবপ্তপ্ত। আঅভিনব- 
গুপ্তের কাল দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিয়া গণ্য করিলে 
নাট্য-শাস্ত্রের অন্তর্গত রস-সথাত্রের সর্ব-স্বীকৃত ব্যাখ্যা বুচারের 
অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্বের রচিত হইয়াছে, বলা যায় । 

আচার্ধয আরিষ্টটুল্‌ ও অভিনবগ্তপ্ত ভউর্তয়েই  মুখ্তঃ 
নৈয়াধিক ও দার্শনিক; প্রগাঢ় দার্শনিক প্রতিভা লইয়া উভয়েই 
কাব্যশান্্র আলোচনা সম্পন্ন করেন এবং নাটককে শ্রেষ্ঠকাব্য 


গণ্য করিয়া নিজ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-অনুযায়ী তাহারই, 


বিশ্লেষণে ব্রতী হ'ন। গ্রাচীন গ্রীম ও ভারতবর্ধ উভয় দেশেরই 


১৫৯ 


ভরতমুনি ও 
চক 
শ্াচায] 


নি 
জহণবণডপু 


জরিষ্টটুল্‌ ও 


গভিনবপ্তপ্ত 


১৬০ 


কাব্যালোক 


সাহিত্যে সরস বন্ত-বাদ প্রশংসিত হইলেও গ্রীক্‌- টি নত 
এবং ভারতীয় দৃষ্টিতে রম ছিল প্রধান। কলা ও বিষ্ভার অন্যান্য 
ক্ষোত্রর ন্তায় গ্রীক ও ভারতীয় মনীষা এই ক্ষেত্রেও নিজ' নিজ 
্বাত্য রক্ষা করিয়! চলে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, 
আরিষটুল ভাব ও রসকে মোটামুটি বুঝিলেও বস্ত বিচারে 
অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং 10709 শ্বা 
1710101107" অর্থাং 'অন্ুকরণণকে কেন্দ্র করিয়াই সমুদয় 
বিষয় আলোচন! করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষে কিন্তু নাট্যকে “লোকবৃত্তান্থকরণ” বা “অবস্থান্ুকৃতি' 
বলিয়া বুঝিলেও ১ বস্তু অপেক্ষা ভাব ও রসের আলোচন। 
নাটকেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অভিনবগ্তপ্ত স্পষ্টই 
বলিয়াছেন,-- 

“নাটযাৎ সমুদায়র্ূপাঁদ রসাঃ যদি ব| নাট্যমেব রসা। রস-সমুদায়োহি 


নাট্যম্‌।” নাট্য শাস্ত্র, এ৩৬, ভাগ্ 


_-সমগ্রনূ নাট্য হইতেই রসসমূহের উৎপত্তি, অথবা! নাট্যই রস, 
রস সনুদায়ই নাট্য । 
তথাপি ভারতীয় গ্রন্থেও যেমন বন্তর-বিচার দেখা যায়, 


ত্রীক্‌গ্রস্থেও চি প্রকার আমরা যাহাকে ভাব ও রস বলিয়া 


১। “লোকবৃন্তান্নকরণং নামেও কৃতম্‌্।” _ নাটযশান, ১1১১৩ 
-লোকবৃত্তের অশ্নকরণ-রূপ এই নাট্য আমাকর্ডৃক রচিত হইয়াছে। 

“মবস্থামুকৃতি নখট্যম্‌।” _ দশরূপক) ১1 
--আঅবন্গর অনুকরণই নাটক। 


রম ও ভাব 


বুঝি, তাহার অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। সেই আলোচনা 
পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব, আচাধ্য অভিনবগুপ্ত নাট্যরস 
বা কাব্যরস বুঝাইতে প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত যে যে বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রায় সকল অংশই আরিষ্টটলের 
কাব্য-স্ত্রে অথবা বুচার-কৃত তাহার ব্যাখ্যানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ভাবে বর্ধমান। কেবলমাত্র ভাবের রস-নিষ্পত্তি ব্যাপারটির 
যথার্থ স্বরূপ তাহারা অংশতঃ মাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, দেখা 
যায়। সত্যদর্শা মনীষী গণ দেশ ও কাল-নিব্বিচারে সত্য 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, ইহাই আর একবার এই ক্ষেত্রে 
গ্রমাণিত হইল। তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারা জটিল বিষয়টি 
অনেক সহজ হইবে, এবং একের সিদ্ধান্ত বাবা অপরের ভ্রম 
বা সন্দেহ নিরসন অথবা সিদ্ধান্তের দৃঢ় সমর্থন হইবে মনে 
করিয়া আমরা একটু দীর্ঘ হইলেও আলোচনায় অগ্রসর 
হইতেছি। 

অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যাত পদ্ধতি-অন্গযায়ী আমরা বিষয়গুলি 
ক্রমাৰয়ে উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করিব। | 

অভিনবগ্তপ্ত রস-নিষ্পত্তি বুঝাইতে গিয়া নিধি বিষয় 
গুলি দেখাইয়াছেন,_- 

(১) 4: 

(২) রস সম্ধদয় সাম্জিকের। 

(৩) মুখ্য বিষয় মানবজীবন, প্রকৃতি উদধীপ্রন্নরিভাব মাত্র! 

(৪) রসের বা আনন্দের উৎপত্তি ভাব হইতে ; 

১১ 


১৬১ 


তুলনীয় 
বিধয়-সমূহ 


১৬২ কাব্যালোক 


(৫) স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব; | 

(৬) আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাঁব ও অনুভব ' 

(৭) বাসনা-লোক। | 

(৮) সাধারণী-করণ ; 

(৯) ভাবের রসভা-প্রান্তি। 

যথাক্রমে উল্লিখিত নয়টি বিষয় তুলনা-মুলক আলোচনাদ্ারা 
প্রদশিত হইতেছে । 


1 
0 


(১) নাট্য ও কাব্যের উদ্দেশ্য ;__ 


এই বিষয়ে আরিষ্টটলের অভিমত যে ভারতীয় মতের 

1 অনুরূপ, ভাহা পূর্বেই প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

বার এখানে আরও স্পষ্ট করিয়া বিষয়টি উপস্থিত করা হইতেছে। 
বুচার বলেন, 


“11079 06100. 01001, (90101 00 00010817610 09 10111) 1016 
00৮ 1060 00110169 81)0106 0186 1) £81150016) চা93 6186 0০০৮ 
1৪ 010 82006101091 06110116) 168 6170. 13 60 019 [0109801:6,/ 


»_-477560416871607% 01 70৫ %10৫ 11176 4179 1), 216 

_-কিন্তু অপর মতবাদটি, যাঁহ| নিঃসন্দেহে অনেকেই মনে মনে সমর্থন 

করিতেন, কিন্তক্্মরিষটল্‌ সরব প্রথমে সথনিদিষ্ট আকারে পরিণত করেন, 
হইতেছে এই যে __কাঁধা বসাতুক এবং উহীর উদ্জেন্ঠ আনন দান করা। 


'[211011078] 01181? হইতেছে 6%70607 অর্থাৎ ভাব 
হইতে জাত আনন্দ, তাহাকেই আমরা রস বলিয়া থাকি। 
ভাবেরও একটি স্বাভাবিক আনন্দ আছে, তাহ কিন্তু রস 


রম ও ভাব 


নয়। ভাবের আনন্দ চঞ্চল, ক্রিয়াশীল, রজো গুণাত্বক; তাহা 
নিয়স্তরের। রস উদ্ধন্তরের, তাহা এক শান্ত প্রসন্ন প্রকাশ। 
10000779] 061161) বলিতে যে এই ভাবের আনন্দ বুঝান 
হয় নাই, উচ্চতর শুদ্ধ স্বতন্ত্র আনন্দ বুঝান হইয়াছে, তাহার 
প্রমাণ আনন্দ-সম্পর্কে বিভিন্ন স্থলে প্রযুক্ত অর্থপূর্ণ বিশেষণগুলি। 
অল্প পরেই পুনরায় উল্লেখ কর! হইয়াছে, 

£6]178 00190 01 1908$1/9 83 ০01 0] 600 0108 8118) 18 
60 07:90006 90. 62806101781 061101)0 91)0:6 000 €19%860 
[)199900,7 186১ 1), 2481 

--সকল সুকুমার কলার ন্যায় কাব্যেরও উদ্দেশ্য হইতেছে রস অর্থাৎ 
এক বিশুদ্ধ উদ্ধভূমির আনন সৃষ্টি করা । 

পরবত্তী অংশে (189, 7. 926) বলা হইয়াছে 5৪76 
৪1] 11101550176 1701985016,--ধীর ও হিতকর আনন্দ। 
ইহারও পরে (784, 7. £98) বলা হইয়াছে "275৭ 
216990৬, নুমার্জিত আনন্দ। তারপর ( 401৫, 1. £6? 
এবং £. 87) পুনরায় উহারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 4015 
81010107081 58190৮107)-_ভাঁব-সমুখখ মহতী তৃপ্ত এবং 
00589019013 ০917)--আনন্দময় গ্রশাস্তিগর্গ | 


যে আনন্দ বিশুদ্ধ ও উদ্ধভুমির, এবং ধীর ও হিতকর, যাহা 
আবার নুমার্জিত এবং ভাব-সমুখ মহতী তৃপ্তি ও আনন্দময় 


প্রশান্তি, তাহ! যে ভাবের আনন্দ নয়, তাহা সুষ্পষ্ট। আমর্কী 


তাহাকেই সাধারণ ভাবে রস বলিব। এই রসের মূলীভূত ভাবকে 


১৬৩ 


রস সহাদয় 
মামাজিকের 


কাব্যালোক 


অন্থাত্র (18৫) 7, 129) 56911)5610 €08007, বলা হইয়াছে | 
সাধারণ ভাব যে চঞ্চল, অশান্ত, তাহা এই মনীষীর দৃষ্টি! পড়ায় 
নাই ; উক্ত স্থলেই কিঞ্চিৎ পুর্বে বলা হইয়াছে 


[02 1699] 610061008, 009 700316%3 79608 ০0 1 105 
911858 1) 00510 80106 616129706 ০01 0180016%” 


--1662) 2. 128 


--জীবনে আমল ভাবগুলির বান্তব প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে সর্বদাই এক অশান্ত উপাদান বর্তমান । 


নাট্য বা কাব্যের প্রয়োজন-বিষয়ে এঁবং সাধারণ ভাবে 
রসের বিষয়েও উভয় দেশে একমত লক্ষ্য কর! গেল। 


(২) রস সহৃদয় সামাজিকের £-- 


এই বিষয়ে পৃব্বেই অষ্টম পৃষ্ঠায় প্লেটো! ও আরিষ্টটলের 
অনুরূপ অভিমত সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বুচার অতি 
স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,_ 


445085089৫)৩০2 188 1:009:0. %0 6110 10198801:9 006 01 
66 009161) 00৮ 01 16 48090/960 দা1)0 001266101)19695 6119 
11181790 [07:00006 111)09 11119 019 1016991168 01 চ1)11030101)0 
875 10]: 17110 7110 1)1110901)1)1968--101 6109 10911606091 90% 


15 80. ৪00. 10 11680110079 [019880:98 0 810 919 1006 10: 9১9 


81615 096 10 07086 ভা1)0 6010) 71196 1)9 0:98665) ০0:11 


রস ও ভাব 


6116 920186 8110768 8৮ 91] 11) 619 01961006159 [019980)৩ 1101) 
0910068 60 1013 91 116 0098 80 006 88 817, 8:6186 700৮ 88 029 
01 6116 1001)110. 1860) 1). 206--80? 


- রস-সম্পর্কে আরিষ্টটলের মতবাদ হইতেছে এই যে, উচা ষ্টার বা 
কবির নয়, কিন্তু যে দর্শক সম্পূর্ণ রচনা উপলব্ধি করেন, উহা 
তাহার। এইরূপে যদিও দর্শনের আনন্দ কেবলমাত্র তাহারই জন্ত ফিনি 
দার্শনিক তিস্তা করেন_-কেননা বুদ্ধির বাঁপাঁরটিই উহার একমাত্র লক্ষা__ 
শিল্পকলার আনন্দ শিল্পীর জন্ত নয়, কিন্তু যাহারা শিল্পীর সৃষ্টিকে ভোগ 
করেন, একমাত্র তাহাদেরই জন্ত ; অথবা শিল্পী যদি একান্তই শিল্পের বিশিষ্ট 
আনন্দকে লাভ করেন, তিনি তাহা শিল্পি-স্বরূপে নয়, একজন সামাঁজিক- 
শ্বরূুপেই করিয়া! থাকেন। 


এই মতবাদ-সম্পর্কে আরিষ্টটলের চিন্তায় অসঙ্গতি আছে 
কি না পরীক্ষা করিয়া বুচার শেষ মন্তব্য করেন, 


10৪ 016 000000650 806%1 01 610 06186 15 006 
000960091] 8000:010960 60 009 19020৮০ 9০৮67 ০01 009 
[067801) 10৮ ডা1)020) 109 10000099,+ 1882, 2, 810 


_যাহার জন্য শিল্প-্থষটি, তাহার ধারণা-শক্তি ঘার়ী যে শিল্পী শিলপ- 
বন্ধ নিয়মিত হইয়া থাকে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। ্‌ 


[105 অর্থাং নীতিশাস্ত্েও আরিষ্টটুল্‌ নীতিগত জটিল 
প্রশ্ন সমাধানের জন্য নৈতিক অন্তদর্টি-সম্পন্ন সঙ্জনের বিচারক 
মান্য করিতে বলেন, এবং শেষ উপায় রূপে তাহাকেই ন্যায়ের 


১৬৫ 


১৬৬ 


মুখ্য বিষয় 
মানবজীনন, 


119 9800819 270. 05 1.8 অর্থাৎ আদর্শ ও বিধি 
বলিয়া! গিয়াছেন (77/1/60১, 2716, £%. 4, 1119 ৫ 39051 
আরিষ্টটলের মতে সুকুমার শিল্পেও এ প্রকার_- 


4.0 1001] 0 90010 29360)0610 1086100$5 19988017100) 
জা1)0 19 0179 86917001001 08,360) 000 60 10110 0176 01091 219 
19 1118,00,1 --1086) 1), 211. 


_ মৌন্দধ্ের সুগভীর বাধনাময় এক ব্যক্তিকে ধরা হয়, যিনি রস- 
বেদন শক্তির আদর্শ স্বরূপে বর্তমান থাকেন এবং যাহার নিকট শেষ 
আবেদন জানান হয়। 

ইহাকে কখন '301206005৩ 1070:555101 (1. 299)-- 
আত্মগত সংস্কার, কখনও বা 88101600% ৪2506107) (0০, 219) 
-_-আত্মগত ভাব বলা হইয়াছে। 

এই বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিপ্রয়োজন। 

(৩) মানবজীবধন ও গ্রকৃতি 

আরিষ্টটলের মতে মানব-জীবনই নাট্য, কাব্য বা শিল্পের 


রতি উদ্দীপন- প্রকৃত বিষয়বন্ত ; নিসর্গ বা ইতর প্রাণিসমূহ কখন '[77151100, 


বিভাব মাত্র 


বা অন্ুক্রণের প্রকৃত বন্ত হইতে পারে না। বুচার বলেন, 


(১) আমাদের শাস্্েরেও অনুরূপ অভিমত দেখা যায় । মনু 
ধশ্মের লক্ষণ বণিয়াঙ্ছেরত- 
বিদ্বপতিঃ মেবিতঃ স্টি নিত্যমদেষরাগিভিঃ| -_মনুসংহিতা, ২1১ 
_রাগ-দেষ-হীন বিদ্বান অর্থাৎ বেদবিদ, এবং সজ্জনগণ কর্তৃক যাহা 
ত্য সেবিত, তাহাই ধন্মু। 
“*শরবর্থী য্ঠ ক্লোকে ধঙ্মের অন্যতম মূল বলা হইয়াছে সাধুগণের 
আচার--“আচারশ্চৈব সাধুনাম্‌ |, 


রস ও ভাব 


44156009158 076070 19 10. 801991000৮ 1৮) 97607800106 
0009 07991 10618 8110 27186801079 01889108] 1)91100, 
ডা170 1106:00008 018 6601081 0110 0017 ৪০ 197 88 10 
10008 % 10901000000 01 80610109 £/00 00608 83 000 61006101021 
61917616 1100 11908 119 800 10610176018 06 10010 
171601680. 1080, 1) 144, 

_ক্লাসিক্যাল যুগের গ্রীক কবি ও শিল্পিকুলের প্রথার সঠিত আবিষ্টটলের 
মতবাদের একা বর্তমান। তাঁহারা বহ্ির্জগৎকে কাবো বণিত করিতেন 
বটে, কিন্ত যতখানি ইহা ঘটনার পটভূমি নির্বাণ করে এবং মানবঞ্গীবনে 
ভাবময় উপাদান যোগায় 'ও মানবীয় আগ্রহ বৃদ্ধি করে, ততখানি মান্র। 


সেই যুগে, অথবা সাধারণ ভাবে বলা চলে প্রাক-গীতিকাব্য 
যুগে আমাদের দেশেও মানবীয় ব্যাপারই ছিল নাটক ও 
কাব্যের একমাত্র ব্ষিয়বন্তু; প্রকৃতি বা মানবেতর প্রাণী 
ছিল ভাবের উদ্দীপন-বিভাব মাত্র। 


(8) রসের বা আনন্দের উৎপত্তি ভাব হইতে ১ 
বুচার বলেন,_ 


৮09 (8086009) 008095 18 1019010 6196 865070819 
01010110906 1)10001: 0:009608 0010 0. 06100011701 
00) [000 00 10661190609] ৪001:00, 10106 11791) 001)081 15 
00600 079 78930 1006 60 61919011009. 1086, 1) 203 


-ভিনি (আরিইটুল) ইগ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে সৌন্দর্য, 


বা রসের সমুচিত সস্তোগ বুদ্ধির উৎস অপেক্ষা! বরং ভাবের উস হইতেই 
আসিয়া থাকে। প্রধান আবেদন বুদ্ধির নিকটে নয়। অশ্নভূতির নিকটে । 


১৬৭ 


ভাবই রসবা 
আনন্দের উৎদ 


১৬৮ 


শ্বায়ী ভাব 


ও 
সঞ্চারী ভাঁব 


কাব্য লোক 


(৫) স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব £-- 

ভাব বা 1270007-এর কথা আরিষ্টুল্‌ রবসথলেই 
বলিয়াছেন। বুচারের আলোচন| হইতে মনে হয়, "াঃজাতে 
61801107) ও 17015 0:817310170 612011017+ নাম দিয়! আমরা 
স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই বুঝান 
হইয়াছে । ভাবের মধ্যে যে 16767: 01 0150019৮ বা ভাশান্ত 
উপাদান আছে, এ বিষিয়ে তাহাদের মত্ত পূর্বেই উল্লেখ কর 
হইয়াছে । বুচার বলেন, আরিষ্টটলের মতে “5630১6৮০ 
11701098007 বা রসানুকৃল অন্ুকৃতি তিন প্রকার,_-01১8160621, 
8770607. এবং 8০10 ১, অর্থাং চরিত্র, ভাব এবং কর্ম্ম। 
ইহারা মুখ্যত; আমাদের কথিত স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী 'ভাব ও 
অন্নুভাব। বুচার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, 10158150121 
বলিতে বুঝায়__ 


£১,.0109 01088061900 10019] 009116199) 6176 10910001001) 
018]0081610109 01 0019 1011)0) 10101) 16588] &। 00020 00001010 


01 6119 11]. 1622) 1) 143 
--শ্বভাব-সিদ্ধ নৈতিক গুণগুলি, মনের স্ায়ী ধর্মগুলি যাহার! 
ইচ্ছাশক্তির একটি ছিশ্যে অবস্থা জাপন করে। 


(১) 02 860 08100100 11016665 017010612 ০1006101 
8100 8061012 1)0 [11 0)100101] 10005007676, 
41756606195 7086263, &, 6, 
হবি 
২. কারণ, এমন কি নৃত্যও ছন্দোময় গতিদ্বারা চরিত্র, ভাব এবং কর্ম 
অর্থাৎ ঘটনাকে অনুকরণ করিয়া থাকে। 


রস ও ভাব 


বলা বাহুল্য, ইহারা হইতেছে প্রধানতঃ নায়ক-নায়িকা 
প্রভৃতির চিত্ব-গত স্থায়ী ভাব। পরবর্তী আলোচনায় ইহা 
আরও স্পষ্ট হইবে। 


000107" বলিতে বুঝায়,__ 


$,,,0119 10076 610816176 9101001008১ 01610889000 000৫5 
0 19611110 :” --107%) 1), 1439 


--অধিকতর অস্থায়ী ভাবগুলি, ভাবের সঞ্চারী অবস্থা-সমূহ। 


বলা বাহুল্য, ইহারাই স্থায়ী ভাবের সঞ্চারী ভাব। উদ্রাহরণ- 
স্বরূপ বুচারের উক্তিই উদ্ধার কর! যাইতে পারে; যথা__ 


[108 10 108010109108) 81081919 16০৮ 19 (19 1011091 
97006100 100) ছা110 01 0971538 183 11680110,7 
-- 18৫, 2). 20 


_এইরূপে মনন্তত্ব-সম্মত বিশ্লেষণে তয় হইতেছে গ্রধান তাব, ই 
হইতেই অন্ুুকম্পা তাহার অর্থ লাভ করিয়। থাকে। 


আমাদের ভাষায় বলিব, ভয় স্থায়ী ভর এবং অষ্গুকম্পা 
সঞ্চারী ভাব। 


১৬৯ 


(৬) আলম্বন-বিভাঁব, উদ্দীপন-ব্ভাব ও অনুভাৰ £-_ শালন-বিভাব, 
মানবজীবন ও প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় আলোচনাই মুখ্যতঃ আলম উদ্দীপনা 


বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাবের আলোচনা ; ইহা পূর্বেই প্রদশিত 


১৭৬ 


কাব্যালোক 


হইয়াছে। বুচারের আরও একটি বাকা এই বিষয়ে উদ্ধত 
করা যাইতে পারে; যথা-- 


5,১0৮ 011 979 273 110016569 10100011010 070 01 185 
[091011996610108, 0170 111016809 17106118/] 01019068 010]9 :80 0 
9৪ (17990 86176 60 11601076 80110091 00141010119] 1):0098909./1 

--10)৫) 1), 149 

_-কেননা, সমুদয় শিল্পকলাই মনুগ্ভ-জীবনকে তাগার কতিপয় 
অভিবাক্তির দিক হইতে অন্নুকরণ করিয়া থাকে, এবং জড় বা স্ল বন্ধ- 
সমৃহকেও যতখানি তাহারা আধ্যাহ্িক বা মানসিক প্রক্রিয়াগুণিকে ব্যাখা 
করিতে সাহাধ্য করে, ততখানি অনুকরণ করিয়া থাকে । 


এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, গ্রীকগণের মতে নানাবিধ 
মনুষ্য-জীবনই আলম্বন-বিভাব এবং পারিপার্থ্িক স্থল জগং 
কেবলমাত্র উদ্দীপন-বিভাব। 

অন্নুভাব-সম্বন্ধে বুচারের ব্যাখ্যান আরও অনেক স্পষ্ট 


€001501)100 6106 6য়7109869 000 00606911106) 986 
"06218 &1861009] 10080109116) আ]] [1 1010, 00191801061 
90790 01 006100. 482, ?. 143 

-যাঠা কিছু মাঁনপিক জীবনকে প্রকাশ করে, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন 
ব্যক্তিপুরুষকে অহিী করে, তাহাই কর্থের বৃহত্তর অর্থের অন্তর্গত 
হইবে । 


যে সমুদয় কণ্ম্ দ্বারা চিন্তগত ভাবকে বুঝা যায়, তাহারাই 


ই সেই ভাবের অন্ুভীব। অতএব, ,পুব্বে বা এখানে 


5801108, শব্ষের অভিপ্রেত অর্থই আমাদের কথিত অন্নুভাব। 


রম ও ভাব 
() বাদনা-লোক £_ 


ঠিক বামনা-লোক বলিয়! বাবাসনার উদ্বোধ বলিয়া কোন 
কিছু আরিষ্টটল্‌ বা বুচার আলোচনা করেন নাই। তবে 
180555 সম্পর্কে যে আলোচনা, তাহা হইতে এই 
বিষয়ে খানিকটা আলোক পাঁওয়। যায়। বুচার বলেন, 


£.,.101016 8110)]0]5 0 10105 06110161 89 (119 916610116৫8 
019 801991010) 610 0017$10090 1)9892009 01 80 11010109810 
910 0019 00006 চ%1)10) 1088 9য01600 1%1199 10601) জা) 
[10101 00600] 01061101009. 71086, ?). 1423 


--আরও মহজ করিয়া আমরা ইহাকে খীন্দ্িয়িক জ্ঞানের পরবন্তী ফল 
বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি; ইহা মংস্কারের ধারাবাহিক সত্তা যাহা 
তাহার প্রথম উদ্বোধক বস্ত্রটকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া 
লইলেও বর্তমান থাকে। 


ইহারই সাহায্যে স্বপ্ন বা অন্যবিধ মায়া-দর্শন ব্যাখ্যা করা 
হইয়! থাকে। ইহারই সাহায্যে মানস-লোকে নানাবিধ রূপের 
সথ্টি হয় এবং মনের পুর্ব-অভিজ্ঞাত চিত্রসমূহ পুনরায় স্মরণ বা 


দরশশন করিতে পারি। বুচার বলেন,_- 

৯৮ 
16190589065 ৪/01990597 ঞ1 609 1810001: 0000909 

00190%8 [)0:08150 1 16 929/109] 900869. 


1019, 2. 12 


ইহা বগিরিভ্রিয় দ্বারা পরিগৃহীত স্কুল বিষয়সমূকে বিষয়ীর : 


আত্মগতভাবে প্রদর্শন করিয়৷ থাকে। 


১৭১ 


বাসনাশলোক 


১৭২ 


সাধারণীকরণ 


কাব্যালোক 
বুচার আরও বলেন, 


£[6 15 668690 09 81] 100826-101106 90016) 07 1101 
ও 0811 19081] ৪) চা]]] [01060165 [6ঘ10081 [09900690 60 
100 101710,5 ৮162057১126. 


“ইহাকে এমন একটি মনোবৃত্তি বলিয়! মনে করা হয়, যাহা দারা মানস- 
লোকে নানাবিধ রূপের স্ষ্টি হয় এবং আমরা ইচ্ছামত মনের নিকট 
পূর্ব-আনীত চিত্র-সমূ দর্শন ব! স্মরণ করিতে পারি। 


বল! রাহুল্য, এই বর্ণনাদ্বারা বাসনা-লোকের অনেক কথাই 
বলা হইল। 


(৮) সাধারণীকরণ £-- 


এই পদ্ধতিটি মোটামুটি ভাবে ইউরোপের প্রাচীন ও 
আধুনিক অনেক পণ্ডিত সমালোচকই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
আর্টের অনুশীলনে আমরা যে উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হই, 
পরিমিত ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়! বিশ্বজনের সহিত এক দুর্লভ 
সাধারণত্বে দীক্ষিত হই, ইহা! না বুঝিলে আট অথবা কাব্যশিল্পের 
মর্-কথাই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। 


বুচারের গু এই প্রক্রিয়ার দুইটি দিক, প্রথম, কাব্য- 
গত নায়কের সহিত একাত্মভাব; দ্বিতীয় বিশ্বজনের সহিত 
একাত্মভাব। 


প্রথমেই বলা হইল, নায়কের চরিত্রে এইরূপ সমুন্নত 
মানবিকতা থাকা চাই, যাহাতে 


রস ও ভাব 


5... ঘ্য০ 076 8019 10 9010)0 861096 60 1906111 00:50168 


দা1/]) 10110) 60 10910 1119 10019107:001)69 00]: 0৮10. 
71064 15261 


আমর] কতক পরিমাণে তাহার সহিত আমাদের অভিন্নতা বোধ 
করিতে পারি, তাহার দুর্তাগ্যকে আমাদের বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি । 


বুচার পরেই আবার বলিতেছেন-_ 
6৫,,৮-6009 11610 10 11050 0য18661000 0 10859 10) 619 
011)16 1001080 00)" 0৮110. --1010 4, 868, 


নায়ক যাহার সত্তায় আমর] ততৎকালের জন্ত আমাদের সত্তা 
মিশাইয় দিয়াছি। 

এই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ব্যাপারটির ফলে-_ 

40079 80606860৮18 11660 ০008 01171079617 :179 19900177095 
0106 ক7101) 0178 69010 800970 800 (10001) 10110 ৬16 
11077700165 86 10129. 106 45266, 

_-প্রেক্ষক তাহার ম্বাভাঁবিক সত্তার উদ্ধেউন্নীত হ'ন। তিনি ছুঃখ- 
ভোগকারীর সহিত এবং তাহারই মধ্য দিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক, 
হইয়া যান। 

যাহার বলে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা হইতেছে, 

40109 001810106 009: 0: 8)0090])5, 71006 2, 0 

-_সহীঙ্গড়ৃতির সম্প্রপারিকা শক্তি। / 

সাধারণীকরণের শেষ পরিণাম-্বরূপ-_ 


£[78 10109651119 010 7)9%6/ 90191064, [719 00169 019 
10900 811)619 06 0)6 11001510091.” 1086 25466. 


-তিনি নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ-ন্ত্রণ। ভূলিয়| যান। তিনি ব্যক্তিত্বের সন্কী+৮ 


গণ্ী পরিত্যাগ করেন। 


১৭৩ 


১৭৪ 


ভাবের 
রসভা-প্রাপ্তি 


কাব্যালোক 


সাধারণীকরণের ফলে ভাবের শুদ্ধীকরণ সর্বাগ্রে ্ণীয়। 
ভাব শুদ্ধ ও শান্ত হইলে ক্রমে রসভা! প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে 
বুচার বলিতেছেন,__ | 

91170 ঠছ০ 68010 99109001099 81) 2101096 11)11507801281 
913)0$10105 8/69010100 165911 00 ৪0 10101) 10 1118 ০1 078 
1%10100192 10010000) 83 60 016 0000181 0001:80 01 6]10 &061017 
+/111011 19 [01 0৪ 00 1100060 0110011)9] 00961119.7 

7102৫ 12269 

_ প্রকৃত শৌকাবহ ভয় প্রায় একটি নৈর্ধাক্তিক ভাবে পরিণত হয়; 
তাহ। বিশিষ্ট-রূপ এই ঘটন| বা এ ঘটনার সহিত তত যোগ রাখে না, 
যত রাখে ঘটনার সাধারণ গতির সহিত, এবং তাহাই আমাদের নিকট 
মানব-নিয়তির এক প্রতিমুন্তি। 


ভাবের রসতাপ্রাপ্তি বুঝাইতে সাধারণীকরণ আরও স্পষ্ট 
হইয়া উঠ্ঠিবে। 


(৯) ভাবের রসতা প্রাপ্তি ৪ 


আমাদের কাব্যশাস্ত্-বিচারেও এই চরম প্রক্রিয়াটি 
দার্শনিক এবং খানিকটা ছুর্বোধ। এই প্রক্রিয়াকে বুচার 
কোথাও কিছ! নন 01 6106 085$3107)5+ (407৫, 7. 249) 
_-ভাবমমূহের শুদ্ধীকরণ, কোথাও 40181101778 0100638 
(401, 7 £/6)- শুদ্ধি-প্রক্রিয়া, কোথাও বা 50178 
৯১7০০০39* (12৫, 9 867)-_ সংস্তক্রিয়া বলিয়াছেন । আরিষইটট্ল্‌ 
এই প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ করিয়াছেন %৫11)0759? ; কিন্তু উহা 


রস ও ভাব 


যেকি তাহা তাহার লেখা বলিয়া প্রাপ্ত অসম্বদ্ধ স্মত্র-সমূহ 
হইতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। বুচার নিজেই 
বলিতেছেন, 
“1306 1196 18 61617601001 0019 019110170 7:00689 ? 
[7976 76 1)92 100 017:606 10115 1010 4£01860610. 
--1605৫) 1). 29 
_কিন্তু এই শুদ্বি-গ্রক্রিয়ার শ্বরূপ কি? এই বিষয়ে আমর! 
আরিষ্টটলের কাছ হইতে সাক্ষাৎ ভাবে কোন উত্তর পাইনা । 


আরিষ্টটল্‌ হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি অস্ট ইঙ্গিতের উপর 
নির্ভর করিয়া বুচার যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহা 40০০৩ 
00106131101) বা আধুনিক ধারণা বলিয়া পরিত্যন্ত হইতে 
পারে, এই আশঙ্কায় বুচার লিখিতেছেন,__ 

6,১১1 0019 18 006 1106 411560000 10060100 16 18 8 19186 


079 100601 006001008 01 1019 009৮01109 ; 69 61719 00001891012 
1019 00061:81 61)9010 01 1096: 1)01768”, 


--1010১ 7, 868-269 


-_আরিষটুল্‌যাা বুঝিয়াছিলেন, ইহা! যদি তাহা নাও হয়, তবে ই 
অন্ততঃ তাহার অভিমতের স্বাভাবিক পরিণাম, ততবার কাব্য-বিষয়ক 
সাধারণ মতবাদ এই সিদ্ধান্তই নির্দেশ করিতেছে । 


বুচারের পূর্বেও রেসাইন, লেসিং ও গেটে-প্রমুখ 


ইউরোপের অনেক মনীষী 4৫০1) এর নানাপ্রকার বিচি 


ব্যাখ্যা দিয়াছেন; সে সমুদয় ব্যাখ্যা বুচারই অশ্রদ্ধেয় বলিয়! 


১৭৫ 


১৭৬ 


কাব্যালোক 


পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুচার যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাঁহাতে 
ভাবের রসতা-প্রাপ্তির অথবা রসের পরিক্ষত্তির মূল দুইটি 
ব্যাপারের একটি ব্যাপার অন্ততঃ কতিপয় স্থলে পরিষ্কার করা 
হইয়াছে। অভিনবগ্তপ্ত স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
রসের প্রকাশের জন্য পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিস্মরণের ফলে 
ভাবস্থির চিত্তে স্বসংবিদি আনন্দের প্রকাশ হয়; তাহাই 
রস। দ্বিতীয় ব্যাপারটি আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট 
হইতে স্পষ্টরূপে পাইতে আশ! করিতে পারি না। কিন্তু মুখের 
বিষয়, দ্বিতীয় ব্যাপারটির অপর পিঠ যে প্রথম ব্যাপারটি তাহা 
বুচারের আলোচনায় কোথাও কোথাও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে; 
যথা 

£1]1009 801100 01 019 10910) 619 0180019% 8100 010169% 80199 
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--এই বাস্তব জগতে ভাবগুলির সহিত যে শ্বার্থাংশ জড়িত থাকে, 
তাহা হইতেই অস্থিরতা, অশান্তি ও বেদনার দংশন জন্মিয়া৷ থাকে। 
্বার্থবাদের বা অহ্মিকার দোষ-মুক্ত হইলেই বেদনা দূরীভূত হয়। 


ভয়-ভাব বেদনাময়, তাহ! চিত্তের তমঃ ও রজোগুণ আশ্রয় 
করিয়া থাকে। অহমিকামুক্ত হওয়াই রজস্তমোগ্ণ হইতে 
্কুংকালের জন্য মুক্ত হওয়া, অর্থাং চিত্তের বিক্ষেপ ও 
আবরণ দৃরীভূত হওয়া, তাহারই ফলে চিদানন্দ-্বরপের 


রম ও ভাব ১৭৭ 


অবাধিত প্রকাশ হয়। চিত্ত অহমিকার দৌধ-মুক্ত হয় পুবব- 
ব্যাখ্যাত সাধারণীকরণের ফলে। 


বুচার দ্বিতীয় ব্যাপারটি উপলদ্ধি করিতে না পারায় প্রথম দশটা 
ব্যাপারটিকেই নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আলোচনার 
সুমপষ্টতার অভাবে শব্দারণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইয়াছেন | "পট 


যেমন, 
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00001001)91017)0106 01 016 ঠ:015910119810] 01 1601100) 
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-_বিষাদাতক ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে প্রথমে সঞ্জাত মানসিক ধিক্ষোও 
পরে প্রশমিত হইয়! যায়, তখন ভাবের নিকৃষ্টতর র্ূপগুলি উচ্চতর এবং 
ুক্মাতর রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। বাস্তবর্তের অন্গকম্পা ও 
ভয়ের দুঃখাবহ উপাদান শুদ্বীকৃত হয়; সেই সেই ভাবগুলি নিজেরাই 
যেন সস্তকৃত হইয়া যায়। ভাবের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ট্র্যাজেডি যে 
হিতকর এবং প্রশাস্তিকর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা প্রকাশ পাই 
থাকে। 


৯২ 


১৭৮ 


কাব্যালোক 
বুচার পূর্বেও বলিয়াছেন,__ 


£]]] 616 101609010016 08111) 10101) 10110%8 সা 019 
09991010115 90016, 00 61006101791 006 17008106011 %/1:01417 
1026, 7). 446. 
__ভাঁবাবেগ বিনষ্ট হইয়া গেলে যে আনন্দময় প্রশান্তি আসে, তাহাতে 
ভাবের বিশুদ্ধি মম্পাদিত হইয়! থাকে । 


আমরা জিজ্ঞাসা করি,_মনের অগোঁচর দেশ হইতে স্থির 
আনন্দের প্রকাশ না হইলে মনোরাজ্যের বিশ্গোভ প্রশমিত 
হয় কি করিয়া? উদ্ধভুমি হইতে নবীন চেতনার স্পর্শ না 
পাইলে ভাব তাহার স্বলতা পরিহার করিয়া সুদ্ধরূ্প লাভ 
করে কি করিয়া? অথবা, নূতন অপর কোন কারণের অপেক্ষা 
না রাখিয়া ভাবগুলি আপনা-আপনি সংস্কৃত হয় কি করিয়া ? 
আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভাবাবেগ কি অমনি বিনষ্ট হয় এবং 
015850191915 ০আ]ঘ। অর্থাৎ আনন্দময় প্রশান্তি কি অমনি 
আসিয়া থাকে? সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর, ৪0 ০ 
6৪019 বা অহমিকার দোষ একেবারে দূরীভূত হইলে 
মনোরাজ্যের অতীত দেশে আমাদের বোধানন্দময় সন্তার 
প্রকাশ উপলঘ্হয় এবং তখন সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারই 
সহজে বোধ-গম্য হয়। 


কেবলমাত্র 4£017৫55  বলিলে, অথবা তাহাকে 
4106 50151017০01 ৪ 19910 001 900 01900166112 
61617617 (11৫ 2. 295.) --অর্থাৎ ছুঃখাবহ অশান্তিকর 


রম ও ভাব 


উপাদানের অপমারণ বলিয়৷ বুঝাইলে, বিশেষ কিছুই বলায় 
না। ব্বয়ংগ্রকাশ আত্মার সাক্ষাৎ স্পর্শ না গাওয়া পত্যন্ত প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন উঠিতেই থাকিবে । 


মুস্কিল এই, গ্রীক্গণ সাধারণতঃ [20০9 অর্থাং নীতির 
জগতে বিহার করিতেন, আধ্যাত্মিক জগং তাহাদের 
হ্ররধিগম্য ছিল; ভারতীয়গণ সকল প্রশ্নের শেষ সমাধানের 
জন্য সহজেই আধ্যাত্মিক সন্তায় দৃঢ-ভূমি হইয়া টাড়াইতেন। 
গীক ও ভারতীয় অথবা! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রকৃতির এই বৈলক্ষণ্য 
স্তার জন মার্শাল সুণ্দর করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 


10016 51810 01 016 1110121) 29 1)0111000 1) 1016 
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সা98 9)11000]7 ছ]0070 00৫00 99700019109 ছঞও 
01100610119]. 
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--ভারতবাসীর দৃষ্টি সাস্ত অপেক্ষা অনন্ত এবং নশ্বর 'অপেক্ষী অবিনশ্বর 
ভাব দ্বারাই আবদ্ধ ছিল। যেখানে ্রীকের চিন্ব। ছিল নৈত্বিক, তা 
ছিল আধ্যাত্মিক; যেখানে গ্রীকের ছিল ঘৃক্তি্িষ্ঠা, তাঁহ'র ছিল 
ভাব-নিষ্ঠা। 


আরিষ্টটুন্‌ ও বুচার সম্পর্কে আমাদের আর একটি মন্তুবা 
অছে, ট্র্যাজেডির মোহে তাহারা এত আবিষ্ট ছিলেন যে, ভহ 
ভাব ছাড়া আর কোন ভাবের এই অলৌকিক রূপান্তরীকর, 


১৭৯ 


আক ও শ্রারতীয় 


ষ্টির পার্থক্য 


১৮০ 


আরিষ্টটলের 
মতবাদের 
সক্কীর্ণতা 


কাব্যালোক 


এবং ভাহার ফলে আনন্দময় প্রশান্তির প্রকাশ স্ুষ্ঠভ?ব লক্ষ্য 
করিতে অথবা স্বীকার করিতে পারেন নাই। বুচার রতিভাব 
বা ভালবাসা সম্পর্কে প্রশ্নটি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সম্যক্‌ 
আলোচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন অহমিকাঞ্য় এবং 
আত্মকেন্দ্রিক বলিয়া রতিভাবের অবলম্বনে সাধারণীকরণ হইতে 
পারে না১। ট্র্যাজেডির আশ্রয়ে একটি বিশেষ ভাবের 
পরিক্ষটনে তাহাদের দৃষ্টি একান্ত গণ্ভীবদ্ধ হইয়া রহিল। 


ট্যাজেডির রস যে নাট্যে বা কাব্যে শ্রেষ্ঠ রস, তাহা 
প্রতীচ্যখণ্ডে প্রাচীন যুগের আরিষ্টটুল্‌ বা আধুনিক ঘুগের কবি 
শেলির ন্যায় ভারতবর্ষে আচাধ্য অভিনবগ্ুপ্তও স্বীকার 
করিতেন। কবি শেলি ছন্দোবদ্ধ করিয়া! বলিয়াছেন, 
408 5ত90668$ 901009 0%:0 61109 
1088 6611 01 8900996 60081769, 
_-আমাদের মধুরতম সঙ্গীতগুলি গভীরতম দুঃখের কথাই বাক্ষ করে। 
অভিনবপ্তপ্ত স্পষ্টাক্ষরে মন্তব্য করিয়াছেন,__ 
“সন্তোগশুঙ্গারাৎ মধুরতরো! বিপ্রলত্তঃ, ততোইপি মধুরতমঃ করুণ 
ইতি।৮ ূ _ধ্বন্তালোক, ২1৯, টীকা 
_স্তোগ শৃঙ্গার হইতে মধুরতর ধিপ্রলন্ত-পুঙ্গার বা বিরহ, তাহা 
হইতেও মধুরতম করণ-রম | 


(১) 41434066671/607% 01 1১0৫0% 7৫ 16106 47 
?) 879 


রস ও ভাৰ 


শৃঙ্গাররসকে আলঙ্কারিকগণ স্থষ্টি-নিয়মে আদিরদ বলিলেও 
ভারতীয় কাব্যেতিহাসের এঁতিহা-অনুযায়ী করুণ রসই আগিরস। 
ক্রৌঞ্-বিয়োগ-ছুঃখে বাল্সীকি মুনির শোকভাব করুণরসে 
পরিণত হইয়! শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই নাকি ভারতের 
সাহিত্যাকাশে প্রথম কবিতা-উষার আবির্ভাব। তথাপি 
ভারতীয় আচার্যের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই। একটি বিশেষ 
ভাবে যাহার প্রকাশ, তাহার মনস্তত্ব ও আধ্যাত্িকতান্ের 
প্রক্রিয়া-ত্রম উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় মনীষা কেবল করুণ 
রসের নয়, সাধারণ ভাবে সমগ্র রসতন্ববের ধারণা ও প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। 

এই সম্বন্ধে আলোচনা গুবেরেও হইয়াছে, পরেও হইবে। 

সুখের বিষয়, ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ ও শেলি-প্রমুখ পাশ্চান্ত্য কৰিগণ 
এবং বার্গসৌ ও ক্রোচে-প্রমুখ দার্শনিকগণ কেবলমাত্র একটি 
বিশেষ ভাবের উদ্দীপনে শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ স্বীকার করেন 
নাই; তাহারা ভাবের নিবিডত! ও ব্যাপ্রিমাত্র লক্ষ্য করিয়। 
সাধারণ ভাবেই কাব্যবিচার সম্পন্ন করিয়াছেন। উল্লিখিত 
কবি ও দার্শনিকগণ অসম্পূর্ণ ভাবে হইলেও রমৌপলগ্ধির 
পূর্বাবস্থা সাধারণীকরণ-সম্পর্কে যে বিষ্ি্জ আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহ লক্ষ্য করিবার মত। | 


ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রদত্ত কাব্য-সংজ্ঞা মুখ্যতঃ সম্দয়, 
পাঠকের দিক হইতে নয়, কাব্য-অষ্টা কবির দিক হইতে, 


অবশ্য অবসানে তিনিও পাঠককে স্মরণ করিয়া তাহারই 


১৮১ 


পাশ্চাত্য অন্য 
মনীষী গণের 
শালোচন। 


১৮২ 


ওয়ার্ড মৃওয়্থ 


কাব্যালোক 


অতিশয়িত আনন্দে লক্ষণনির্ণয় শেষ করিয়াছেন। 
ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ প্রথম বলিলেন, _ 
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আমি বলিয়াছি, কাবা হইতেছে প্রবল অনুভূতি-নিচয়ের শ্বতঃ্ফর্্ 
উচ্ছ্বাস প্রশান্ত অবস্থায় স্বৃত ভাব হইতে ইচার উংগন্তি। 


উক্ত সংজ্ঞার শেষাংশ আমাদের রমাত্মক বাক্য যে কাব্য, 
তাহারই এক অস্ফুট ধারণা জন্মায়। কাব্য ভাব নয়, ভাব 
হইতে তাঁহার উৎপৰ্তি, এবং স্মৃতি-সহযোগে চিত্তের অচঞ্চল শান্ত 
অবস্থায় যে ভাব-চর্ধণা, তাহা হইতেই কাব্যের উৎপত্তি ' ভাবের 
রসে পরিণতির অনতিস্পষ্ট ইঙ্গিত যে এখানে রহিয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। রস চিত্তের চঞ্চল অবস্থায় পরিস্ফুট হয় না, 
ভাব-স্থির অবস্থায় প্রকাশিত হয়। ইহাকে তাই ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ- 
এর প্রসিদ্ধ ধ্০706150 10161 88 ৪. 01000. কবিতার 
শেষ ভাগে (যাহা! তাহার পত্বীর রচন| বলিয়া খ্যাত ) 01195 


01 501/080৪ বা নির্জনতার আনন্দ বলা হইয়াছে । 


ওয়া স্ওয়ার্থ, নিজেই উক্ত কাব্য-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং শান্ত অবস্থার তিরোভাব এবং মঙ্গে সঙ্গে বাসনা-লোকের 


রম ও ভাব 


স্কুরণের ফলে ভাবের উদ্বোধের কথা অস্পষ্ট ভাবে স্বীকার 
করিয়াছেন; যথা 
£,..0106 0000011)0/ 019009]7 019000109978) 200 চা 


01010610107) 1000160 60 0096 71010) 08 1001019 070 90101066 
01 00100010)00190107) 15 0900911) [):000000, 7106৫ 


"শান্ত অবস্থা ক্রমশঃ কাটিয়া যায়) এবং বিষয়বস্ ধারণার পুবের 
থে ভাব ছিল, সেই জাতীয় ভাব ক্রমে ক্রমে উদ্বদ্ধ হয়। 

এই আলোচনার শেষেই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলিয়াছেন, 
পাঠকের চিত্তু যদি সতেজ ও সবল থাকে, তবে সেখানে ভাবের 
সহিত “০5619818106 01 01585816, অর্থাৎ আনন্দাতিরেক 
আসিবেই | 


৫ 


ওয়ার্ডজ্ওয়ার্থের সাধারণীকরণের বর্ণনাও কবিপুরুষের দিক 
হইতে । কবি বর্ণনীয় বিষয়ের সামীপ্য বোধ করিতে করিতে 
শেষে কামনা করেনঃ 

£.,.100 8701 800069 01 11076) 1)681)01)8, 69106 1)110790]1 
8110) 11700 1 61116 0010910]0) 8100 ০৮০01) 00200170 ৪04 
106116110 1113 0%1) 19011709 ফয101) 0110179 ১ 71814 

_্বপ্ন কালের জন্তও হয়তো অথণ্ড মায়াশক্তির হাতে নি্কেকে সমন 
করিতে) এমন কি স্বীয় অন্ভৃতি সকলকে তাহাদের পঞ্চ অনুভূতির সহিত 
মিশাইয়! এক করিয়া দিতে। 


_ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কেবল কণি নয়, স্থদয় পাঠকের দিক 
হইতেও দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং মাক্ষাৎভাবে কাব 


১৮৩ 


১৮৪ 


কাব্যালোক 


লক্ষ্য-ভূত আনন্দের কথা উল্লেখ করিয়া! তাহা যে সাধারীকরণ- 
দ্বারা পাঠকের সাধারণ ও শুদ্ধচিত্তে প্রকাশ পায়, তাহাও 
এক প্রকারে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 

£1]10)0 1১09৮ জা1693 01206] 000 7'99610601) 01015) 011)00]7, 
07617909881 0 0151100 11001160196 10190301: 60 ৪ 110000917 
1001170 19059098900 00786 110101111961017 ₹11)101) 7709) 19০ ৫00০০690 
11010) 10110) 000 88 8 19701, 8 10175510191), 0 10081100) 9/1 
88601000002 01 ৪ 1006010 0101105010170)) 1090 29 & 7490, 

4১96৮ ০74 20648 1)66807 

_কবি কেবল মাত্র একটি সর্ভাধীন হইয়া রচন| করেন। য্থা_যে 
মানুষ কেবলমাত্র মন্তুষ্তোচিত জ্ঞানবিশিষ্ট, আইনজ্ঞ নয়, চিকিৎসক, নাবিক, 
জ্যোতিব্বির্দ, অথবা বৈজ্ঞানিক নয়, কেবল মানুষ মাত্র__তাহাকে সগ্ভঃ 
আনন্দ দান করার প্রয়োজনীয়তা । 

কবি শেলির সাধারণীকরণের বর্ণনা আমাদের “বিচারেও 
প্রায় যথার্থ বর্ণনা । তিনি পাঠকের দিক হইতেই আলোচনা 
করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন।__ 

£...6]10 5010617001765 01 60 %0016009 1))086 10050 10901] 
1910090 £/00 0101870901১) % 9৮100190075 10) 9001) 17926 8100. 
10015 11000015010901009, 0170] 11010, 80100171116 016 11))109660, 


9700. 11010) 170886001) 01065 109001000 11017391505 10) 019 
01)1608 01 (1191) 90101186100” --44 ৫819766 ০1 2)0৫7% 


- শ্রোতৃমণ্ডণীর ভাবসকল এরূপ মহান্‌ও মনোহর ব্যক্তিপুরুষ- 
সমূহের প্রতি সহানুভূতিবশে মার্জিত ও প্রসারিত হয় যে, প্রশংসা করিতে 
*ডরিতে তাহারা অনুকরণ করে এবং অস্থুকরণ করিতে করিতে প্রশংসা- 
ভাজন বস্তু-সমূহের সহিত তন্ময়তী প্রাপ্ত হয়। 


রগ ও ভাব 


এই বিষয়ে বার্গসোঁর মন্তব্য প্রথম অধ্যায়ে (১৬ পৃঃ) 
উদ্ধত হইয়াছে। 

ইউরোপের বিখ্যাত মনীষী বেনেডেটো৷ ক্রোচে তাহার 
201016ভ17 110675 0016 10 005 ব)666০70 060001% 
নামক গ্রন্থে 17619 ০৫ 101519 সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
যাইয়! গ্রারন্তে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে পাঠক ও কবি 
ভয় দিক হইতে রস-স্থ্টির ব্যাপারটি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট 
হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন,- 


40707 1)00610 10891128010] 18170 0 0101008 0101100111917- 
1606) 1006 8/ 100100100 1)017610796100+ 1] ৮1706 01 010) 
9 [0858 (01) 6:0901)1008 015)00101] 60 &)9 5619018/ ০1 
001766771)1/61010. 


_কাব্য-গত ভাবাঙ্গপ্দুরণ কোন তুচ্ছ অলঙ্করণ নয়, তাহা এক ম্ুগভীর 
আত্ম-বিদারণ, যাহার ফলে আমরা ক্রেশাবহ ভাবাবস্তা অতিক্রম করিয়! 
প্রশান্ত ধ্যানের অবস্থায় উপনীত হই। 

এখানে "আমরা" অর্থ পাঠকেরা, এই মন্তব্য পাঠকের 
বিষয়ে প্রযোজ্য। এই ক্রিয়াই বস্তুতঃ ভাবের রসতা-প্রাঞ্চি। 
ইহার পরেই ক্রোচে মন্তব্য করিয়াছেন,_- 

£[79 110 10118 (0 80001001119) 0015 17888760১10 701008108 
11010001360, 17) 10998101006  881600100) চি 51905005 10 
7956057106 10016 [90860 107 91619: 01900. 06915 0 01)0] 
10100096]1) ভা1)069%: 1007 109 1719 0018. 

_ধিনি এই রপাস্তর সাধনে অমমর্থ হন, প্রত্যুত ভাবাবেগের'বিক্ষোভে 
ডুবিয়া থাকেন, তিনি ঘত চেষ্টাই করুন না কেন, অপরের নিকটে অথ 
নিজের নিকটে কখন বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ পরিবেশনে সফলকাম ইন না। 


১৮৫ 


বার্গমে] 


তা চে 


১৮৬ 


কাব্যালোক 


এখানে “যিনি অর্থ যে কবি, এই বাক্য কথিষ্ন বিষয়ে 
প্রযোজা। এই ক্রিয়াই কবি-কর্তক ভাব হইতে র্গ-সথৃষটি। 
[0016 70800 109" হইতেছে আমাদের ব্যাখ্যাত রস" বা 
কাব্যরস। 

এই সম্পর্কে 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে স্থপপ্তিত শ্রীযুক্ত আতুলচন্্র 
গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য গ্রণিধান-যোগ্য। উল্লিখিত বাকা দুইটি 
উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি লিখিতেছেন,_- 

“ক্রোচেন ০9116 11991173101 আলঙ্কারিকদের “ভাব” ও তার 
কারণ কার্যের 'সকল-হৃদয়-সংবাদী' “বিভাব", “অনুভাব'-এ পরিণতি | 
ক্রোচের 1)985900 1100) (:0901058 910001010 60 1170 90701)16) 01 
0017000119100", আলঙ্কারিকদের লৌকিক “ভাব”কে আস্বাছ্নান “রস” 
এ র্বপান্তর । 1307011৮৮01 00069101140, হচ্ছে দার্শ নক-সুলভ 
“মনন'- বৃত্তির উপর ঝেণক দিয়ে কথা বলা । আলঙ্কারিকাদের “রমচর্বণ? 


কথাটি মূল সতাকে অনেক বেশি ফুটিয়ে তুলেছে ।” 
_-কাব্য-জিজ্ঞাসা, রস 


প্রবন্ধ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতেছে দেখিয়া পাশ্চান্ত-ন্ধীগণের 
অভিমতের আলোচনা এখানে শেষ করা হইল। 
রিল ও 2০৪৪ 
আমাদের দেশে রস-তত্‌ লইয়! যেরূপ আলোচনা, পাশ্চাত্য 


ভারতীয় রত দেশে 136801 বা সৌন্দর্যের তত্ব জইয়া সেইরূপ গভীর, 
ও 
ইউরোপের স্্র্যাপক ও বিচিত্র আলোচনা দেখা যায়। বস্তুতঃ প্রায় সকল 


পোন্দর্যযতত্ব 


শ্রেষ্ঠ দার্শনিকই এই বিষয়ে নানারপ মতবাদ প্রচার 


রম ও ভাব 


করিয়াছেন। এইজন্ট প্রাচ্যের রসতত্ব ও প্রতীচ্যের সৌন্দর্য্যতনত 
লইয়া তুলনা-মূলক আলোচনার প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। 
বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ না 
থাকিলেও সৌন্দর্ধ্যতত্ব-ব্ষয়ক যে যে মন্তব্য ভারতীয় রসতন্বের 
অনুকুল, তাহাদের ছুই একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। 

প্রথমেই বক্তব্য গ্রাচ্যের রস বা পাশ্চান্তের সৌন্দর্য্য উভয়ই 
বস্ত্র বা বিভাবকে অবলম্বন করিয়। স্থ ও পুষ্ট হয়। সাধারণ 
দুর্টিতে বলা চলে, _রস-বাঁদে বস্ত্র ভাব-অংশের প্রাধান্য এবং 
সৌন্দর্য্য-বাদে অথ বা রূপ-অংশের প্রাধান্য । প্রাধান্য যাহারই 
হউক, কোন কোন পাশ্চান্ত্য দাঁশনিকের মতে সৌন্দধ্যও 
রসের ন্তায় বিষয়ী বা প্রমাতার আত্মগত বোঁধরূপে প্রকাশ 
গায় এবং আনন্দ-স্বব্ূপে পরম সার্থকতা বরণ করে! কার্ট 
সৌন্দর্্য-সম্বন্ধে তাহার 0010085 ০ ]50267001 গ্রন্তে 
মন্তব্য করিয়াছেন, 


5036906 15 5 90069 01 01101101100) ॥ 59619106100) 11101 
19 1)0161) 9010]0060," 


--সৌন্দধ্য একটি চিত্তাবস্থাঁ মাত্র, একটি চিত্র-পরিতোধ) উহা 
কেবলমাশ্র গ্রমাতার আত্ম-গত ধর্ম । | 
হিউম বলেন,__ 


“139071৮0 18 00 00916) 10 (1)1009 0110100901585 ১ 17610 
61868 1106161% 11) 0109 0100 11101) 0010661)1017693 01100.) 


-4116788 8 15552708 ৬11 


__সৌনরধ্য বন্ত-সমূহের শ্বভাব-ভূত কোন গুণ নহে; যে চিত্ত তাহাদেন 
চিন্তন করে, কেবলমাত্র তাহাতেই ইহার অবস্থান । 


১৮৭ 


(সংনদযোর 
হজপ,লন্বাগে 


কান্ট, 


ব্ষ্চ 
551 
০] 


১৮৮ কাব্যালোক 


বাস্তবিকই কান্ট, চিত্তের বাহিরে স্বরূপধর্মে মৌন্দর্ধ্যের 
কোন বাহ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি আরও বলেন, 
এই সৌন্দধ্যের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপরিশূন্ট শুদ্ধ ভানন্দ। 
এখন এই চিত্তাবস্থা যদি ভাবাত্বক বা 2020110781 হয়, তবে 
কান্টের সৌন্দর্য এবং ভরতমুনির রস অভিন্ন হইবে, সন্দেহ 
নাই। হেগেল অদ্বয়বাদ অবলম্বন করিয়া সৌন্দধ্যের মূলে 
'51010176 ০01 086 1065 00700100080 বা বস্তুর আশ্রয়ে 
হগেল প্রতি প্রজ্ঞার ওজ্জল্য দেখিতে পাইলেন। কান্ট ও হেগেলের 
চরম বুদ্ধি-বাদ পরিহার করিয়। কেহ কে দৌন্মধোর মূলে 
00101107 বাঁ 83910/কে অর্থাৎ ভাবাবেগকে উপলব্ধি 
করিলেন। 


এই বিষয়ে মনস্বী ই, এফ কেরিটের বিশদ তশলোচনা 
আমাদের মতবাদের সব্ধাধিক অনুকুল। তিনি তাহার 
কেরিটের :171617606 ০/2৫1/ নামক সুলিখিত গ্রন্থে প্লেটো, 
হত শান্ত আরিফুল, টল্টয়, রাস্কিন, কান্ট, হেগেল, কৌোল্রিজ, 
মোপেনহর, নিটশে এবং অবশেষে ইতালীয় পঞ্ডিত ক্রোচের 
সৌন্দর্ধ্য-ব্ষয়ক বন্ু-প্রশংগিত মতবাদ পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা 

করিয়া শেষ লিক্তুম্ত করিলেন, 


“ঘ আট্য 10016 080) 109 011008118 60 150 610101060 [7010 
01910160010 000810061008 1619 6019 ) 018৮ 10 006 10190010 
১ 58900৫60 ৩7097 01500ঘ8: ৪. ৫100106 0009010905 0 


801])1999 110] 116 10006 0)% 2] 02271 15 17 
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821)7658018 01 %01%6 77161 0৫ 06767611 0116৫ 6719101, 
8100 01196 91 9001. 61019981017 19 1)9971110]. 
(ইটালিকৃস্‌ আমাদের দেওয়া) 
71116 1116971| 07 1011) 1). £41 
_ পূর্ববর্তী আলোচনা! হইতে যদি কোন দিদ্ধান্ত পাওয়! গিয়! থাকে 
বলিয়া মনে করা যায়, তবে তাহা এই £ সৌন্দরধ্য-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমর: 
একটি তত্ববিষয়ে ক্রমবর্ধমান অথচ সর্ধ-সন্মত গুরুত্ব যেন বুঝিতে 
পারিতেছি। তত্টি হইতেছে এই,-সকল সৌনধ্যই, যাহা সাধারণত: 
6710%00% বা ভাব বলিয়! কথিত হয়, তাহারই প্রকাশ, এবং এইবূপ সকল 
গ্রকাশই সুন্দর । 


আমাদের ব্যাখ্যান এই,__সামাঁজিকের চিত্তে ভাব জন্মে 
অলৌকিক বিভাঁব হইতে । ভাবের এই জন্ম অর্থাৎ বাসনা- 
লোক হইতে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং ভাবের প্রকাশ ঠিক এক কথ 
নয়। এখানে 67০0০ এর প্রকাশ অর্থ ০700:107এর চূড়ান্ত 
পরিণাম বা ফল। ভাবের চরম প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হইতেছে 
রসে। অতএব এই মতান্ুযায়ী প্রাচ্যের রস এবং প্রতীচ্যের 
শুদ্ধ সৌন্দধ্য একই। বস্ত্র বা বিভাবাদির সৌন্দধ্য আসে 
ভাবের অভিব্যক্তি হইতে অর্থাং ভাবের ব্ার্ঘ্প অভিব্যক্তি 
লাভ করায়। 


কেরিট সুষ্পস্ট মন্তব্য করিলেন, 


£]15 16001000000 1098 001%170001 1116 (1390 01), 
62176581010 07) 19611706178 068061101, 109 19) 


১৮৪ 


ভমাদের 
ব্াখ্যান 


দৌনায্য মন্বন্ 
ববীন্দনাথের 


কাব্যালোক 
10101) ] 600: 60 19 0179 1)/9901)1)051610) ০1816 1১148119168 
63016. 7116 11071 01 1)801111/, 1). 261. 1$১9৫)80%9 

_ক্রোচে পাঠ করিয়। আমার দৃট ধারণা হইয়াছে যে, কোন 
অন্থভৃতির প্রকাশই সুন্দর। যে আনন্দকে আট বা কলার পুর্ধ-্বীকৃতি 
বলিয়া মনে করিতাম, তাহ বাস্তবিক পক্ষে তাহার পরিণাম বা ফল। 

আমরা দেখিলাম পাশ্চান্ত্য কোন কোন দাশ নিক 1368810 
দ্বারা যাহা উপলদ্ধি করেন, তাহা আমাদের ব্যাখাত রস 
ব্যতীত আর কিছু নয়। বাস্তবিক পক্ষে আরও সরলভাবে 
বিষয়টি বুঝান যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের রস বলিয়া 
কোনও সুম্পষ্ট ধারণ! নাই; আমরা ভাব ও রস বলিতে যাহা 
বুঝি, উভয়ই তাঁহারা সাধারণত; ০70০7 শব্দ দ্বারা বুঝাইয়া 
থাকেন। অর্থবাদ বা প্রশংসার জন্য ভরত প্রভৃতিও অনেক 
সময়ে স্থায়ী ভাবকেই রস বলিয়া গিয়াছেন। ভাঁহ হইলে 
সাধারণভাবে ও 677000 বা ভাবের শ্রে্জ প্রকাশ হইবে রস। 
কেরিট-প্রমুখ মনম্থী গণের ধারণা-অন্ুযারী রম আর মৌন্দধ্য 
তাই এক। 

কবি রীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণা দ্বারা 
সাহিত্যের স্ন্দধ্যকে বুঝিতে না পারিয়া মন্তব্য করিলেন, 

“বস্তুত বল! চাহ) ঘ৷ আনন্দ দেয় ভাকেই মম সুন্দর বলে, আর সেটাই 
সাহিত্যের সামগ্রী । সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের বৌধকে জাগায় 
দে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই 'প্রমাণ হয় সুন্দরের 1৮ 

_শ্রীমসিয় চন্দ্র চক্রবর্ভীকে লিখিত একখানি চিঠি, শান্তিনিকেত, 
৮ই আশ্বিন) ১৩৪৩। 


রস ও ভাব 


রবীন্দ্রনাথের পুর্ব বয়সের একটি মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে উদ্ধত 
করা হইতেছে,_ 

“এক হিসাবে সৌন্দর্য্য মাত্রই আ'বস্ট্র্যাক্ট ; সে তো বস্ত নয়, সে 
একট! প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে” 

_ প্রভাত কুমার মুখোগাধ্যায়কে লিখিত একখানি চিঠি, শিলইদছ, 
কুমারখালি, ৬ই চৈত্র) ১৩০২। 

রবীন্দ্রনাথের মতে যা আনন্দ দেয়, বা অন্তরে রস স্থ্ার 
করে, তাঁকেই মন সুন্দর বলে, আর্থাং বস্তুর আনন্দ দিবার শক্তি 
বা রস সঞ্চার করার শক্তিরই নাম বস্তুর সৌন্দধ্য । আমর; 
প্রথম অধ্যায়ে ইহারই নাম দিয়াছি রমণীয়ত্ব বা রমাস্। 
কুন্তক ও জগন্নাথও রমণীয়ন্ব-দ্বার এ একই প্রকার সৌন্দধা 
বুঝাইয়াছেন। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্ে সুন্দর বা সৌন্দধ। 
শব্ের প্রয়োগ অল্প, আমরা বলিয়া থাকি রমণীয় ব: 
রমণীয়ত্ব। রবীন্দ্রনাথ সহজ করিয়া বলিলেন, 

“সেটাই (স্ুন্দরই ) সাহিত্যের সামগ্রী ।' 

আর জগন্নাথ বলিলেন,__ 

“রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্ষঃ কাবাম্‌।” _ রসগঙ্গাধর, ১1১ 

__রমণীয় অর্থ যে শব দ্বারা প্রতিপন্ন হর, তাহাই ক্রার্থী। 

বন্তৃতঃ এই ছুই উক্তির মধ্যে কোনও পার্থকা নাই। 

বৃত্তিতে 'রমণীয়তার ব্যাখ্যা দ্রিয়াছেন জগন্নাথ, 

“রূমণীয়তা চ লোকোত্তরাহলাদজ্ঞানগোচরতা" 

-_অলৌকিক আনন্দের জান-গৌঁচরতাই রমণীয়তা । 


১৯১ 


সৌন্দঘয 
ও 
বসণীয়ন্্ 


ববীন্রনাণ 
৫] 
জগমাথ 


১৯২ 


কাব্যরছু'খ 
সুন্দর 
নয়কি? 


কাব্যালোক 


আর রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 

“য| আনন্দ দেয়, তাকেই মন বন্দর বলে।” | 

এই ছুই উক্তির মধ্যেও গ্রভেদ কিছু নাই, বরং 'জগন্নাথ 
লোকোত্তর শবটি প্রয়োগ করিয়া সৌন্দধ্যের স্বরূপকে অনেক 
বেশি পরিস্কুট করিয়াছেন। প্রাচীনদের রমণীয়তার ন্যায় 
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দ্ধ্যও কেবল ভাবের ধর্ম নয়, অর্থের ধর্মদও 
বটে, অর্থাৎ রস ও রম্যবোধ উভয়ই রমণীয় বা সুন্দর । কিন্ত 
উপরে পণ্ডিত কেরিট যে মন্তব্য করিলেন, তাহাতে 13৩৪৪ 
মুখ্যতঃ ভাবাশ্রয়ে জাত, অতএব মুখ্যত; তাহা রস। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরে যে মন্তব্য করিলেন, তাহা কাব্যের 
বিচারে যুক্তি-সহ নয়। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,_- 

“দুঃখের তীব্র উপলব্িও আনন্দকর, কেন ন| সেটা নিবি অস্মিতা- 
সুচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা! এসে বাধা দেয়, মে আশঙ্কা না থাকলে 
বলতুম নুন্দর।” 

-_ শ্রীঅমিয় চন্দ্র চত্রবর্তীকে লিখিত চিঠি । 

কাব্যের ছুখে কিন্তু বাস্তবিকই সুন্দর । দুঃখ অর্থ__ছুখে-জনিত 
ভাব এবং সেই ভাব-জনিত রসবোঁধ, সে রমের নাম করুণ রস। 
কাব্যের রস ঞ্ষ ,সৌন্দধ্য সহদয় সামাজিকের জন্য ; নায়ক- 
নায়িকার ছুঃখ বা কবির ছুঃখ কাব্যের বস্তমাত্র, পাঠকের নিজের 
বাস্তব জীবনের সুখ-ছুখ কদাচ কাব্যের বস্তু নয়। অতএব 
রসবোদ্ধা বা সৌন্দর্যের আস্বাদন-কর্তা যে পাঠক, তাহার 
অনিষ্টের আশঙ্কা আসিবে কোথা হইতে ? 
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এখন আমরা কৰি কীট স্-এর-_ 

“6 00106 01 0690৮518100 10:90", 

__সৌন্দরধ্যময় বস্তই শাশ্বত আনন্দ 

_ এই বাক্যের মর্দন উপলব্ধি করিতে পারি। সৌন্দর্ধযময় বস্তু 
চিত্তে সৌন্দ্য-বোধ জন্মায়, সৌন্দধ্য-বোধ এবং রসবোধ বা 
রম্যবোধ একই, উভয়ের সার্থকতা আমাদের আনন্দ-স্বরূপের 
প্রকাশে । 

এই অপূর্ব প্রকাশের চমতকার উদাহরণ পাওয়া যায় ভাবুক 


কৰি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যে 


৮৯১৮১০৯০৭ 1019 90106 01970] 
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_-তাহার আত্মা পান করিতে লাগিল দৃশ্যটি ; 

তাহার সংবেদন, চিন্ত এবং তন্ঃ সকল গলিয। গেল তাহাতে; 
তাহার! গ্রাস করিল তাহার জৈবিক সত্তা; 

তাহাদের মধ্যেই ছিল সে বীচিয়! এবং তাহাদের বললেই ছিল সে বীচিয়া, 
তাঁহারা ছিল তার প্রাণ। 

চিত্তের এই মুক্ত অবস্থায়, এইরূপ উন্নত মুহূর্তে 

জীবস্ত ঈশ্বরের দাক্ষাৎকার-কাঁলে 

ছিল না কোন চিন্তা,আননে তাহ! লীন হইয়! গেল। 


১৩ 


১৯৩ 


কবি কীট্ম্‌-এর 
উক্কির ব্যাধ্যা 


কবি ওয়ার্ড স- 
ওয়ার্থ-এর 
কবিতা হইতে 
উদাহরণ 


১৪৯৪ 


ভাব-শবের 
বিভিন্ন অর্থ 


কাব্যালোক 


সৌন্দরধ্য-সন্বন্ধে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের দার্শনিক মত 
যাহাই থাকুক, আলোচ্য অংশে আমরা পাই রস্সোপলব্ধির 
দিব্য মুহুর্তের এক অপুর্ব বর্ণনা! এ যেন বিগলিভবেদ্যান্তর 
অবস্থা! জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাংকারই সংব্দানন্দের প্রকাশ! 

রচনা অপুর্ব, কারণ, সৌন্দধ্যধর্দ্বে অথবা রসধন্্বে তাহা 
সমুজ্ৰল ! 


ভাব 
(১) 
ভাবের স্বরূপলক্ষণ 


কাব্যরসের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয়ের পর কাব্যের ভাবের স্বরূপ- 
লক্ষণ নির্ণয় করা আবশ্যক। তাহার পর রম ও ভাবের বিভিন্ন 
ভেদ ও সম্পর্ক আলোচিত হইতে পারে। ভাব শব্দ সংস্কৃত 
ও বাঙ্গালায় বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভূ ধাতু অথবা উহার 
প্রেরণার্থক ক্রিয়া ভাবি ধাতুর উত্তর নানা প্রত্যয় যোগ করিয়া 
শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। ধাতুটির মূল অর্থ “হওয়া” বলিয়া 
নানাবিধ লাক্ষণিক অর্থ সহজেই পাঁওয়৷ গিয়াছে। শ্ত্রীমৎ 
অমরসিংহ তাহার রচিত প্রপিদ্ধ অমরকোশে মাত্র প্রচলিত 
অর্থ কয়টির "উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,_সত্তা, স্বভাব, 
অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম, মানস বিকার এবং বিদ্বান। 
শেষ অর্থটি কেবলমাত্র নাটকের প্রয়োগেই পাওয়া যায়। 
মুই সমুদয় অর্থ ছাড়াও বিভূতি, স্থষ্টি, পদার্থ, অবস্থা, ক্রিয়া, 


রস ও ভাব ১৯৫ 


মন্ম, তাৎপর্য, স্থিতি, সম্ভাবনা, আবেশ, চিত্ত, জীব, প্রকার, 
টা ০ ৯ ভাবশবের 
বিলাস, চিন্তা প্রভৃতি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কার- তিন প্রকার অর্থ 
শাস্ত্রে শব্ধটি তিনটি অর্থে প্রচলিত ; যথা,__ 
(১) রতি, শোক প্রভৃতি ভাব, যাহাঁদের স্থায়ী ও 
ব্যভিচারী রূপে ঢুই ভেদ স্বীকৃত হইয়! থাকে ; 
(২) দেবাদিিষয়া রতি, প্রধান-ভূত সঞ্চারী এবং 
উদ দ্বমাত্র স্থায়ী; | 
(৩) নিব্বিকার চিন্তে গ্রণয়জনিত প্রথম বিক্রিয়া, 
নারীগণের হাবের পুর্ববাবস্থা । 
আমরা এখানে শবটি উল্লিখিত প্রথম অর্থে গ্রহণ চারা 
সম্যক্‌ রূপে বুঝিবার চেষ্টা পাইব। 


আমদের 
আলোচ] ভাব 


ডাঃ সুশীলকুমার দে তাহার প্রসিদ্ধ 17151070 015805107 ভার 
[১০6০9 গ্রন্থে ভাব শব্দটির অনুবাদ করিয়াছেন '6700007)  ও. 
শব দিয়া এবং সর্বত্রই '2108০2) অর্থে উহাকে গ্রহণ 7৮ 
করিয়াছেন। | 

মনম্বী অতুলচ্্রগতপ্ুও কাব্যজিজ্ঞাসা-গরন্থে ইমোশন' 
শব দ্বারাই ভাবকে বুঝইয়াছেন, তবে একটু সাবধান হইয়া 
লিখিয়াছেন,_ | 

£...ইমোশন? শ্বদ্ধ 0601106 বা সুখছুঃখাম্ুভৃতি নয়। আধুনক 
মনোবিষ্ঠা-বিদ্দের ভাষায় £ইমোশন? হচ্ছে একটি 001))1)16$6 [৪07০৪ 


১৯৬ 


এই বিষয়ে 
ভাতুণচন্্র গুপ্ত 


ডাঃ দাশগুপ্ত 


কাব্যালোক ৰ 

র্বাবয়ব মানসিক অবস্থা । অর্থাৎ 'ইমোশন, বা 'ভাবা-এর স্ুখুখামুভতি 

কতকগুলি 4198, বা "বিজ্ঞানকে অবলগ্বন কবে, বিগ্কমান থাকে ।” 
_কাব্যজিজাস! ২য় মং) পৃঃ ৩৫ 


ডাঃ স্ুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্ভবতঃ অভিনবগুপ্তের 


“নংবিৎ-ম্বভাবে নিমজ্জনাদ অত এব উন্মজ্জমাচ্চ তেহপি সংবিদাত্বকাঃ 1৮ 
__-এই বাক্যটি অবলম্বন করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া 
বলেন,_ 


“এই ভাবকে একদিকে যেমন 6000900. বল] যাঁয়, অপর দিকে 
তেমনি সংবিদি বা জ্ঞানও বল! যায়। কারণ, জ্ঞানন্বরূপেই ইহার 
আবির্ভাব এবং জ্ঞানম্বূপেই ইহার লয়। জ্ঞানমাত্রের মধ্যেই ভাব বা 
00)08107 আছে, এবং 610060 মাত্রের মধ্যেই জ্ঞান আছে: 


_-কাব্যবিচার। ১ম নং) পৃঃ ১২৯ 


কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রে যে ভাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত ব্যাখ্যাগ্তলি দ্বারাও সম্যক্‌ অর্থ 
পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বন্তৃতঃ স্থায়ী ভাব ও 
ব্যভিচারী ভাঞ্ল্‌ইয়। অনেক আলোচনা থাকিলেও ভাব শব্দ 
লইয়। অলঙ্কারশান্ত্রেণ আলোচনা বিরল। ভরতমুনি ব্যতীত 
অন্ত সকল আচাধ্য শব্দটির অর্থ যেন স্বতঃমিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ 


' ক্লুরিয়াছেন। অবশ্য অভিনবপ্প্-কৃত নাট্য-ভাত্তের ভাবাধ্যায় 


পাঁওয়া যাইতেছে না, তাহাতে হয়তে। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। 


রম ও ভাব 


এখানে তাই অভিনবগুগ্ু-কৃত ভাষ্ু-সহ ভরতমুনির ব্যাখ্যানই 
আগে পরীক্ষা করা! যাইতেছে । ভরতমুনি বলেন,_- 
“বাগস্গবন্বোপেতান্‌ কাব্যার্থান্‌ ভাবয়ন্তি ইতি ভাঁবাঃ 
“বিভাবৈ রাহৃতে। যোখর্ে। হানুভাবৈস্ক গম্যতে। 
বাগঙ্গমত্তাভিনয়ৈ: স ভাব ইতি সংজ্িতঃ ॥২ 
বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্তবেনাভিনয়েন চ। 
কবে রন্তগ্তং ভাবং ভাবয়ন্‌ ভাব উচাতে ॥৩ 
নানাভিনয়সংবদ্ধান্‌ ভাবয়ন্তি রলান্‌ ইমান্‌। 
যম্মাৎ তম্মাদ অমী ভাবা বিজয়! নাট্যযোক্তৃভিঃ 1৮8 
_নাট্যশান্ত্। ৭1 ১-৪ 
বাক্য, অঙ্গ ও মত্ব অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা মংবুক্ত 
কাব্যার্থনমূকে ভাবিত করে বলিয়া ভাব। ১ 
যে অর্থ বিভাবসমূহ দ্বারা আহত হয়, অগ্ভাবসমূত্দারা প্রতীত ভয়। 
বাকা, অঙ্গ, সত্ব, এবং অভিনয় দ্বার] পরিজ্ঞাত হয়, তাতাকেই ভাৰ বলিয়। 
সংজ্ঞা দেওয়া হইয়। থাকে । ২ 
বাক্য, অঙ্গ ও মুখরাগ দ্বারা, সত্ব দ্বারা এবং অভিনয় দ্বারা কবির 
অন্তর্গত 'ভাবকে ভাবিত করে, এই জন্ত ভাব বলিয়। কথিত হয়। ৩ 
যেহেতু নানা অভিনয় দ্বারা সংবদ্ধ এই রূসসমৃহকে ভাঁবিত করেঃ 
মেই হেতু ইহারা নাট্যপ্রযোক্ত। গণ কর্তৃক ভাব বলিয়া বিজ্ঞাত হইয়া 
থাকে। ৪ 
স্গষ্টই লক্ষ্য করা যাইতেছে, ভরতমুনি পূর্ববাধ্যায়ে যেমন 
সাধারণ রসের ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল নাট্যরসের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ সাধারণ ভাবের ব্যাখ্যা রি 
করিয়া কেবলমাত্র নাট্যভাবেরই ব্যাখ্যা করিতেছেন; ক 


১৯৭ 


ভাবের ব্যাখ্যানে 
ভরতমুনি 


১৯৮ কাব্যালোক 


এই হেতু পুন পুনঃ অভিনয়ের কথা ও নাট্য-গ্রযোত্তাদের কথা 
না তাব উল্লেখ করিয়াছেন । না্য-রসের অতিরিক্ত কোন কোন স্থলে 
_নাট্ভাব কাব্য-রন থাকিলে নাট্য-ভাবের অতিরিক্তও কাব্য-ভাব 
থাকিবে । স্বরূপলক্ষণে নাট্য-ভাব ও কাব্য-ভাব অর্থাৎ ভাব 
একই হইবে। এই স্বরূপলক্ষণই আমরা আগে খু'ঁজিতেছি। 
রর অভিনবগ্প্তের ব্যাখ্যায় প্রথম ও চতুর্থ কারিকার প্রায় 
বাখ্ান সমান অর্থ প্রতীত হইতেছে। প্রথম কারিকার ভায্তে তিনি 
লিখিতেছেন,__ 
“কাবান্ত অর্থাঃ রমা: । অর্থ্যন্তে গ্রাধান্তেন ইতার্থাঃ। 
নতু অর্থণবে২ভিধেয়বাচী 1” 
_কাবোর অর্থই রন। প্রধানভাবে যাহার প্রার্থনা বা সন্ধান 
করা হয়, তাহাই অর্থ। 'মর্থশব কিন্তু এখানে অভিধেয় বুঝায় না। 
তিনি চতুর্থ কারিকার 'রসান, শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,_ 
“রসন-যোগ্যান্‌ চিত্তবৃতিবিশেধান্” 
_-আম্বাদন যোগ্য যাবতীয় চিত্তবৃত্তিবিশেষ। 
প্রথম কারিকায় ভাব শবের অর্থ তিনিই লিখিয়াছেন,_- 
“তাবশব্দেন তাবৎ চিত্তবৃত্ভিবিশেষা এব বিবক্ষিত181% 
_ভাবশবের দারা চিত্তরৃত্তিবিশেষ বুঝান হইতেছে । 
তৃতীয় কারি'ফার ব্যাখ্যায় অভিনবগ্তপ্ত “সত্ব অর্থ 
'চিত্তৈকাগ্র্য' লিখিয়াছেন এবং 'ভাবয়ন? অর্থ লিখিতেছেন,__ 
“ভাবয়ন্‌ আস্বাদযোগণীকুর্বন। ভাবঃ চিততবৃততিলক্ষণ এব উচাতে।” 
ৎ€2" _-ভাবিত করে, আসম্বাদের যোগ্য করে। ভাব চিত্বৃত্তিলক্ষণ বলিয়াই 
কথিত হয়। 


রস ও গাব 


অভিনবগ্বপ্তের ভাষ্বে ভাব ক্রিয়াপদের 'বুদ্ধিবিষয় 
করা” বা ব্যাপ্ত করা? বা শুধু “করা” অর্থ থাকিলেও 
আমাদের মনে হইতেছে “আম্বাদযোগ্য করা'ই এখানে মূখ্য 
অর্থ; তাহা হইলে ভাব শব্দের অর্থ হইবে স্বাদনাত্মক চিন্ত-বুত্তি, 
অর্থাং এমন চিত্বৃত্তি যাহা নিজে আম্বাদন করে, অথবা 
বিভাবাদিকে আম্বাদ-যোগ্য করে। 

কিন্ত আরও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এই 
ভাব বাহা জগতের বস্তুর দর্শন-জাত ভাব বা লৌকিক ৪706101 
নহে। ভরতমুনির কারিকা এবং অভিনবগুপণ্তের ভাষ্য হইতে 
স্পষ্ট উপলান্ধ হয় যে, এই ভাব রসেরই স্তায় অলৌকিক : 
ইহা কাব্যজগতের বিভাবাদি হইতে সামাজিকের বাসনা- 
লোকের ক্ষুরণে জাত রত্যাদি ভাব। ভরতমুনি বারবার উল্লেখ 
করিয়। বুঝাইতেছেন,__ভাঁব বাক্যদ্বারা আনীত, বিভাবসমূহ দ্বারা 
আহত, অনুভাবসমূহের দ্বারা বুদ্ধির বিষয়ীকৃত এবং নানা অভিনয়- 
দ্বারা স্প্ঠীকৃত হয় । তিনি কখনও লৌকিক জগতের কারণ ও 
কার্ধ্য বা সামাজিকের প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা উল্লেখ করেন 
নাই। এই বিষয়টি তৃতীয় কারিকার ভাষ্যে কবি-গত ভাবের 
ব্যাখ্যানে অভিনবগ্তপ্ত স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া্ছইর্ী,-_ 

£..ষ্ঃ অন্তর্গত অনাদিপ্রাজন-সংস্কার-প্রতিভান-ষয়ো,। নতু 
লৌকি কবিষয়জঃ,-.৮ 


_-শ্যাহা কবির অস্তগ্ত অনাদ্দিকাল হইতে আগত প্রাক্তন সংস্কারে” 


প্রকাশ-ন্বরূপ, কখনও লৌকিক-বিষয় হইতে জাত নহে,**, 


১৯৯ 


ভান অর্থ 
স্বাদনাত্মক 
চিত্তবৃত্তি 


ভবের হ্বরাপ- 


নিণয় 


২০০ 


ভাব 
সামাজিকের 
সাদনাজ্বক 
চিত্তবৃত্তি-বিশেষ 


ইসা সর্ব! 
সত্য কি? 


হাঁস-ভীব কি 
0)06101) ? 


কাব্যালোক 


কবির পক্ষে যাহা, সহদয় সামাজিকের পক্ষেও ই ক্ষেত্রে 
তাহাই খাটিবে। | 


অতএব কাব্যশান্ত্রের ভাব হইতেছে সামাঁজিকের চিত্ববৃত্তি- 
বিশেষ, যাহা অলৌকিক বিভাবাদির বলে বাসনালোক হইতে 
উদ্বদ্ধ হইয়া বিভাবাদিকে আস্বাদন-যোগ্য করে। পূর্বে কথিত 
হইয়াছে, ইহারই প্রধান গণ হৃদয়ের দ্রুতি অর্থাং হৃদয়ের 
বিগলন। 


এইবার অপর বিষয়টি লক্ষ্য করা হইতেছে এবং 
এইজন্য বিভিন্ন ভাবগুলি পরীক্ষা করা যাইতেছে। 
নাট্যান্তর্গত স্থায়ী ভাবগুলির কথাই আগে ধরা যাক্‌; তাহারা 
হইতেছে, 


রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুপ্রগ্লা এবং 
বিস্ময়। 


ইহাদের মধ্যে “হান” ও উংলাহ'কে খখটি ভাব বা 
০2011070 বলা যায় কি? ইহারা চিত্তবৃত্তি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই 7 কেননা মানসিক অবস্থা মাত্রই চিত্তবৃত্তি। কিন্ত 
ইহারা দ্রতিগুণাপ্ষক নয়, বরং দীপ্তিগরণাত্মক; কাজেই 
ইহারা হয়তো ঠিক পাশ্াত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের 0770007 নয় । 


্ হাসি সম্বন্ধে বার্গসে+-প্রমুখ পাশ্চান্তয দার্শনিক প্তিতগণ 


আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা একান্ত ভাবেই বুদ্ধির 


রস ও ভাব 


ব্যাপার; হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক হইলেই হা্ির বিনাশ ঘটে। 
বার্গমে1 লিখিতেছেন,__ 
41001006009 15 10310900181 051001)06776, 10 19 021766) 
183 110 09969 109 (11) 61170$1022১,..,,-১ 
1/91/01/667 (156 ৫.), 0/৮, 1, 1), 4. 
_নিরপেক্ষতা ইহার স্বাভাবিক পরিমগ্ুল, কেননা 'ইমোশন' বা ভাব 
অপেক্ষা হাসির বড় শত্রু আর কিছু নাই। 
4103 21006] 19 60 11)0111001)00) [9016 200 911)1])19., 
104. 7), 9. 
--ইহার আবেদন শুদ্ধ ও সহজ বুদ্ধির দ্বারে । 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই অভিমত যে বৃথা নয়, তাহা 
প্রাচ্য পণ্তিতগণের আচরণ হইতেও বুঝা যায়। তাহার! শুঙ্গার, 
করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি রসে রতি, শোক, ক্রোধ বা 
ভয় নামক চিত্ববৃত্তি স্থায়ী ভাব বলিয়া উল্লেখ করিলেও 
হাস্যরসের কোঁন স্বতন্ত্র চিত্তবৃত্তি খু'জিয়া পান নাই, তাহার 
স্থায়ী ভাবকে কেবল 'হাস” বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 


ভরত বলেনঃ 


“অথ হাস্যো নাম হীসস্থায়িভাবাত্বকঃ |” | 
_ নাটট্যশান্ত্র, ৬৫৬ 
_হাস্যরস নাম) স্থায়ী ভাব হইতেছে হাঁম। 
এই হাস-ভাবকে বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ বলিয়াছেন “বিকা সাধ্য 
চিত্তবৃত্তিবিশেষ ; কিন্তু ইহাতেও নূতন কিছু প্রাপ্তি হইল না 


২০১ 


বার্সোর 
শভিমত 


২৪২ 


উত্সাহ ভাব 
কি 


011)061091) £ 


কাব্যালোক 


আমাদের দেশে হাস্যরসের কোন নিপুণ বিশ্লেষণ স্বঁয় নাই; 
কিন্তু যে মামুলি আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায় 
যে, বিকৃত বেশ, বিকৃত অঙ্গ, বিরুদ্ধ প্রলাপ বা লোল্য 
হইতে যে হাসি, তাহার উপলব্ধি হৃদয় দিয়া নহে, বিছক বুদ্ধি 
দিয়া; অতএব “হাস'কে চিত্তবৃত্তি বলিলেও 6100607 বা 
্বাদনাঝঝবক ভাব বল! সঙ্গত হয় কি? মনে হয়) তাহ! হাদ-জনক 
বৃত্তি হইলেও প্রধানত? রম্যবোধ। 

এইরূপে উৎসাহকেও প্রধানত €270001 বা স্বাদনাত্বক 
ভাব বলা চলে কি? ০০017101616 05 01,0915 হিসাবে 
উৎসাহের ভিতরে £51108%) 10)0178- অনুভব ও জ্ঞান 
থাকিলেও, ইহা! মুখ্যতঃ উহাদের একটিও নহে, ইহা ০1118 
বা ইচ্ছাবৃন্তি। ইহা সত্গুণাত্মক নহে, ইহা রজোগুণাত্বক 
$০11797 । পর্চিতগণের আলোচনায় এই সক্ষম তথাটি ধরা না 
পড়িলেও, তাহাদের বিশ্লেষণ-ক্রম ও উদাহরণসমূহ হইতে উহা 
বুঝিতে পারা যায়। প্রদীপ-টাকায় গোবিন্দ ঠক্কর এবং 
সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ উংসাহ-অর্থ বলিয়াছেন, 

“কার্ধযারস্তেযু সংরস্তঃ স্তেয়ান্‌ উত্সাহ উচ্যতে ।” 

». __কাব্যপ্রকীশ, ৪1২৯, টক; সাহিত্য দর্পণ) ৩1২০৬ 

_ কার্য আরম্ত করিবার সময়ে চিত্তে যে স্থিরতর সংরন্ত বা বেগ জন্মে; 
তাহারই নাম উৎসাহ। 

জগন্নাথ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উৎসাহকে বলিয়াছেন,__ 

“ওননত্যাথ্য”চিত্তবুত্তিবিশেষ;1 -_রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৩২ 

--উন্নতিধর্মরময় চিত্ববৃত্তিবিশেষ | 


রস ও ভাব 

ইহার কোন ব্যাখ্যায়ই উতসাহকে সাধারণভাবে 67900) 

বা স্বাদনাত্বুক ভাব বল! যাইতে পারে না। 
আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, ভরতমুনির উল্লিখিত স্থায়ী ভাব 

অথবা ব্যভিচারী ভাবগ্রলিও সর্ববথা 67700 বা স্বাদনায্মক 
চিত্তবৃত্তি নহে। হাসভাব যুখ্যতঃ দীপ্রি-স্বভাব, তাহা হইতে 
জাত হাস্যকে রস না বলিয়া রম্যবোধ বলিলে অধিক সঙ্গত 
হয়। কেবল রস নয়, রম্যবোধও আনন্দ-ন্বরূপ এবং চিন্তবৃন্তি 
স্বাদনাত্মক না হইয়াও দীপ্তিগ্রণ বা রম্যার্থ-আশ্রয়ে হলাদ-জনক 
হইতে পারে। উৎসাহে দ্রুতি থাকিলে দীপ্তিও আছে, সঙ্গে 
সঙ্গে ইচ্ছাবৃত্তির সমধিক প্রবলতা আছে। ইচ্ছাবৃত্তি শন্ুভব 
বা জ্ঞান উভয়বিধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। 
তাই উৎসাহ হইতে যাহা জাগে অর্থাৎ বীররস গ্রকৃতপন্ষে 
রসবিমিশ্র রম্যবোধ। 

এইরূপে অদ্ভুতরসের যাহা স্থায়ী ভাব, বিশ্ময় যাহার নাম, 
তাহাতে আমাদের মতে স্বাদবৃত্তি ও জ্ঞানবৃন্তি উভয়েই প্রায় 
সমান প্রধান; এবং অন্গুত রলও তাই রস-বিমিশ্র রম্যবোধ। 

এই প্রসঙ্গে এখন ব্যভিচারী ভাবগুলিকে সংক্ষেপে পরীক্ষা 
করা যাইতে পারে। 

তরতমুনি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, যথা, 


নির্কেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অশুয়া, মদ; শ্রম, আলস্য, দৈন্ত, চিন্তা, মোহ 


স্ৃতি। ধূতি, ত্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব) বিষাদ, ওমুকা, 


২০৩ 


বিশ্ময়-ভাব 
ও 
আসভুত রদ 


ভরতমুনি-কধিত 
তেত্রিশটি 
ব্যভিচারী ভাব 


্ি 


২০৪ 


শ্রম, নিদ্রা 
প্রভৃতি 

প্রকৃতপক্ষে 

'ভারকি? 


চিন্তা, বিত্ত 
গ্রভৃতি ভাব 
স্বাদনাত্মক ভাব 
কি? 


কাব্যালোক 


নিদ্রা, অপন্মার বা মৃষ্া, সপ্ত বা স্বপর, বিবোধ বা জাগরণ, অধ, 
অবহিখা বা ভাবপগুপ্তি, উগ্রতা মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ ব৷ প্রাণত্যাগের 
অনুরূপ অবস্থা, ত্রাস, বিতর্ক । | 


আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহাদের মধ্যে শ্রম, মিদ্রা, স্বপর, 
জাগরণ, অপন্মার, ব্যাধি বা মরণ এইগুলি প্রকৃত পক্ষে ভাব 
হয়কি গ্রকারে? ইহাদের দ্রুতি বা দীপ্তি কোনপ্রকার গুণই 
নাই; ইহারা দৈহিক অবস্থাবিশেষমাত্র। ভাবশব্দের অর্থ 
মনের বা দেহের অবস্থাবিশেষ ধরিলে ইহাদিগকেও গোলে 
হরিবোল দিয় ভাব বলা যাইতে পারে! কেহ কেহ বলিবেন, 
ইহারা কখন কখন রতি বা ক্রোধ প্রভৃতি স্থায়ী ভাব্রে সহচারী 
বলিয়া ব্যভিচারী ভাঁব বলিয়া পরিচিত । কিন্তু এই অভিমতও 
যুক্তি-সহ নহে। মূলে যদি তাহারা স্বাদনাত্মক অথবা 
জ্ঞানাতবুক চিত্তবৃত্তি না হয়, তবে অলঙ্কারশান্ত্রের রসাধ্যায়ে বা 
ভাবাধ্যায়ে ভাব শব্দের অর্থপ্রসারণ ব্যতীত তাহাদিগকে ভাব 
বল! যাইতে পারে না। 


এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন চিন্তা, স্মৃতি, মতি, বিতর্ক 
এইগুলি চিন্চবৃত্তিবিশেষ হইলেও আঁলঙ্কারিক ভাব কি? 
ইহার! রতি প্রভৃতি ভাবের সহচারী রূপে থাকিলেও স্বাদনাত্বক 
চিত্তবৃত্তি নাহ, জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি মাত্র। এখানে ইহারা 
“কবলমান্্র ব্যাপক আর্থেই ভাব বলিয়া পরিচিত হইতে 
পারে। 


রন ও ভাব 


রসতরঙ্গিণী গ্রন্থে ভান্ুদত্ত ভাবকে ঠিক চিত্তবৃত্তি বলিয়া 
নির্দেশ করেন নাই ; তিনি বলেন, 


“রসান্থকুলো! বিকারে! ভাব ইতি হি ত্লক্ষণম্‌ 
-__রসতরঙ্গিণী, পৃঃ ৬৯ 
_-চিত্তের রসানুকুল বিকারই ভাব, ইহাই তাহার লঙ্গণ। 
তাহার মতে এই রসানুকুল বিকার ছুই প্রকার আত্যন্তর ও 
বাহ্য। আভ্যন্তর বিকার হইতেছে স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাব, 
এবং বাহাবিকার হইতেছে অশ্রু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্বিক ভাব। 


ভোজরাজ ব্যভিচারী ভাবসমৃহকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন, 

“তত্র আত্যন্তরা ব্যভিচারিষু চিন্তৌৎস্বক্যাবেগবিতর্কাদয়ঃ, বাহ্থাঃ 
স্বেদরোমাঞ্চাশ্রবৈবর্ণযাদয়ঃ 1” 

- শৃঙ্গারপ্রকাশ। ১১শ প্রকাশ 

__ব্যভিচারী ভাবসমূহের মধ্যে আভ্যন্তর ভাব হইতেছে চিন্তা, ওংসুকা, 
আবেগ, বিতর্ক প্রভৃতি, এবং বাহ্‌ ভাব হইতেছে স্বেদ॥ রোমাঞ্চ, 
অশ্রু, বৈবণ্য প্রভৃতি। 


এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে ঞ্জামাদের গা 
লইয়! পূর্বেবেও কিছু আলোচনা! হইয়াছে, কিন্তু তাহা! অস্পষ্ট 
এবং কোন স্ুসিদ্ধান্ত প্রকাশ করে না। বস্তুতঃ আলঙ্কারিক 
ভাবগুলি ভরতমুনি-কতক আছ্কালে উল্লিখিত হইবার পর 
কেহই তাহাদিগকে সর্ধবদিক হইতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন 


২০৫ 


ভানুদত্তের মত 


(ভাঞবাঁজের মত 


২০৬ কাব্যালোক 


নাই; এবং ব্যভিচারী ভাবগুলি সম্পর্কে অভিনবপ্ন্ত হইতে 
জগন্নাথ পথ্যন্ত প্রায় মকল শ্রেষ্ঠ আচার্য যথাদৃষ্ট ভাবে স্ব স্ব 
গ্রন্থে বিবৃত করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। 
এই সকল কারণেই সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
(8 রস-শাস্তর সম্বন্ধে একান্ত বিরূপ ধারণা পোষণ করিয়া মন্তব্য 
নর ্ করিয়াছেন, 
না ও এএ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহত শব্গুলি একালে 
গরিহার্য; বাবহার করিলেই বিপদ ঘটে; আমরা সাধ্যান্মারে তাহা 
০বর্জন করিয়াছি, এই রস শকটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি 
বৈ রস নয়, কিন্তু মনুগ্বচিত্তবৃত্তি অসংখ্য । রতি, শোক, ক্রোধ স্থায়িভাব) 
কিন্তু হর্ষ, অমর্ধ প্রভৃতি ব্যতিচীরিভাব | স্সেই। প্রণয়, দয়া, ইহাদের 
কোথাও স্ান নাই_-ন| স্তাযী, না ব্যভিচারী--কিন্তু একটি কা ব্যান্পযোগী 
কদর্ধ্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকাঁশশ্বরূপ স্থায়িভাবে প্রথমে স্থান 
গাইয়াছে। সে, প্রণর, দয়াদি পরিবিজ্ঞাপক রস নাই, কিন্তু শান্তি একটি 
রদ, ম্বৃতরাং এবংবিধ পারিভাষিক শব লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পূর্ণ 
হয় না। আমর! যাহা বলিতে চাঙ্ি) তাহা অন্ত কথায় বুঝাইতেছি। 
আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি ।” 
__বিবিধ প্রবন্ধ, ১মভাগ, উদ্তরচরিত 
ঙ্কিমচন্্ররু অনুচিত অশ্রদ্ধা আমাদের চিত্তে পীড়া দিলেও 
তাহার একটি মন্তধ্য সমর্থনযোগ্য,_ 


দন্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই--না স্থায়ী, 
না ব্যত্চারী-.."+- স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিবিজ্ঞাপক রস 


রস ও ভাব 


এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কেও আমাদের দুইটি মন্তব্য 
করিতে হইতেছে,_তিনি স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের 
সত্যকার স্বরূপ ও পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বণিয়! 
মনে হয় না, এবং শূঙ্গাররসের স্থায়ী ভাব রতিকে প্রেমাখ্য মধুর 
চিত্ববৃত্তিবিশেষ না বুঝিয়! বুঝিয়াছিলেন এক কদধা মানসিক 
বৃত্তি বলিয়া। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের উদাহ্ৃত শুঙ্গাররসের 
শ্লোকগুলি এই জন্য কতকাঁংশে দায়ী হইলেও বাঙ্গালা উপশ্থাস- 
সাহিত্যের আদিগুরু এবং উত্তররাঁমচরিতের সমালোচকের 
নিকট হইতে ইহা! অপেক্ষা অধিক মনম্থিতাপূর্ণ প্রো দৃষ্টিই 
আমরা আশ! করিয়াছিলাম। আমাদের দ্বিতীয় মন্তুবা এই,-_ 
বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তা-মন্ত্রের অগ্র্য পুরোহিত হইলেও আত্মবিস্মৃতি- 
বশে কাব্যশান্ত্রের অতীতের গৌরবময় সিদ্ধি অস্বীকার করিয়া 
যথাসম্ভব পাশ্চান্ত্যের পদ্ধতি অনুমর্ণ করিতে চাহিয়াছন। 
যিনি বাঙ্গালার ও ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখিতে 
চাহিয়াছিলেন, তিনিও সম্যক. অধ্যয়ন এবং আলোচনা বিনাই 
প্রাচীন আলঙ্কারিকদের প্রণাম করিয়া দূরে বিদায় করিলেন। 
অথচ দেখা যাইতেছে ব্রাডূলে ও রিচার্ড স্-প্রমুখ পাশ্চান্তয 
পণ্ডিতগণ কাব্যশান্ত্রসম্বন্ধে এখন যে নকল ভুরু আলোচনা 
করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে ধ্বনি, ব্যঞ্জনাঁ বা শব্ধার্থমুলক 
অনেক বিষয়ই অন্ততঃ সহম্রবংমর পুর্বে আমাদের অলঙ্কার- 
শাস্ত্রে পণ্ডিতগণ-কর্তৃক প্রায় সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে। 


২০৭ 


উত্ত মন্তব্যের 


বা 


তাই প্রণচীন অলঙ্কারশান্্-সম্পর্কে বঙ্চিমচন্দ্রেরে এইরপঁগ ূ 


ক্রি 


২০৮ 


অভিনবগুপ্তের 


আমাদের 
অবলম্থিত শীতি 


ভাবশব 
কি বুঝায় 


কাব্যালোক 


মন্তব্য এক অসতর্ক ক্ষণের মন্তব্য বলিয়াই : আমরা 
গ্রহণ করিলাম। | 


এই বিষয়ে আচাধ্য অভিনবগ্তপ্ত রসতত্ব ব্যাখ্যানের অবসরে 
যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সার-গর্ভ এবং জাতির পক্ষে 
সর্বকালেই অনুসরণ-যোগ্য । মন্তব্যটি এই,_ 
তম্মাৎ সতামত্র ন দুষিতাঁনি 
তানি তান্তেব তু শোধিতানি। 
পূ্বপ্রতিষ্ঠাপিত-যোজনাস্থু 
মূলপ্রতিষ্ঠাকলম্‌ আমনস্তি ॥ 
__নাট্যশান্ত্, ৬৩৪, ভাস 
--অতএব সঙ্জনগণের মতসকল কেবল দোষ প্রদর্শন করিয়। 
পরিত্যাগ করিতে হইবে না, সেই সকল মতই শোধিত করিয়া নির্দোষ 
করিয়া লইতে হইবে। পূর্বে যাহা প্রতিঠিত করা হইয়াছে, তাহাতে 
পরবর্তী কালে আবশ্যকীয় যোজনা করিলে মূলের সমগ্র প্রতিষ্ঠারই ফল 
পাওয়৷ যাঁর। 


এই নীতি লইয়াই আমরা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, 
এবং এই নীতি আরও সাহমের সহিত গ্রয়োগ করিতে চাই। 

আমাদের” আলোচ্য বিষয় ছিল ভাব। কয়েকটি স্থায়ী 
ভাব ও ব্যভিচারী ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ভাবশব্ধ 
সাধারণত: স্বাদনাত্বক চিত্ববৃত্তি অর্থে, কখন সাধারণ চিত্বৃত্তি- 


অর্থে, এবং কখনও বা মানসিক বা দৈহিক যে কোনপ্রকার 


অবস্থাবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 


রস ও ভাব 


আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মনম্বী সমালোচক রিচার্ড স্‌ সাহেব 
তাহার 120170.010155 ০1 ],151915 071001927 গ্রন্থে 50590102 
সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে যাইয়! প্রায় অনুরূপ মন্তব্যই 
করিয়াছেন; এই মন্তব্যান্ুসারে ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের 
ব্যব্ৃত ভাব শব্দ এবং ইউরোপখণ্ডে আধুনিক যুগের ব্যবহৃত 
87701101, শবব সর্বাংশে প্রায় তুল্যার্থক হইয়া! দাড়াইয়াছে। 
রিচার্ড স্‌ সাহেব প্রথম বলেন, 


41১16809016) 10706 8110. 6101061010 1080১ 01 ০000 10, 
8190 ০, 00%)16150 8910906. 


-1778)0000169 ০01 14616727% (77150857 
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_যাহা হউক, আমাদের মতে রম এবং ভাবের একটি জ্ানাআ্ক 
বৃত্িও আছে। 
“রমন! চ বোধরূপা' এব-_-এই উক্তি দ্বারা অভিনবগুপ্ত নয় 
শতাব্দী আগেই একথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়! গিয়াছেন। 
তাহার পরে রিচার্ডজ্‌ মন্তব্য করিলেন, 
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২০৯ 


ইংরেজী 
&]1706101) 


শব কি বুঝায় 


রিচার্ড স-এর 
অভিমত 


_ চলিত কথাবার্তায় “6:208100' শব্দটি চিত্তের সেই সকল ঘটন! বুঝায়, 


যাহা রোদন) চীৎকার, লজ্জা, কম্প প্রভৃতি অস্বাভাবিক উত্তেজনার 


১৪ 


২১৪ 


ভাব 
ও 
€1101107 


একাবক 


স্থায়ী ভাব 


ব্যভিচারী ভাব 


স্থায়ী ভ ভা না 
টানি 
ভরতধুশি 


চে 


কাব্যালোক 


অভিব্যক্তি লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ মমালোচকের য়োগেই ইহা 
ব্যাপক অর্থ লাভ করিয়াছে এবং ফলে একান্ত অনাবশ্তক ভাবেই ইহার 
উপযোগিতা বা কাধাকাবিতী! ক্ষপ্ হইয়াছে । তাহাদিগের নিকটে ইহা প্রায় 
্বীয় বুত্তিনিরপেক্ষ ভাবে চিত্তের যে কোন প্রকার উল্লেখ-থাগ্য গতি বা 
অবস্থ! বুঝায়। 

48107001017, শকের এই অর্থব্যাপ্তি রিচার্ড স্‌ টি করেন 
না; কিন্তু ইহা ঘটিয়াছে প্রাকৃত জনগণের নয়, বিশেষজ্ঞ 
সমালোচকগণের অসাবধান প্রয়োগের ফলে; তাই ইহার 
সংশোধনও সহজ নয়। যাহাঁই হউক, আমর] দেখিতেছি "ভাব, 
ও 570607” শব্দ সব্রপ্রকারে একার্থক হইয়। গিয়াছে। 
আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে হয়তো পণ্তিতগণের শিথিল 
প্রয়োগের ফলেই ভাব শবের এইরূপ ব্যাপক অর্থ-প্রসার ঘটিয়া 
থাকিবে। 

(২) 
স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাৰ 

ভাব-সম্বন্ধে অন্ত আলোচনার গুধেরে প্রাচীনদের কথিত স্থায়ী 
ভাৰ ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব--এই দুইটি ভেদেকে ভাল 
করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবন্যক। ভাবের স্থায়ী ও ব্যভিচারী এই 
. ছুইটি ভেদ এধ! তহাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যান ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে 
পাওয়া যায়। ভাবগুলির নাম পূর্রেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

ভরতমুনি স্থায়ী ভাবের ব্যাখ্যায় ধলিতেছেন,__ 

“বথাহি সমান-লক্ষণা স্বলাপাণিপাধোদরশরীরাঁঃ সমনাঙ্গ-প্রত্ঙ্গা 


অপি পুরুঝাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্প-বিচক্ষণদ্থাদ্‌ রাজত্বম্‌ আপ্ুবন্তি, ₹ত্রৈব 


রস ও ভাব 


টান্তে হ্ল্বুদ্য় স্তেধামেব অন্ুচরা! ভবস্তি, তথা বিভাবাম্ুভাব-ব্যভিচারিণঃ 
স্থায়িভাবান্‌ উপাঞ্জিতা ভবন্তি।” __নাট্যশাস্ত্। ৭1১১ 

--যে প্রকার পুরুষগণের লক্ষণ সমান হইলেও হস্ত, পদ, উদর ও শরীর 
তুল্য হইলেও এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মমান হইলেও কুল, শীল, বিদ্যা, কন্ম ও 
শিল্পে বিচক্ষণতা-হেতু কেহ কেহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন, এবং অন্য নকলে 
অগ্নবুদ্ধি বলিয়া ঠাহাদেরই অমুচর হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভাব, অন্ভুভাব 
ও ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী ভাবমমূছকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 

ইহার অল্প পরেই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,- 

“যথা নরেন্দ্র বহুজনপরিবারোইপি সন্‌ স এব নাম লভতে নাঃ) 
নুমহানগি পুরুষঃ। তথ] বিভাবানুভাবব্যভিচাি-পরিবৃ্ঃ স্থারী ভাবে 
রসে! নাম লভতে 1 

-বনহুজন দ্বারা পরিবৃত হইলেও নরেন্্র যে গ্রকার একাই সেই নাম 
লাভ করেন, কারণ তিনি মুমহান্‌ পুরুষ, সেইরূপ বিভীব, অন্থুভাব ও 
ধ্যভিচারী ভাব দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্থায়ী ভাব রম নাম লাভ করে। 

এই উপমা দ্বারা স্থায়ী ভাবের সর্ক-প্রাধান্য বুঝা গেলেও 
স্থায়িত্বের কারণ স্পষ্টরূপে বুঝা গেল না। ৃ 

স্ারী শব্দ ভরত কোথাও প্রয়োগ করেন নাই, তিনি 
উল্লেখ করিয়াছেন কেবল ব্যভিচারী শব । এ শবটির ব্যাখ্যায় 
তিনি লিখিয়াছেন,_ 


না 
1ন 


“বি অভি ইত্তোভৌ উপসর্নো, চর ইতি গভার্থ বিধিধম্‌ 


আভিমুখ্যেন রসেষু চরস্তি ইতি ব্যভ্চারিণঃ 1৮ _নাটাশান্্। ৭18৩ 


_বি ও অভি এই দুইটি উপসর্গ, চর এই গত্যর্থক ধাতু, রমসমূদ্মে 


আভিমুখ্যে বিবিধভাবে চলে বলিয়া ব্যভিচারী । 


২১১ 


ধ/ভিচারী 


ভাবের ব্যাখ্যায় 


ভবতমুণি 


২১২ কাব্যালোক 


এই ব্যাখ্যান দ্বারাও ব্যভিচারী ভাবের স্বরূপ সপ বুঝা 
গেল না। 


ৃ সঃ 

দা পরবত্তাঁ আচার্্যগণ স্থায়ী ও ব্যভিচারী এই রঃ প্রকার 

ব্যভ্চারী ভাবের সুক্মভেদ দক্ষতার সহিত নির্ণয় করিয়াছেন। এই 
ব্যাখ্যায় পরবর্তী 

আচারধ্যগণ বিষয়ে বিশ্বনাথ বলেন, 
“অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ | 
আস্বাদাস্কুর-কন্দৌহসৌ ভাব; স্থায়ীতি সম্মতঃ |” 

-মীহিতাদর্পণ, ৩২০৪ 


বিশ্বনাথ 


অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসমূহ যাহাকে তিরোহিত করিতে পারেনা, 
যাহা আস্বাদরূপ অস্কুরের কন্দ ব! মৃলম্বরূপ, তাহা স্থায়ী ভাব বলিয়। জ্ঞাত 
হয়। 


ভোঙরাঙ স্থায়ী ভাবের নিপুণ সংজ্ঞা দিয়াছেন ভোজরাজ,._ 
“চিরং চিন্তেবতিটন্তে সংবধ্যন্তে হনুবন্ধিভিঃ | 
রসত্বং গ্রতিপদ্ান্তেপ্রবুদ্ধা; স্থায়িনোহত্রতে ॥% 
--সরম্বতীকঠাভরণ। ৫১৯ 


_-সেই স্থারী ভাবসমূহ বাঁসনালোক হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল চিত্তে 
অবস্থান করে, এনুবন্ধী বা অনুগত ব্যড়িচারী ভাবসমূহ দারা সন হয 
এবং রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

বিশনাথ ব্যভিচারী ভাবগুলি সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেন,_তাহারা 


- "সথারিসাগনিমর্ঘাঃ .. - াহিত্যদর্পণ, ৩১৬৭ 
শা স্থারী ভাবে একবার ডুবিতেছে, আবায় উঠিতেছে। 


রস ও ভাব 
তিনি বৃত্িতে বলেন, 


“স্থিরতয়া বর্তমানে হি বত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাছুর্াব-তিরোভাবাত্যাম্‌ 
আভিমুখ্যেন চরণাদ্‌ ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।” 


»-রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব স্থিররূপে বর্তমান থাকে) নির্বেদ গ্রভৃতি 
ভাব একবার প্রাদুভূতি, আবার তিরোভূত হইয়া তাহাদের আভিমুখ্যে 
চলে; তাই ব্যভিচারী বলিয়! কথিত হয়। 


বিষয়টি অনেকখানি স্পষ্ট করিয়াছেন - জগন্নাথ, তিনি 
বলেন, 


“তত্র আগ্রবন্ধং স্থিরত্বাদ্‌ অশীষাং ভাবানাং স্থায়িতমূ। ন ঢ চিত্বত্বি- 
রূপাণাম্‌ এযাম্‌ আশুবিনাশিত্বেন স্থিরত্বং ছুর্লভম্‌, বামনারূপত্য়া স্থিরত্বং 
তু ব্যভিচারিষু অতিগ্রসক্তম্‌ ইতি বাচাম্‌, বাঁসনারূপাণাম, অমীযাং মুক্মুঃ 
অভিব্যক্তিঃ এব স্থিরপদার্থত্বাং। ব্যভিচারিণাং তু নৈব, তদভিব্যন্তেঃ 
বিদযুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাং।” 


-_রূসগঙ্গাধর) বৃত্তি পৃঃ ৩০-৩১ 


*_সমগ্র প্রবন্ধে স্থির থাকে বলিয়। এ সকল ভাবের স্থায়িত্ব । চিত্বত্তি- 
স্বরূপ এই সকল ভাব আশু বিনাশ পায় বলিয়া তাহাদের স্ব ছুর্নত বলা 
উচিত নয়; বাসনারূপে যে স্থিরত্ব তাহা কিন্তু ব্যভিচারী ভাঁবগুলিতেও 
বর্তমান, ইহা বল! যায়। বাসনা-রূপ এ কল ভাবের স্থিরপদার্ঘতা 
আছে বলিয়াই মুহুঃমু'হঃ অভিব্যক্তি হইয়া হইয়! থাকে । ব্যভিচারী 
ভাবগুলির বেলায় এরূপ হয় না; তাহাদের অভিব্যক্তি বিছ্বাতের 
প্রকাশের স্তায় কচিৎ ঘটিয়া থাকে। 


২১ও 


জগন্নাথ 


২১৪ কাব্যালোক 


ভাবগ্রকাশন গ্রন্থে শারদাতনয় ব্যভিচারী ভাব খনি কিছু 
বিশদ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, ৃ 
“উত্জজন্তো নিমজজন্তঃ কল্পোলাশ্চ হথার্ণবে। ৃ 
ত্যোৎকর্ষং বিভম্ব্তি যান্তি তদ্রপতামপি ॥ 
স্থায়িন্ানগ্ননিমগ্া স্তথৈব বাতিচারিণঃ। 
পুষন্তি স্থায়িনং স্বাংস্চ তত্র যান্তি রলাআুতাম, ॥" 


শারদাতনয় 


--ভাবপ্রকাশন, ১ম অধিকার 

_কল্পোলগুলি যে প্রকার সমুদ্রে একবার উিত হয়, আবার বিলীন 

হয় এবং এইবপে তাহারা উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া তাহার সানপ্য প্রা হয়, 

ব্যভিচারী ভাবগুলি ও সেই প্রকার স্থায়ী ভাবে উন্নগ্ন নিমগ্ন হইয়! নিজ নিজ 
স্থায়ী ভাবকে পোষণ করে এবং রস-ম্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। 


আমরা এবার আমাদের অভিমত ব্যাখ্যা করিতে পারি। 

টাও ভাঁবগুলির স্থায়ী ও ব্যভিচারী রূপে ছুই ভেদ প্রাচীন 
আচাধ্যগণের বিশেষ অস্তদৃ্ির পরিচায়ক সন্দেহ মাই। বামনা- 
এনা হি এই দ্বিবিধ ভাবই রসবাদকে প্রতিচিত করিয়াছে । 
থাযিববের তিনটি বাস্তবিক পক্ষে একটু আত্মবিষ্লেষণ বা কাব্যবিশ্লরেষণ করিলেই 
কারণ দেখিতে পাওয়। যায় যে, কয়েকটি ভাব সাধারণতঃ স্বতন্থরূপে 
পম কারণ মানব-চিত্তেরপগৃঢ ন্তদেশি দিয়! সব্ধদা প্রবাহিত হইয়া 
তত চলিয়াছে। এই স্বতন্থ ভাবগুলির কয়েকটি মানবের ন্যায় অনেক 
প্রাণীর চিনত্ত-ভূমিতেও সহজাত দৃঢ় সংস্কাররপে প্রবাহিত; 

যেমন বলা চলে,_-রতি, ক্রোধ, ভয়, শোক--এই ভাঁবগুলি 
 সর্ধজীব-সাধারণ ; আবার হাসি, উৎসাহ, জুগুপ্লা, বিম্ময়_ 


রম ও ভাব 


এই ভাবগুলি প্রধানত; সর্ধমানব-সাধারণ। ইহারা 
আমাদের বাসনালোকে সর্ধদাই গুটরূপে বর্তমান থাকে । 
উদ্বোধক বস্তু অর্থাং আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের সানিধ্যে 
চিন্তবৃত্বিরূপে উদ্ধদ্ধ হয়। যখন উদিত হয়, তখন ইহারা 
যেন সম্রাট; বিভাঁব, অনুভাব বা অন্যবিধ ভাব ইহাদের 
আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া ইহাদের অনুবর্তন করে। এই ভাবগুলি 
ভাবান্তরের অধীন না হইয়া! মানবচিন্তে ব্বভন্ত্রভাবে কাধ্য 
করে। ইহারাই স্থায়ী ভাব। ইহারা প্রধান বলিয়া এত প্রবল 
হয় যে, বিরুদ্ধ ভাব উদিত হইয়াঁও ইহাঁদিগকে তিরোহিত 
করিতে পারে না। স্থায়িত্বের উহাই প্রথম কাঁরণ। 

দ্বিতীয় কারণ, ইহারা বাসনালোক হইতে মুহুমু; অভিব্যক্ত 
হইয়৷ গ্রায় একটি প্রবাহেব ন্যায় প্রকাশ পায় এবং তংকালে 
প্রত্যঙ্গত:ও স্থায়ী হইয়া থাকে । অন্য ভাবগুলিকে ভরঙ্গ 
বলিলে ইহাদিগকে সমুদ্র বলা যায়। ইহারা তৎকালে কাব্যে 
মহিমাময় হইয়া সর্বদাই দৃশ্যমান থাকে, এবং অন্ট ভাবগুলি যেন 
তরঙের ন্যায় উদিত হইয়া ইহাদের আশ্রয়ে নিজ লীলা সম্পন্ন 
করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া, ইহাদের স্বরূপেই পুনরায় ধিলীন হইতে 
থাকে। 

তৃতীয় কারণ, কাব্যনিবন্ধে সমগ্ররূপে এই সিরা 
একটি প্রবল হইয়া স্থায়ী হইতে পারে। অন্ত জাতীয় ভাব 
মানবচিত্তকে স্থায়ী ভাবে দীর্ঘকাল আবিষ্ট করিয়া রাখিতে 
পারে না। ম্মরণাতীতকালেও এই সমুদয় ভাঁব মানবচিন্্ 


২১৫ 


দ্বিভীয় কারণ 


_বধানমালোক 


ইক তঠিন 
হইতে মুভুমু 2 


গভিব)ক্তি 


তৃতীয় কারণ 

-ফাব্য-নিবন্ধে 

এই ভাবগুলির 
্ায়িতা 


২১৬ 


ব]ভিচারী বা 
মঞ্চারী ভাব 


কাব্যালোক 


প্রবল ছিল; বর্তমান সভ্য মানবের ধারণায়ও বলা ছ্লে,-এই 
সমুদয় ভাব দূর, অভিদূর ভবিষ্যৎকালেও মানবচিত্তে '্মানভাবে 
প্রবল থাকিবে। তাই এই স্থায়ী ভাবগুলির আশ্রয়ে চিত নাট্য 
বাকাব্যই মানবজগতের স্থায়ী সাহিত্য । অন্য ত্বীবাবলস্বনে 
রচিত কবিতা যুগবিশেষের যতই আদরণীয় হউক, তাহা যে 
স্থায়ী সাহিত্য হইবে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। 
আজি হইতে শতবধ পরে বাঙ্গালার বর্তমান যুগের অনেক 
গীতিকবিতা যে গবেষণাকারী পণ্ডিতেরাও পড়িবেন না, ইহা 
নিশ্চিত। কিন্তু বালীকি, বেদব্যাস, বা হোমর, ভাঙ্জিল, 
কালিদাস, শেক্স্পীয়র নিত্যকালের। তাই স্থায়ী ভাব হইতেই 
সাধারণতঃ স্থায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে । 

স্থায়ী ভাবগুলির গণনা এখন করিব না। তাহার আগে 
ব্যভিচারী ভাবগুলিকে বুঝিতে হইবে এবং উভয়'বধ ভাবের 
সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। 

ূর্ব্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বিশেষ ভাবে স্থায়ী ভাব-সমূহের 
আভিমুখ্যে চলিয়া! তাহাদিগকে পুষ্ট করে বলিয়া ইহাদের 
নাম ব্যভিচারী । ইহাদের অপর একটি নাম সঞ্চারী। স্থায়ী 
ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করিয়া ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে 
বলিয়া এইরূপ নঃম হইয়াছে'। ইহারাও উদ্বোধক বস্তর 


(১) “বঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সধশরিণোহপি তে। 
_-ভক্তিরসামৃতসিন্ধ। ২৩১ ) রমার্ণবস্থধাকর, ২২ 
ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ব্যভ্চারী তাবকে সঞ্চারী 
ও বলা হয়। 


সপ সিপপিপীপিল 


রস ও ভাব 


সাঙ্গিধ্যে বাসনালোক হইতে চিত্তবৃত্বিরূপে উদ্দ্ধ হয়। ইহাদের 
উদ্বোধক বস্তু বিভাবানুগত বিচিত্র অনুভাব। ইহাদের সম্বন্ধে 
প্রথম কথাই এই, ইহারা মানবচিত্তে সাধারণতঃ স্বতন্ত্র বা 
প্রধান হইয়া থাকিতে পারেনা, সব্রদাই কোন-না-কোন স্থায়ী 
ভাবের অধীন হইয়! কাব্যে প্রকাশ পায় এবং রসের পোষকতা 
করে। মানবচিত্তে ইহাদের ক্ষ রণ বিদ্যুতের ন্যায় অল্পকালের 
নিমিত্ত। ব্যভিচারী ভাব রাজানুচরের ন্যায় অথবা সমুদ্রের 
বক্ষোবিহারী তরঙ্গের ন্যায়, ইহা পুব্বেই বিশদুরূপে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে। এখন একটি উদাহরণ দিলেই সকল বিষয় স্পষ্ট 
হইতে পারে। 


বৈষব কাব্যের রাধাকৃষ্ণের প্রেম বা মধুররতিভাবের 
বিশ্লেষণ করা যাক। শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া বা 
চিত্র দেখিয়া, অথবা কদন্বতলে তাহার রূপ নিরীক্ষণ করিয়| 
তাহাকে ভালবামিয়াছে ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রাধিকার চিন্তে 
র্তিভাবের উদয় হইয়াছে । এখন সে কেবলই শ্রীকুষ্ণের চিন্তা 
করে, সে চিন্তা করিতে করিতে মেঘের পানে চাহিয়া থাকে, 
একদৃষ্টি দিয়া মযূর-মযুরীর ক দেখিতে থাকে। কুষ্ণকে 
রাধিকা পাইতেছেনা, তাহার চিত্ত বিষাদে আয়া যায়, সে 
চঞ্চল হইয়া একবার ঘরে আর বার বাহিরে যাতায়াত করিতে 
থাকে। একদিন রাধা শ্রাব্ণরজনীতে ন্বপ্নের ঘোরে শ্রীকৃষ্ণের 
সাদর স্পর্শ পাইয়। নিজকে কৃতার্থ মনে করে এবং তার চিত্ত 
হ্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তারপর রাধিকা চলিল অভিসার | 


সা 


২১৭ 


স্থায়ী ও 
ব)ভিচ|বী 
ভাবের 
উদাহরণ 


২১৮ 


উদাহরণের 
ব্যাগ! 


কাব্যালোক 


লজ্জায় তার পা সরে না, শেষে সখীর স্বন্ধে ষর রাখিয়া 
চলিতে লাগিল, কৃষ্ণ কি ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া 
শঙ্কায় বুক দুরু দুরু কাপিতে লাগিল। এই সময় রাধিকা শুনিল 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণ খেলা করে। চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্য দেখিয়া 
তাহার ঈধ্যা ও অশুয়! জন্মিল, চন্দ্রাবলীর উপর দোষারোপ 
করিতে করিতে রাধিকা মোহগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া 
গেল।- ইত্যাদি । 

এখানে রাধিকার রতিভাব বা অনুরাগের সাগরে কেবলই 
ঢেউ উচিতেছে, আর পড়িতেছে। একবার চিন্তা, আবার বিষাদ, 
পরক্ষণে স্বগ্রাবস্থা, আবার হর্ষ, লজ্জা, শঙ্কা, ঈর্ধ্যা, অন্ুয়া, মোহ, 
আরও কত ভাবের উদয়-বিলয় চলিল; কিন্তু মূল রতিভাব বা 
ভালবাসাকে তাহার! ক্রমশঃ নব নব রূপে পুষ্ট করিতে লাগিল। 
এই ভাবগুলিকেই বলা হয় ব্যতিচারী বা সঞ্চারী ভাব। 
ইহাদের অন্তুরালব্তী যে ভাবটি সুত্র যেমন পুষ্পগুলিকে 
গাথির়া লইয়া! মাল্য রচন। করে, সেইভাবে ইহাদিকে ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছে এবং এই কাব্যে পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত 
রাজার স্থায় প্রধান ও স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তাহাই শুঙ্গার 
বা মধুররসের ঞ্রতিনামক স্থায়ী ভাব। 


(৩) 


রসের অভিব্যক্তিতে ব্যভিচারী ভাবসমূহের উপযোগিতা 
'তখানি, পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতেই স্পষ্ট হইবে। 


বস ও ভাৰ 


'রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে'-_এই বাক্য রসাত্বক বাক্য নয় 
কেন ? বিভাব ও স্থায়ী ভাব থাকা সত্বেও দুইটি কারণে উত্ত 
বাক্য কাব্য হইতে পারে নাই। প্রথম কারণ--বাক্যটিতে স্থায়ী 
ভাবের উল্লেখমাত্র আছে, উহার বহুলরূপে উপলদ্গি বাঁ প্রকাশ 
হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ-__বাক্যটিতে ব্যভিচারী ভাবের 
কিছুমাত্র প্রকাশ হয় নাই। হেমাদ্রির নামে প্রচলিত 
বোপদেব-কৃত মুক্তাকলের কৈবল্যদীপিকা টীকায় উদ্ধত 
হইয়াছে 


“ভাব! এবাতিসম্পন্ীঃ প্রয়ান্তি রসতাম্‌ অমী” | 
_মুক্তাফল, ১১।১, টীকা, পৃঃ ১১৪ 


_স্থাঁয়ী ভাবসমূহ অতিসম্পন্ন হইলে রসতা প্রাপ্ত হয়। 


স্থায়ী ভাবকে অতিসম্পন্ন হইতে হইলেই উদ্দীপন বিভাবাদি- 
সহ বিবিধ ব্যভিচারী ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে 
হইবে। পুর্ববোদাহরণে চিন্তা, বিষাদ, শঙ্কা বা মুচ্ছা ভাধগ্চলির 
মধ্য দিয়া উহাদের কারণ-্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রাধিকার 
রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যতিচারী ভাবগুলি আসিয়া 
রতি স্থায়ী ভাবকে ক্রমশঃ নব নব রূপে আত্মস্্রন:করাইয়াছে। 
বাস্তবিক পক্ষে ব্যভিচারী ভাব পরিস্কট না হইলে স্থায়ী 
ভাবের সম্যক উপলব্ধি হয় না। স্থায়ী ভাবের স্থির, ব্যাপিতব, 
চমংকারিত্ব ও আস্বাদন-যোগ্যত্ব, অতএব রচনার কাধ্যত্, 


অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ব্যভিচারী ভাব-সমূহের উপা্গে 


২১৯ 


ব্যভি5!রী ভাব 
হইতে 
স্বায়ী ভব 
ও রসের 


উপলব্ধি 


ধডিঢারী 
ভবর প্রশংনা 


২৬ 


এই বিষয়ে 
ভারবি 


বান্থুকি 


কাব্যালোক 
এই জন্াই স্ততিবাদ-ন্বরূপ কেহ কেহ ব্যভিচারী ভাষকে এবং 
রসকে এক বলিয়া থাকেন, 
“তাদাত্মযং ভাব-রসয়ো ভারবিঃ স্পষ্ট মুচিবান্‌।৮ 
_-ভাবগ্রকাশন, ১ম অধিকার 


. -ভারবি ভাব ও রসের ভাদাজ্মোর কথ! স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


এই ভাব যে স্থায়ী ভাব নয়, ব্যভিচারী ভাব, তাহ! ভারবির 


এই মতের পোষক একটি উদাহরণ দিয় ব্যাখ্যানে শারদাতনয় 
স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন,-- 
“"..্তস্ত-সন্ত্রমাঙ্গাবসাদাদিভাবৈঃ সস্তোগশ্ঙ্গারঃ প্রকাশ্ততে 
ইতি তাদাত্মূ।” 
_ন্তপ্ত, সন্রম। অঙ্গের অবসাদ গ্রতৃতি ভাবদারা সন্তোগশূঙ্গার 
প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তাদাজ্য হইল। 
এখানে যে ভাবগুলির উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহারা সকলই 
ব্যভিচারী ভাব। শারদাতনয় অন্যাত্র বলিয়াছেন,__ 
"ইতি বাঁনুকিনাপুক্ে] ভাবেভ্যো রসসন্তবঃ 1” 
-_ভীবপ্রকাখন, য় অধিকার 
-_ভাবসমুহ হইতে বযোংপত্তি, ইহা বাসুকি-কর্তৃকও কথিত হইয়াছে। 
এখানেও জ্ঝুর অর্থ ব্যভিচারী ভাব বলিয়াই মনে হয়; 
কারণ স্থায়ী ভাব অর্ধ হইলে বানুকির দোহাই দিয়া বিশেষ 
করিয়া উল্লেখ করিবার প্রশ্ন উঠেনা। এই ক্ষেত্রেও ব্যভিচারী 
ভাবের প্রশংসা মাত্র করা হইয়াছে ; আসল কথা হইতেছে, 


".__ পরিপুষটি না হইলে রসত্ব হইবে কি প্রকারে 


রস ও ভাব 


এই পরিপুষ্টি উদ্দীপনবিভাবাদি দ্বারা হইলেও বিশেষভাবে 
হয় ব্যভিচারী ভাবসমূহ দ্বারা। 


ব্যভিচারী ভাবের সংখ্য। ভরত গণনা করিয়াছেন তেত্রিশ | 
কেহ বলিয়াছেন, 


£তরযন্ত্ংশদ্‌ ইতি ন্যুনসংখ্যায় ব্যবচ্ছেদকং, নতু অধিকসংখ্যায়াঃ” 
_তেত্রিশটি ইহা নৃানসংখ্যার সীমা, ইহা কিন্তু অধিকমংখ্যার মীম। 
নহে। 
এই বিষয়ে শারদাতনয় তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব ব্যাখ্যা 
করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 
“অন্ঠেহপি যদি ভাবাঃ স্থা শ্ত্তবৃত্তিবিশেষতঃ | 
অন্তর্বস্ত সর্বেষাং দরষ্টব্যো! ব্যভিচারিষু॥" 
--ভাবপ্রকাশন, ১ম অধিকার 
_ চিত্তবৃত্তিবিশেষ-্বর্ূপ যদি অন্তান্ত ভাব থাকে, তাহা হইলে ধাভিচারী 
ভাব-সমূহের মধ্যেই সেই সকলের অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। 


শারদাতনয় ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা আবন্যকমত্র বাড়াইতে 
প্রস্তুত; কিন্তু স্থায়ী ভাবের সংখ্যা আটটির রশি বলিয়! 
স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, এমন কি শর্মকেও নবম স্থায়ী 
ভাবরূপে গ্রহণ করায় তাহার আপত্তি আছে। অবশ্য স্থায়ী 
ভাব বলিতে তিনি কেবলমাত্র নাট্য-গত স্থায়ী ভাবই বুঝিতেছেন 
এই বিষয়ে পরে যথাস্থানে আলোচন! করা হইবে। 


২২১ 


ব)তিচাী 
ভাবের মংখ্যা 


সংখ্য। নিদিষ্ট 
নয় 


২২ 


সংখা! নির্দেশ 
করা চলে না 


নৃতন ব্যভিচারী 
ভাব 


কাব্যালোক 


আমাদের মতে স্থায়ী ভাব ব্যতীত সকল চিত্ববৃততিই 
ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব হইতে পারে। এমন ক্রি একটি 
স্থায়ী ভাব সম্পর্কে অপর স্থায়ী ভাবগুলিও ব্যভিচারী ভাবের 
স্যায় কার্য করিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যভিচারী 
ভাবসমূহের উদাহরণ-্বরূপ কতকগুলিয় নাম উল্লেখ করা চলে 
মাত্র। যুগে যুগে জটিল সমাজ-স্থিতি ও জীবন-গতির নব নব 
পরিবর্তনের সঙ্গে নব নব ভাব মানবচিত্তে অভ্যুদিত হইবেই। 
মাববমনকে যেমন বীধা চলেনা, তাহার বুন্ভিনিচয়কেও 
নিঃশেষে কেহ হিসাব করিয়া! প্রকাশ করিতে পারেনা । 

ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যাগণনা থে নির্দোষ হয় নাই, 
বন্কিমচন্দ্রের পুবেধাদ্ধত সমালোচনা হইতেও তাহা বুঝা গিয়াছে। 
পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ কেহ কেহ শৌচ, ছল, ম্নেহ, ঈর্ধযা 
প্রভৃতিকে ব্যভিচারী ভাব বলিয়। গণ্য করিয়াছেন। ভান্ুদত্ত 
ছল" ভাবের কথা বলিয়াছেন । একাদশ শতাব্দীতে লিখিত 
সরম্বতীকষ্ঠীভরণে ভোজরাজ অপম্মার ও মরণ এই ছুইটিকে 
বাদ দিয়া স্নেহ ও ঈধ্যা এই ছুইটিকে গ্রহণ করাছেন*। এবং 
এই ভাবে ব্যভিচারীর মোট সংখ্যা তেত্রিশ রাখিয়াছেন। 
রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিনথ গ্রন্থে কৃষ্ণরতি নামক স্থায়ী 
ভাবের তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের গণনা করিয়া পরে আরও 


ডু. (১) রসতরঙ্গিণী, ৫ম তরঙ্গ 


(২) মরন্বতীকগাভরণ, ৫1১৬---১৮ 


রস ও ভাব 


তেরোটি নূতন ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন ; অবশ্য 
তিনি এই তোরোটিকে পূর্ববর্তী তেত্রিশটির কোন-না-কোনটির 
অন্তর্গত বলিয়া দেখাইয়াছেন। 


বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য বিচার করিয়া এইখানে আরও 
তেত্রিশটি ভাবের গণনা করা গেল, যথা, 


করুণা বা দয়া, উপেক্ষা, ক্ষমা, শৌচ বা পবি্রতা, গ্রীতি, 
গ্রমাদ, প্রমন্নতা, ঈধ্যা, দত্ত, লোভ, নিপ্ৰী, মান, অপমান। 
অভিমান, অনুতাপ, দম, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সন্তোষ, ভ্রান্তি, 
ছলনা, খলতা, মহিফুতা, কোমলতা, কঠিনতা, স্বাতন্্য ব| 
স্বাধীনতা, প্রগতি, বিদ্রুপ, বিদ্বোহ, সাম্য, সেবা, সমুন্নতি 
প্রভৃতি । 


উপরোক্ত ভাব-সমূহের প্রত্যেকটিই বাঙ্গাল! কাব্য বা 
নাট্যের বিশ্লেষণে লাগিবে। প্রাচীনদের ভাবের নামকরণ ও 
স্বরূপ লক্ষ্য করিলে উহাদের কোনটির বিষয়েই কোন প্রশ্ন 
উঠিতে পারে না। কবিকর্ণপুর বাংসল্ রসের স্থায়ী ভাবের 
নাম দিয়াছেন 'মমকার এবং প্রেমরসের স্থায়ী ভাবের নাম 
দিয়াছেন চিত্তদ্রব৭ ; শান্তরসের স্থায়ী ভাবের নাম আননদবদ্ধ 


(১) ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু, পৃঃ ৫২৭ 
(২) অলঙ্কার-কৌন্তভ, ৫1৭8, বৃত্তি, পৃঃ ১৪৮ 


২২৩ 


ভারও তেত্রিশটী 
নৃতন ভাব 


২৪ 


উহাদের মধ্যে 

চাঁরিটি স্থায়ী, 

অবশিষ্কগুলি 
ব্যভিচারী 


আরও 
ব্যভিগারী 
ভাব আছে 


কাব্যালোক 


দিয়াছেন 'তষতাক্ষয় বুখ' ১ এবং রুদ্রট দিয়াছেন “সম্যগজ্ঞান”ং। 
সূক্মা ভেদ না ধরিয়া একটি ভাবের মধ্যে আরও ছুই একটিকে 
গ্রহণ করা চলে কি না, এই প্রশ্নও খুব সঙ্গত নয়। কেননা 
ভরত নিজেই ক্রোধ, ভয় এবং শোক স্থায়ী ভাৰ থাকা 
সত্বেও যথাক্রমে অমর্ধ, ত্রান ও শঙ্কা, এবং বিষাঁদকে ভেত্রিশটি 
ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে গণনা করিয়াছেন; আবার ভ্বাস, শ্রম 
ও নিদ্রা ব্যভিচারী ভাব থাঁকা সত্বেও শঙ্কা, গ্লানি ও সুপ্তিকে 
অুম্ম বিচার করিয়া গণন1! করিয়াছেন। আমাদের উল্লিখিত 
নৃতন তেত্রিশটি ভাবের মধ্যে গ্রীতি, ভক্তি, স্বাহত্বয বা 
স্বাধীনতা ও সমুন্নতি ভাব আমাদের মতে স্থায়ী ভাব, 
অবশিষ্টগুলি ব্যভিচারী । 


আমরা যে নূতন তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবে উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহাদের বাহিরেও অনেক ব্যভিচারী ভ'ব রহিয়। 
গেল, বিভিন্ন নাট্য বা কাব্য-বিশ্লেষণে সেইগুলি পাওয় 
যাইবে। 

উপরে যাহা ব্যাখ্যাত হইল, তাহা হইতে মনে হইতে পারে 
ভাবসমূহের স্থায়ী ও ব্যভিচারী রূপে বিভাগ আপেক্ষিক নহে, 
নিত্য। উভয়বধ,ভাবের সম্পর্ক তাই নিপুণতর ভাবে পরীক্ষা 
করা আবশ্যক। 


(১) ধ্বন্থালোক, ৩।২৬, বৃত্তি) পৃঃ ১৭৬ 
(২) কাব্যালঙ্কার, ১৫।১৫ 


রম ও ভাব ২২৫ 


(৪) 

রতি, শোক গ্রভৃতি ভাব অতিসম্পন্ন হইয়া রসের প্রকাশ স্থায়ী ভাব কখন 
করিলে তাহারা শুধু নামে নয়, কার্ধ্যতঃও স্থায়ী ভাব হইয়া ০ 
থাকে। কিন্ত এ ভাবগুলি অতিসম্পন্ন না হইলে অর্থাং 
বিভাবাদিদ্বারা উপযুক্তরূপে পুষ্ট না হইলে সাধারণ ভাব বলিয়াই 
পরিগণিত হয় এবং কাব্যান্তবব্তাী অন্য স্থায়ী ভাবের পুষ্ট 
করিয়। তাহার ব্যভিচারী ভাবের ন্যায় কাঁধ্য করিয়া থাকে। 
এই বিষয়ে স্বয়ং অভিনবগুপ্ত বলেন, 

“স্কায়িনো৷ হি ব্যভিচারিতা ভবতি, নতু ব্যভিচারিণীং স্থায়িতা। এবং এই বিষয়ে 
সতি তদান্বাদে রসান্তরমি স্যাৎ।৮  -নাটাশাস্ত্র। ৭1২, ভাগ, পৃঃ ৩৩৩ 'অভিনবপপ্ 


_ স্থায়ী ভাবের ব্যভিচারিতা হয়, কিন্তু ব্যভিচারী ভাব-সমূহের শ্থাঘিতা 
হয় না। এইরূপ হইলে তাহাদের আশ্বাদে অন্য রসও হইতে পারে। 


অভিনবগুপ্ত পুবের্বই মন্তব্য করিয়াছেন,_জুগুগ্ণা নামক 
স্থায়ী ভাবকে শুঙ্গাররসে নিষেধ করিয়া ভরতমুনি সকল স্থায়ী 
ভাবেরই স্থায়িতা ও স্রিত। হয় এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন ।১ 

এই বিষয়ে সঙ্গীতরত্বাকর-প্রণ্তো শাঙ্গ দেব এবং রসতরঙ্গিণী- 
প্রণেতা ভানুদত্থের অনুকুল মত অতি স্পষ্ট। সঙ্গীত-রভাকরের 
মত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তুলিয়! দেখাইয়াছেন ; যথা, 


“রত্যাদয়ঃ স্থায়িভাবাঃ স্থা ভূ ফিষ্বিতা বজাঞ। শা দেব 
স্তোকৈ বিভাবৈ রুৎপন্না স্ত এব ব্যভিষ্ঠারিণঃ 0৮ 
_ভূয়িষ্ঠ বিভাবাদি হইতে জাত হইলে রত্যাঁদি ভাব স্থারী ভাব ইয়া 
থাকে অল্প বিভাবাদি হইতে উৎপর হইলে ত তাহান্াই হয ব্যড্চারী' 


(১) ভরব্য_ নাটাশান্তর, এ১০৪, ভাগ, পৃঃ ৩৩ 
(২) রসগঙ্গাধর, বৃ্ভি, পৃঃ ৩১ 
১৫ 


২২৬ কাব্যালোক 


ভানুদত্ত বলেন) 


“স্থায়িনোহপি ব্যভিচরন্তি। হাস; শূঙ্গারে। 

রতিঃ শাস্ত-করুণ-হাসষুঃ ভয়শোকৌ করুণশৃষ্গারয়োঃ। 
ক্রোধো বীরে। জুঙগ্্গা ভয়ানকে। উৎলাহ-বিশ্মটৌ সর্বরসেষু 
ব্যতিচারিণৌ॥”? 


ভানুদত্ত 


_রযতরঙ্গিণী, ৫ম তরল 
_স্থায়ী ভাবগুলিও ব্যভিচারী হয়। হাষ শুঙ্ষারে, রতি শস্তও করুণ ও 
হাস্যরসে, ভয় ও শোক করুণ ও শূঙ্গাররসে, ক্রোধ বীররসে, জু গুগ্া ভর়ানক- 

রসে এবং উৎসাহ ও বিদ্ময় সকল রমে ব্যজ্চারী হইয়া থাকে। 
অভিনবগ্প্ত বুঝাইতে চাহেন ব্যভিচারী ভাবের আবার 

ব্যভিচাপী ভাবের 
ব্যভিচারী ব্যভিচারী থাকিতে পারে না। যদি কখনও শঙ্কা হয় যে থাকিতে 
হকি! পারে, তবে বুঝিতে হইবে তাহা মূল স্থায়ী ভাবের । 


শভিনবগ্তপ্তের  ঘ্যত্রাপি ব্যভ্চারিণি ব্যভ্চাধ্যন্তরং সন্তাব্যতে, তদ্‌ যৎ|-_পুরিরবসঃ 
খিরোধ্িতা উন্মাদে২পি তর্কচিন্তাদি, তত্রাপি রতিস্থায়িভাবম্য এব ব্যভিচা্ত্থর-যোগ 21৮ 
- নাটাশাস্তর, ৭২, ভাস, পৃঃ ৩৪৬ 


_ যেখানে ব্যভিচারী ভাবে অন্য ব্যভিচারী ভাবের সন্তব হইয়াছে 
বলিয়। মনে হয়, যেমন-_পুরূরবার উন্মাদ-অবস্থায় তর্ক-চিন্তা প্রভৃতি) 
সেখানেও রতি স্থাসঈ। ভাবেই অন্য ব্যভিচারী ভাবের যোগ হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে। | 


কিন্তু অভিনবের ষরণি অনুমরণ করিয়া নাট্যশান্র 
সর্খান করিলে মনে হয়, ভরতের মতে ব্যভিচারীর 


রস ও ভাব ২২৭ 


ব্যভিচারী ভাব থাকিতে পারে। দৈন্তের সংজ্ঞায় ভরত 
লিখিয়াছেন,- 

“চিন্তৌতসুক্য-নদুখ। ছুঃখাষ্ট| ভবতি দীনতা পুংসাম্‌।” 

--নাট্যশান্্। ৭1৭8, গৃঃ ০*২ 

পুরুষদের দীনতা হইতেছে চিন্তা ও ওঁতস্ুক্য হইতে সমাথত 
দুঃখ বিশেব। | 

এখানে চিন্তা ও গংস্ত্ক্য নামক দুইটি ব্যভিচারী ভাব 
হইতে দীনতা। বা দৈন্য নামক ব্যভিচারীর উৎপত্তির কথ! বল! 
হইয়াছে। এইরপে নাট্যশান্দে ব্যভিচারী ভাবের ব্যাখ্যার আরও 
উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। 


ভরতের ইনিত 


রস ও ভাব 
পা, 
স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস 


রসেরও স্থায়ী ও সঞ্চরী রূপে ছুইটি ভেদ আছে কিনা গর স্থারী ও 


এই প্রশ্ন কোন কোন আলঙ্কারিক আলোচনা করিয়াছেন। নেট 
যেকাব্যে বা প্রবন্ধে বিবিধ রস সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের 
সম্বন্ধে ধবনিকার বলেন, 
*এ্রসিদ্ধেহপি প্রবন্ধানাং নানারস্ঈনবন্ধনে | 
একো রসোহগীকর্া গরেবাম্‌ উংকথ ইচ্ছা নী 


_ধবন্যালৌক) ৩1২১ 
_নাট্য বা কাব্যরূপ প্রদিদ্ধ প্রবন্ধসমূহের মধ্যে নানা রন নিবদ্ধ তা 
তাহাদের উৎকর্ষের নিমিস্ত একটিমাত্র রঘকে অঙ্গী বা দুখ্য করিবে। 


২২৮ 


অন্গ-স্থানীয় 
রস 


জঙ্গী রদ ও 
অঙ্গ-স্থাশীয় 
রমকে 
স্থায়ী রস ও 
সঞ্চারী রম 


কাব্যালোক 


কাব্য-গত এক্য রক্ষার জন্যই একটি হইবে ভঙ্গী রস বা 
প্রধান রস, অপর রস-সমূহ হইবে অঙ্গ-স্থানীয়। সকল রসই 
স্বরপ-লক্ষণে একপ্রকার হইলেও এবং আবিরাবকালে চিন্তকে 
প্রায় সমানভাবে তন্ময় করিলেও সমগ্র কাব্যের দি হইতে 
একটি রস হইবে জঙ্গী, ইহা তাহার গ্রাণ-ভূত, সমগ্র কাব্যেই 
তাহার স্থায়িত্ব, কোথাও বা প্রবলভাবে অন্তরে ও বাহিরে, 
কোথাও বা স্ক্মভাবে কেবল অন্তরালে। অবশিষ্ট মকল রস 
সমগ্র কাব্যের বিচারে উদয়-বিলয়শীল, কিন্তু তাহারা 
মূলরসাশ্রয়ী ঘটনার স্ত্রে বিধিত হইয়া যখন প্রকাশ পায়, 
তখন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অঙ্গী রমের পোষকভা করিয়া 
থাকে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাব। 


এখন প্রশ্ন এই, যেখানে সমগ্র কাব্য বা নাট্য-গ্রবন্ধে 
বিভিন্নরসসমূহের অঙ্গাঙ্গি-ভাব রহিয়াছে, সেখানে কাব্যগত 
স্থায়ী ভাব ও তাহার সঞ্চরী ভাবের স্ায় কাব্যগত অঙ্গী রলকে 
স্থায়ী রম এবং অবশিষ্ট অঙ্গ-ভূত রস-সমূহকে তাহার সঞ্চারী 


বলামায়কি? রস বলিতে পারা যায় কি? 


এই ব্যিয়ে 


অঙ্গী রসেরণআপেক্ষিক স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া ধ্বনিকার 
যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় অঙ্গী রসকে তিনি 


ধ্বনিকরের মত কার্ধ্যতঃ স্থায়ী রম বলিয়াই মনে করেন। আনন্দব্ধন উহার 


ৃত্তিতে স্পষ্টভাবে স্থায়ী রম শব্দ গ্রয়োগ করিয়া উহার যথার্থ 
স্বর*ও একাশ করিয়াছেন। একই প্রবন্ধে বুরস পরিপোষ 


রস ও ভাব ২২৯ 


প্রাপ্ত হইলে একটি রস যথার্থই অঙ্গী হয় কিনা--এই প্রশ্নের 


উত্তরে ধ্বনিকাঁর বলিতেছেন,__ 
“রসান্তর-সমাবেশঃ গ্রস্ততস্ত রসস্ত যঃ। 
নোগহন্ত্ঙ্গিতাং সোহম্ত স্থাযিত্বেনাবভাসিনঃ |” --ধ্বন্তালোক। ৩1২২ 
প্রস্তুত বা বর্ণনীয় রমের অন্তরসের মহিত যে সূমাবেশ। তাহা স্থায়ী 
রূপে প্রকাশমান উক্ত রদের অগ্গিত ক্ষুঞ্র করে না। 


-্ পি উ. 
আমরা এই মন্তব্য হইতে ছুইটি তথ্য পাইতেছি। প্রথম, রি 
একটি প্রবন্ধে একটি মাত্র রসই প্রস্তুত বা মুখ্য বর্ণনীয় ; উহাই 
কবির গভীর অন্তরে প্রথম প্রেরণা সঞ্চার করে, উহবাই বীজ- এটার 


স্থানীয় হইয়া ফল-পুষ্প-সমদ্বিত কাব্য-তরুর প্রকাশ ঘটায়। 

দ্বিতীয় তথ্য প্রথমটি হইতেই আসিয়া থাকে। বীজের 
শক্তি যেমন বৃক্ষের সব্বত্র সঞ্চরমাণ, কাব্যের মূলরসও 
তাহার অন্তর্গত অন্য সকল রমে ভেমনই বর্তমান ও বহমান । টহাই 
ইহাকেই বল! হইয়াছে,_-ত্থায়ী রূপে অবভামমান'। মূল রা 
রসটি অন্য সকল রমেই অবভাসনান বা গ্রকাশমান বলিয়া তাহা 
স্থায়ী রস এবং এই জন্যই তাহা শঙ্গী রম, আধিকারিক রস । 

আনন্দবদ্ধন এখানে বুন্তিতে বিষয়টি আরও পরিষ্ষার 


করিয়াছেন,_ ৬০১ 
নকুল মত 
'প্রবন্ধেধু প্রথমতরং প্রস্ততঃ সন্‌ পুনঃ পুনঙ্জঅনুমন্ধীয়নানত্েন স্থারী 
যো রম) তদ্য মকলরস-ব্যাপিনো রসাস্তরৈ: অস্তরালবর্তিভিঃ সুমাবেশো 
যঃ সন অঙ্গিতামুপহ্তি ৮ _ধ্বন্তালোক) ৩২৩) বৃদ্ধি 


যেনস পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়া স্থারী হয়, তাহা টাকা কারণ 


২৩০ 


আমাদের 
ভিমও 


এঙ্গী রামর 
সমধিক পরিপুষ্ট 


কাব্যালোক 


সকল রসকেই পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে ; এবং অন্তরালবর্তা আট রমসমৃহের 
সহিত উক্ত রসের যে সমাবেশ, তাহ। উহ্বার অঙ্গিতাকে নাগ অর্থাৎ স্প্ 
করে না। 


লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, স্থায়ী ভাবের স্থায়িংক্বর যে যে 
কারণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রায় মেই সকলই এখানে 
অঙ্গী রসের অঙ্গিত্ব বাঁ স্থাযিত্বের কারণ-্রণ বি্বাস্ত হইয়াছে । 


আমাদের তাই মনে হর, ধ্বনিকার এবং আনন্দবঞ্ঈীনের মাত 
যাহা অঙ্গী রস, তাহাকে স্থায়ী রম বলিলে কোন? দোষ হয় 
না। ইহার আন্ল পরেই চতুর্বিংশ কারিকার ব্যাখশানের শে 
ভাগে আনন্দবদ্ধন এই বিষয়ে প্রচলিত ছুইটি মাতর উল্লেখ 
করিয়াছেন; এবং অন্তবতঃ উভয় মতের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ 
অল্পই বলিয়া কোনও মতেরই বিরুদ্ধ সমালোচনা বরেন নাই। 
আচাধ্য অভিনবগুথও টাকায় ছুইটি মতের বিশদ ব্যখ্যান মাত্র 
করিয়াছেন। 
অঙ্গী ও অঙ্গ-ভূত রসের বর্ণনা-ব্ষিয়ে ধ্বশিকার বলেন, 
«অবিরোণী বিরোধী বা রসোহ্গিনি রমান্তবে। 
পরিপোবং ন নেতব্য স্তথ| স্যার 'অবিরোধিত। | 
_ধবহালোক। ৩২১ 
_অন্থরম অঙ্গী হইলে তাহার অঙ্গ-ভূত 'অবিরোধী বা বিরোধী রসকে 


তাহার তুল্য পরিপুষ্টি দিবে না; তাহা হইলেই উভয়ের অবিরোধিতা বা 
ফ্িগন রক্ষিত হইবে। 


রস ও ভাব 


২৩৯ 


উদ্বাহরণ-ন্বরূপ বলা যাইতে পারে,_মেঘনাদবধ কাব্যে : 
প্রধান বা অঙ্গী রস হইতেছে করণরস এনং অঙ্গ-ভঁত হইতেছে: 


বীররম ও শৃক্গাররম। অঙ্গী করণরস, কাব্যের আরম্তে : 


বীরবাহুর মৃত্যুতে রাজ! রাবণের ও মাতা চিত্রাঙ্গদার বিলাপে, 
কাব্যের মধ্যভাগে শক্তিশেলাহত লক্ষণের মৃত্যুকপ্ন মূচ্ছায় 
রামচন্দ্রের বিলাঁপে, এবং অবসানে মেঘনাদের মৃত্যু ও প্রমীলার 
সহমরণে লঙ্কার রাক্ষপবর্গ এবং রাজা রাবণের বিলাপে পুন 
পুনঃ ক্ষুর্ত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে । কিন্তু বীররস ও শূঙ্গাররস 
যেখানে ক্ষন হইয়াছে, সেখানে প্রবল হইলেও সমগ্র কাকো 
করুণরসের তুল্য পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, ন্যুনতা রহিয়াছে । 
কাজেই মেঘনাদবধ কাব্যে করুণরস অঙ্গী, বীর ও শু্গার রস 
সাধন্দ্যে বা বৈধন্ম্যে ভাহাকে পুষ্ট করিয়া অঙগ-্থানীয় ইইয়াষ্টে। 


এই কাঁরিকার টীকায় বছরসোজ্জল গ্রবান্ধ রসসমূহের 
অঙ্গাঙ্গিভাঁব অর্থাৎ একটি রস অঙ্গী, অবশিষ্ট গুলি অঙ্গ,_ইহ! 
প্রতিপন্ন করিয়া! আনন্দবর্ধন যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতেই 
স্থায়ী ও সঞ্চারী রসের প্রশ্ন সাক্ষাং ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
আনন্দবর্ধন বলেন,-- 

“এতচ্চ সর্বং যেমাং “্রসো রসান্তরস্য ব্যতিচারীন্ুবতি' ইত্তি নিদর্শনং 
তন্মতেন উচযতে। মতান্তরেইপি রমানাং স্থয়নো ভাবা উপচারাদ 
রসশবেন উক্তাঃ তেষাম্‌ অঙ্গিত্বে নিবিরোধিত্বম এব ।% 

_ যাঁহাদের নিকটে 'রস রসান্তরের ব্যভিচারী হয়--ইহাই নিদর্শন, 
তাহাদের মতামুমারে এই মকল লিখিত হইল। অগ্তমতে ও রসস 


উদাহরণ-নুখে 
ব্যাখা! 


কামিকার 
বাথ 
জাননাবদধীনের 
গা? নিদেশ 


গরম মত 


২৩২ 


দ্বিতীয় মত 


প্রথম মতের 
ব্যাখ্যা 


আভিনব-্ধুত 


শ্লোক 


ভাগুরির অনুকূল 


সিদ্ধান্ত 


কাব্যালোক | 
স্থায়ী ভাবগুলিই উপচার-হেতু রসশব দ্বারা উক্ত হইয়াঙ্থে; তাহাদের 


মতেও তাই রসের অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের অঙ্গিত্ববিষয়ে কোমও বিরোধ 


নাই। | 
আমরা এই বৃত্বিতে বর্তমান প্রসঙ্গে ছুইটি মতবাদের সন্ধান 
পাইতেছি_-এক, রস রসান্তরের ব্যভিচারী হয়; অর্থাং যে 
প্রবন্ধে বুরসের সমাবেশ আছে, সেখানে একটি হইবে স্থায়ী 
রস, অপরগুলি সঞ্চারী রস। এই মতের গপরিপোষক একটি 
শ্লোক অভিনবগ্প্ত লোচন-টাকায় উদ্ধত করিয়াছেন, যথা,__ 
“বহৃনাং সমবেতানাং রূপং যয ভবেদ বছ। 
স মন্তব্য রস; স্থায়ী, শেষাঃ সঞ্চারিণে। মতাঃ॥% 
_ধবন্তালে:ক, পৃঃ ১৭৪ 
_-সমবেত অনেক রসের মধ্যে যাহার রূপ বহুল ভাবে উপলব্ধ হইবে, 
সেইটিকেই স্থায়ী রস বলিয়! জানিবে; অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী রফ। 


এই মত ও মত-সমর্থক যুক্তি স্পষ্ট। অভিনবগ্ুপ্ত এই 
বিষয়ে ভাগুরি-নামক এক আলঙ্কারিকের মতও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন,_ 


(তথা চ ভাগুরি রপি কি রসানাম. অপি স্থাকিসর্গারিতা অস্তি 
ইত্যাক্ষিপ্য অভুপগরমেন এব উত্তম অবোঁচদ্‌--বাঁঢ়ম, অস্তি ইতি। 
--ধ্বন্তালোক, ৩।২৪১ টীকা 


--সেইরূপ ভাগুরিও বলেন--'রসসমূহেরও কি স্থায়ী সঞ্চারী রূপ 
আছে ?-_এইবপ প্রশ্ন করিয়া উপলব্ধি করিয়া উত্তর বলিলেন,_ 


হছে | 


রম ও ভাব ২৩৩ 
কাব্যজিজ্ঞাসা-গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অতুলগুপ্তও ভাগুরির মত অতুলগুপ্ডের 


তুলিয়া! উহার সমর্থন করিয়াছেন। ০ 

দ্বিতীয় মতবাদ হইতেছে এই, আলোচ্য স্থলসমূহে ভাব- 
গুলিই উপচারধম্মে রসশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক প্র 
দ্বিতীয় মতের 


পক্ষে স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস নয়, আসল কথা স্থায়ী ভাব ও ব্যাখ্যা 
সঞ্চারী ভাব; এবং এইরূপেই উভয়দিকের বিরোধ ভগ্ভন হয়। 
লোচনটীকায় অভিনবগ্তপ্ত এই মতের এইরূপ ব্যাখান গনবপুপ্তের 
করিয়াছেন, 2. 
“বহুনাং চিত্তবৃত্তিবূপাণাং ভাঁবানাং মধ্য যন্ত বছুলং বূুগং মখোপলভাতে 
সূ স্থায়ী ভাবঃ। সূ চ রদো রসীকরণযোগ্যঃ) শেষাস্ব সঞ্চারিণ ইতি 
ব্যাচক্ষতে। নতু রসানাং স্থায়িমঞ্চারিভাবেন অঙ্গাঙ্গিতা যুক্ত। 1” 
ও) নী 
_ তিত্রবৃত্বিরূপ বছ ভাবের মধ্যে বাহার রূপ বহুল পরিমাণে উপল 
হয়) তাহাই স্থায়ী ভাব। তাহাই রলীকরণযোগা অর্থাৎ, আশ্বাধনের 
যোগ্য বলিয়া রস, এবং অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী এইরূপ বলা! হইয়া থাকে । 
রস-সমূহের স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপে অঙ্গাঙ্গিতা মুকিদুক্ হয় না।; 


পি পপ পাপী পপ ৭ পিল পাশপাশি পপ সপন 


ভু রী অতুলচন্ত্র গুপ্ত এই অংশকে অভিনবসথগরের সা 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (কাব্যজিজ্ঞামা, ২য় সং) পৃঃ ৩৭-৩৮)। 
আমাদের মনে হয়, এখানেও অভিনবগ্ুপধ আননুদবরধাির বৃত্তিতে উল্লিখিত 
দ্বিতীয় মতের ব্যাখ্যা করিতেছেন মাত্র। কাণ্য-জিজ্ঞাসায় এই প্রসঙ্গেরই 
শেষাংশে (পৃঃ ৩৯) পরিপোষরহিভসা কথং রসত্বম বলিয়া সমাপ্ত করিয়। 
যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা কিন্তু যথার্থ হইলেও 
আননাবর্ধন-কৃত মূল বৃত্তির গ্রসঙ্গের বহিভূ'ত। দন 





্ 


২৩৪ 


বন ও ভাব- 


কাব্যালোক 
আদি আচাধ্য ভরতমুনিও মাহাত্্-খ্যাপনের জন্য স্থায়ী 


বের একার্থতা ভাবকেই রম বলিয়াছেন। কনিষ্ঠ আলঙ্কারিক জগন্নাথ 


এই বিসয়ে 
গগনাথ 


মদের 
সিদ্ধান্ত 


প্রকরণ-বিশেষে রসশবদ্ধারা স্থায়ী ভাব বুঝিয়াছেন*। কাজেই 
এই ব্যাখ্যায় আপত্তি করিবার কিছু নাই। বাঁসবিকপক্ষে 
যেখানে জগন্নাথ বলিয়াছেন,--. 

“এবং চ বীররসে প্রধানে ক্রোধোঃ রৌদে চ উৎসাহঃ, শুঙ্গারে হাসে 
ব্যভিচারী ভবতি, নান্তরীয়কশ্চ |” 

-র্সগঙ্গ'ধর। পৃঃ ৩১ 

এইরূপ বাররগ প্রধান হইলে ক্রোধ, রৌদ্রে উৎসাহ এনং শৃঙ্ষারে 

হাস ব্যভিচারী হয়, কখনও অন্তরায় হয় না। 


_-সেখানে স্থায়ী রসের সম্পর্কেই ব্যভিচারী ভ'বের কথা 
উক্ত হইয়াছে ; অতএব রস শব্দ এখানেও স্থায়ী ভাবেস বাচক। 


এই প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। আচার্য্য 
আনন্দবদ্ধন প্রথম নিজের বুত্তিতে প্রকারান্তরে অঙ্গী রসকে 
স্থারী রম বলিয়াছেন, পরবর্তী অংশে যাহারা স্থায়ী রস ৪ তাহার 
সঞ্চারী রসের কথা বলেন, তাহাদের অভিমতই প্রথমে উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং কোনও বিরোধিতা করেন নাই। ধ্বনিকারের 
কারিকা-সমূহের ছুঙ্গিতও এই বিষয়ে স্পষ্ট; অনুকূল। 


(১) বথা)--“রসপদেনাত্র প্রকরণে তছুপাধিঃ স্ায়িভাবে। গৃহাতে |” 
-রমগঙ্গাধরঃ পৃঃ ৪৭ 
প্রকরণে রসপদ দ্বারা তাহার উপাধি স্থায়ী ভাব গৃহীত হইয়াছে। 


রম ও ভাব 


বলা বাহুল্য, আমরাও অনুরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করি। বহুরস-যুক্ত 
প্রবন্ধে কাব্-গত এক্যরক্ষা-কল্পে একটিকে অঙ্গী রস, অপর 
গুলিকে অঙ্গ-ভূত রস করিতে হইবেই | এতছুভয়ের সম্্ধ 
বিচার করিলে অঙ্গী রমকে স্থায়ী এবং অঙ্গ-ভঁত রসকে সঞ্চারী 
ব৷ ব্যভিচারী বলায় দোষের কিছুই নাই ; বরং তাহাতে সমগ্র- 
কাব্যের বিশ্লেষণে সুবিধাই হয়। 


(২) 
আধিকারিক রস ও প্রাসঙ্গিক রস 

এখন প্রশ্নে সকল ভাব ব্যভিচারী বা সঞ্চারী বলিয়। 
বর্ণিত হইয়াছে, অথবা দি্দিষ্ট কয়েকটি স্থায়ী ভাব ভিন্ন মানব- 
চিন্তে আর যে যে ভাবের উদয়-বিলয় হয়, তাহারা কোন 
অবস্থায়ই স্বতন্ত্র হইয়া স্থায়ী ভাবের স্যায় রসোৎগপাদনে সমর্থ 
কি? 

প্রশ্নটি লইয়! পুর্বাচাধ্যগণ কি আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহাই আগে পরীক্ষা করা যাক্‌। 

রস-বাঁদের প্রধান আচার্য অভিনবগুণ্ের অভিমত এই 
বিষয়ে স্গষ্ট। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি অভিনবভারত্ী 
ভাগে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 

“স্থায়ী ভাবেরই ব্যভিচারিতা হয়, কিন্তু ব্যভিচারী ভাব- 
সমূহের স্থাফ়রিতা হয় না। এইরূপ হইলে তাহাদের আম্বাদে 
অন্য রসও উৎপন্ন হইতে পারে 1” 


৩৫ 


এদের স্থায়ী ও 

মর্চারী ভেদ 

শ্বীকার দো 
ডিও 


শিদি? সুমী 
তাপ চিন শন 
ভাব হইতে 


বন ইয়কি? 


এই লিয়ে 
গূর্নাচাযাগণের 


স্াটিনিাাশও 
্াি রং ৬ 


এভিনন পপ 
বলেন, 


হয়না 


২৩৬ 


রস-সম্বন্ধে 
তৎকালে 
ভনেকের ভানু 
ধারণা 


কাব্যালোক 


অভিনবভারতী ভাগ পাঠে মনে হয়, অভিন্নবগুপ্তের 
আবির্ভাবের পূর্ধবে লোল্লট প্রভৃতি একদল আলঙ্কারিক 
ব্যভিচারী ভাবেরও স্থায়িতা হয় এবং স্থায়ী ভাবের নির্দিষ্ট 
সংখ্যা নাই১, এইরূপ মনে করিতেন । লোচনটাকায় অভিনব- 
গুপ্তের মন্তব্য দেখিয়া মনে হয়, সেই সময়ে রস-সম্বাঙ্ধ একটা 
ভ্রম-পূর্ণ বিপধ্যন্ত ধারণা চলিত। তিনি লিখিতেছেন,-- 

“অন্যে তু শরদ্ধং বিভাঁবম্‌, অপরে শুদ্ধম্‌ অঙ্ুভাবম্‌, কেচিত, স্থায়িমাত্রম্‌, 
ইত্তরে বাভিচারিণম্। অন্তে তৎ্সংঘোগম্, একে অন্ধকার্ধযম। কেচন 
সকলমেব সমুদায়ং রমম্‌ আহ্‌, ইত্যলং বহুনা।” 

_ধ্বন্তালোক, ২1৪, টীকা, পৃঃ ৬৯ 

-রূপকে একদল বণিতেন শুদ্ধ বিভাবমাত্র, অপর দল শুদ্ধ অনুভাব 
মাত্র, কেহ কেহ শ্থারী ভাব মাত্র, অন্থেরা ব্যভিচারী ভাবমাও্ অপরের! 
এই সকলের সংযোগ মাত্র, অন্য দল অন্গকীর্য্য মাত্র; কেহ কেহ সমুদায় 
সকলকেই রস বলিতেন। আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই। 

জগন্নাথ রূসগঙ্গাধরেৎ সম্ভবতঃ উল্লিখিত অংশেরই 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। 


কিন্তু অভিনবগুপ্ত যুক্তির যে তীক্ষতা ও সারবত্ত। দেখাইয়া 

শান্তরসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তাহাকেই শ্রেষ্ঠ রস 
| এ 

বলিয়া! প্রমাণিত কন্দিয়া রসের সংখ্যা আট স্থলে নয় বলিয়। 


(১) দ্রষ্টব্য-_নাট্যশান্ত্, অভিনবভারতীভাষা, পৃঃ ২৭০১ পৃঃ ২৯৯ 
মি1 
/২) রসগঞ্গাধর, পৃঃ ২৮ 


রম ও ভাব 


নির্ধারণ করিলেন, তাহার অপূর্ব সন্দর্ডের শেষ ভাগে সংখ্যা 
নয়ের অধিক হইতে পারে না নির্দেশ করিতে যাইয়! আচাধা 
তাহারই একান্ত অভাব এবং বিচার-বিমুখ স্বলতা গ্রকট 
করিয়াছেন। 


অনুদারতা প্রবেশ করিলে মহৎ মনও বিভ্রান্ত হয়, সান্দত 
নাই। অভিনবের উক্তি এখানে উদ্ধত হইল, যথাস্থানে 
তাহার সমালোচনা করা যাইবে । 


“এবং তে নব রসাঃ1-*-"আদরতাস্থারিকঃ জেহো রম ইতি তু অসং। 
শ্নেহো হি অভিবঙ্গঃ। সচ সর্কো রত্যুৎসাহাদৌ এব পর্ধযবস্যতি। তথাহি 
'বালসা মাতাপিত্রাদৌ স্নেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ যুনোঃ মিত্রজনে রতৌ, লক্ষণাদে? 
জাতরি স্নেহঃ ধন্মবীর এব | এবং বুঁস্য পুল্রাদৌ অপি দ্রষ্টব্মূ। এটৈব 
গর্ধস্থায়িকপ্য লৌল্যরসদ্য প্রত্যাখ্যানে মরণি মন্তব্য, হাসে বা রতে) বা 
অন্থত্র বা পর্ধ্যবসানাং। এবং ভক্কৌ অপি বাচ্যমিতি |” 


_-নাট্যশান্্র। ৬১০৯) ভাষ্য, পৃঃ ৩৪২ 


[ হেমচন্দের বৃত্তি আলোচনা করিয়া এই পাঠ স্থির করা হইল। 


_ এইক্পে তাহারা নর়ট বম। ্ 


শ্নেহ নামে এক রস আছে, আত্রতা তাহার সা ভাব--এই মত ঠিক 
নয়। স্নেহ হইতেছে আসক্ি। তাহা সকলই রতি ব! উৎসাহ প্রস্তিতে 
পর্যবসিত হয়। এইবধপে বালকের মাতাপিতা প্র্ঠতির প্রতি যে সে, 
তাহা ভয়ের, অন্তত যুবক যুবতীর মিত্রনে গেছ রতির নামাচ 


গ্কি ন্ডি ৫ এ, এল ৯ 
গ।ভল্বজাছিএ 
্ 


২৩৮ কাব্যালোক 


লঙ্গণাদির ভ্রাতার প্রতি যে ম্নেহ তাহা ধর্মবীর মাত্র । বৃদ্ধের পুজ্রাদির 
প্রতি স্নেছও এইরূপ বুঝিতে হইবে। গ্ধ বা! ভূষণ স্থারী ভাব হইয়া যে 
লৌল্য রগ জন্মায় বলিরা কথিত হয়, তাহারও গ্রত্যাখ্যানের এই পথ বুঝা 
যাইবে; হাম বার্তি বা অন্ত ভাবে তাহার পর্য্যবলান হয়! এইরূপে 
তক্তিরসের বেলায়ও বলিতে হইবে। 


উজ হতে. অভিনবের এই অংশ হইতেই স্নেহ বা বাংসল্য রস, লৌল্য- 
জানা দায়” রস এবং ভক্তিরসের কথা জানা যায়। এই সন্দর্ডেই পূর্বে 
কয়েকটি নৃত রর ্ 

রপূর্জে কেহ তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রসের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। 


কেহ স্বীকার 
রা এই সকল বিষয়েই কাব্যান্থশাসন-প্রণেতা হেমন্ত 


অভিনবের প্রতিধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন। 


যে মকল গ্রন্থ এখন মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের পাঠে মনে 
উট প্রথম হয় ভট্ট উদ্ভটই সর্বপ্রথম শান্ত রসকে স্বীকার করিয়া নাট্য 
শানুরস স্বীকার নব রসের কথা, বলেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, 
শি... ভরত-প্রণীত নাট্য-শান্ত্র ব্যাখ্যানের সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম 
শান্তরসের কথা মূলগ্রন্থে নিবদ্ধ করেন? উহা পুরে সেখানে 

ছিল না। 


এই বিষয়ে সর্ধপ্রথমে উদার এবং যুক্তি-নিষ্ঠ অভিমত 
প্রচার করেন প্রীরুদ্র্ট। তাহার আবি্াব কাল নবম শতাব্দীর 
মধ্যভাগ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রসিদ্ধ আটটি নাট্যরসের 


উদ্নট-প্রণীত কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ৪18 


রম ও ভাব ২৩৯ 


সহিত শান্ত ও প্রেয়; রসকে গণনা করিয়া তিনি মন্তব্য রুদ্টের উদার 
মন্তব্য 


করিলেন, যেকোন ভাব 
রর ূ হইতে রস ঠয়। 
রসনাদ্‌ রসত্‌ম্‌ এষাং মধুরাধীনামিবোক্তম্‌ মাচার্যোঃ। জী িতেত 


নিবেদাদিতপি তন্নিকামম্‌ অস্তীতি তেইপি রসাঃ ৮ 
--কাব্যালঙ্কার, ১২১ 
আচার্য্যগণ-কর্তৃক মধুরাদি রমের স্তায় রূমন বা আম্বাদন-হেতু এই 
স্ায়ী ভাবমমূহের রসত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। নিবেন প্রস্থতি বাঞ্চিবী 
ভাবসমুহেও তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে বপিরা ভাহারাও রুম হইতে 
গারে। 
টাকাকার নমি সাধু এই শ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন,- 
“অয়ম আশয়ো গ্রন্থকারস্যা-যছুত নান্তি সা কাগি চিত্রগৃত্তি ধা 
গরিপোষং গতা ন রমীভবতি 1” 
_ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, এমন কোন চিতবৃত্ভিই নাই যাই! 
পরিপোধ প্রাপ্ত হইলে রন হয় না। 
রুদ্রটের ব্যবহৃত “রসনাং_অর্থাং আম্বাদন-হেতু শব্দ 
দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভরতমুনির “অত্র রম ইতি কঃ পদার্থ? 
উচ্যতে ; আন্বাছত্বাং” ( নাট্যশান্ত্র ৬৩৫ )-_আব্বাদ্তা-হেতুষ্ 
রস, মাত্র এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়! নিজমত্ স্থাপন 
করিতেছেন। | 
অভিনবগুপ্ত রুদ্রটের অন্ততঃ এক শতাব্দী পরে আবিৃতি 
হইয়াছিলেন। রুদ্রটের অভিমত দেখিয়া থাকিলেও তিনি 
তাহা স্বীকার করেন নাই। ঠ 


২৪০ কাব্যালোক 


এই প্রসঙ্গে বল! যাইতে পারে রুদ্রটই সর্বপ্রথম স্নেহ 
অর্থাৎ সৌহার্দকে স্থায়ী ভাব স্বীকার করিয়া প্রেয়োরসকে 
গণনা করেন। | 


ডোজরাজের. একাদশ শতাব্দীতে ভোজরাজও শৃক্গারপ্রকাশ গ্রন্থে 

তনুরপ মন্ত্য। একাদশ প্রকাশে রুদ্রটের ন্যায় একই প্রকার অভিমত জানাইয়। 
ন্ত, তায়) ০২ 8 ী 

রে উদ" পূর্বাচাধ্যগণের স্থায় রসের সংখ্যা নির্দেশ অনাবশ্যক বলিয়। 


রদ. মন্তব্য করেন। সরত্বতীকাভরণে তিনি প্রেয়ঃ ও শান্ত ছাড়া 
ত ও উদাত্ত নামে ছুইটি নৃতন রমেরও নামোল্লেখ করেন, 


“রতৌ সঞ্চারিণঃ সর্বান্‌গর্ঝ-স্েহৌ ধুতিং মতিম্‌। 
স্বাহ্গবনেবোদ্ধত-প্রেয়ঃ-শান্তোদাত্েযু জানতে ॥ 


_ সরম্বতীকঠাভবণ) ৫২৩ 


_-রতিভাব সম্পর্কে গর্ব ন্নেছ) ধৃতি ও মতি সকলই সঞ্চ'রী ভাব । 
উহারা স্থায়ী হইলে যথাক্রমে উদ্ধত, পরের?) শান্ত ও উদাত রমরূপে 
পরিজ্ঞাত হয়। 


পুনরায় সরম্বতীক্ঠাভরণের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৬৪তম 

কাঁরিকায় ভোষ্ক একসঙ্গে বারোটি রসেরই গণনা করিয়াছেন; 

এবং উবার ব্যাখ্যান-সময়ে বৃত্তিতে প্রসঙ্গক্রমে নূতন রস কয়টি 

. যে, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদাত্ত--এই 

চভূর্রিধ নায়কের জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহারও ইঙ্গিত 
বষটীয়াছেন। 


রস ও ভাব ২৪১ 


স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব সম্পা্ক ভোজদেব শুঙ্গার- পু 

ৰ ০৯৫ স্থায়ীও 
প্রকাশের যুখবন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা অর্থদীপ্ি ও গাভিারী জে? 
প্রকাশ-ভঙ্গীতে একেবারে আধুনিক হইয়াছে । তিনি খে ভিজবের 


লিখিয়াছেন,_ 


“রত্যাদয়ো যদি রমাঃ সাঃ অতি প্রকে, 
ভর্যাদিভিং কিম্‌ 'অপরাদ্ম্‌ অইদ্বিভিনৈঃ 
অস্টাধিন স্ত ইতি চেদ্‌ ভয়-হাস-শোক- 

কৌধাদথে। বদ কিচ্চিরম উল্লমন্তি ॥১১ 


স্থায়িতৃন অত্র বিবয়াতিশয়াৎ মতং ঢে 
চিন্াদয়ঃ কৃতঃ) উত প্রকৃতে বশেন। 
তূণোধ স্বাআ্নি ভবেদ্‌; 'অথ বাসনার়াঃ 
সন্দীপনাং? ত্ভয়ম্‌ অঞজ লমানমেব 1৮১২ 


_শুগার প্রধাশ, ১ম গ্রকাণ) ১১০ ১২ 


_অতিগ্রকর্ষ গ্রাপ্ধু হইলে রতিগরভতি বদি রম ভগ) তবে ঠর্ধপুি 
ভাব, যাহার তাগদের হইহে স্বরীপতঃ বিভিন্ন নভে, কি অপ্রাধ করিণ? 
যদি বল! হয়, তাহার! স্থারা মঞ্চে, তাহা হইলে ভয়) ভাম? শোক) কোগ 
প্রভৃতি ভাবই বা কত কাল উল্লধিত থাকে, বলুন ! 


রদি মনে করা হয়, বিষয়ের আডিশযা বা গ্ৌরবদিভেত রতিপ্রভৃতির 
স্থাযিত্, তাহা হইলে চিন্তাগ্রততির বেলার ভাগা হইবে না কেন? 
প্রকৃতির বশে উভয়বিণ ভাবই আত্মা অর্থাৎ চিন্তে তুল্য হইবে । মি 
বানার সন্দীপন বা উদ্বোধ-হেতু রসত্ব আসে, তাহা হইলেও উভভয়খিধ 
ভাবের বেলায়ই তাহা সমান হইবে । 


৮ 


৪২ 


ভোজরাজেখ 
চরম মতবাদ 


কাব্যালোক 


ভোজদেব শূঙ্গারগ্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্ঠে আধার একই 
যুক্তি প্রয়োগ করিয়া একটি সার-গর্ত মন্তব্য করিয়াছেন এবং 
বিষয়াতিশয়কে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

“ন তে স্থায়িন ইতি চেং, স্থায়িত্বম্‌ এবাম্‌ উৎপন্ন-তীবসংস্কারত্বম। 
তীব্রনংস্কারোৎ্পত্তিশ্চ বিবয়াতিশয়াৎ, নায়ক-প্রকৃতেন্চ।৮ 

_ শুঙ্গারগ্রকাশ, য় গণ, পুঃ ৩৫৫ 

__তাহারা অর্থাত গ্রানি প্রভৃতি ভাব স্থায়ী নয় ই্তা বলা হলে, উত্তর 
এই-_ইহাঁদের স্তায়িত, ইহারা যে তীব্র সংস্কার জন্মায় তাহার মধ্যেই 
নিহিত আছে । তীব্র সকঙ্কারের উৎপত্তি হয় বিষয়াতিশয় ব বিষয়গৌরব 
হইতে এবং এবং নায়কের খিশিষ্ট গ্রকৃতি হইতে। 

ভোজ এখানেই থামেন নাই, কাধ্যতঃ তিনি অরত-কথিত 
আটটি রসের সহিত আরও মুখ্য চারিটি রম যোগ করিয়া বারোটি 
রস গণনা করিয়াছেন, এবং পরে যেন খেলাচ্ছলে স্বা হন্থ্য প্রভৃতি 
আরও আটটি রসের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য তাহার কথিত 
শান্ত ও প্রেয়োরস পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে । ডাঃ ভি, রাঘবন্‌ 
বলেন, মাদ্াজ গভর্ণমেন্টের 000] 1155, 1-101219-তে 
শূঙ্গারপ্রকাশের অপ্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ 
প্রকাশে ভোজবাজ ভরই-বথিত উনগঞ্চাশৎ ভাবের প্রত্যেকটির 
বিভাব, আনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 
অভিনবগ্তপ্তের মতে আট বা নয়ুটি স্থায়ী ভাব ব্যতীত আর 


৬১) ড্র্টবা --তোজ-স্বীকৃত রথের সংখা] ডাঃ অভয়কুমার গু বপিয়াছেন 
এগার (11070 1২559 00161] 01081005 010806007710৮ 85005809 


রস ও ভাব ২৪৩ 


কোন ভাবের ব্যভিচারী ভাব হইতে পারে না; বিভাব ও 
অনুভাব অবশ্য সকল ভাবেরই থাকিতে পারে। ভোজরাজ 
অবশেষে একেবারে চরমে উঠিয়া স্তন্ত, অশ্রু মচ্ছণ গ্রভৃতি অই 
সাত্বিক ভাব অর্থাং বানা দৈঠিক লক্গণগুলির পয্যন্ত রসহ 
হইতে পারে, এইরূপ মন্তুবা করিয়াছেন। 


91101, ৭011160৬010), ৬০. 11], 00716100018, 170 
17, 0, 58)।  কবিকর্ণপূর অলগ্কারকৌস্বছে ঈি সখা এগার 
বলিয়াছেন, 

“ভোজন্ত বংসল-প্রেমাঙ্যাম্‌ একাদশ রসান্‌ গাওষে।” 

_মলগ্কাৰকৌগুভ, ৫155, নুঞ্তি, পু; ১২এ 

ভোজ কিন্তু বসল ও প্রেমরস ধরিয়া রসের খা! একাদশ 
বলিয়াছেন। 

কর্ণপূর নিজেও শরব্য ও দৃণ্ঠ উভয় কাবোই এগ!র প্রকার রম শ্বীকা 


“একাদশ এব দৃশ্ঠে শরবোহপি চ রমিক-দংসদঃ প্রেঠা21৮-৩) এ 


অবশ্য কর্ণপূর ইহার পরও ভক্কিরসকে শ্বীকার করিয়াঞ্থেন এবং 
ত্র স্বীকৃত রসসংখ্যা মোট বারো হইয়াছে । 


আমার মনে হয় এই বিবয়ে বাঙ্গাণী পঞ্ডিতগণ কণিকর্ণপুরেন উক্কি্ 
চালিত হইয়। ভ্রান্ত হইয়াছেন । শুঙ্গার-প্রকাশের কেন আরস্তে « রঃ 
রমের কথা বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভোজের বণিত বদের মাখা! 
বারো। উদ্ধত, প্রের। শান্ত ও উদাত্ত এই চারিটি নৃহন রসের বা 


২৪৪8 


পূর্ববর্তী 
সংস্কারপন্ঠা 


অ[লঙ্ক[পিক- 


গণের স্বীকৃত 


নৃতন রসগমূহ 


কাব্যালোক 


ভোজ-পন্থী পরিবর্তনবাদী অনেকে পুর্বে ও পরেও মূল আট 
বা নয় রস ছাড়া ঘুতন নৃতন রস কর্পিত করিয়া! চালাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। অভিনব-ভারতী ভাষ্য হইতেই স্নেহ বা বাংসল্য 
রস, লৌল্যরস, শ্রদ্ধার ও ভক্তিরসের কথা জামা গিয়াছে। 
ভোজ উদাত্ত ও উদ্ধত রস কল্পনা ও সমর্থন করিয়াছ্ছেন; অপর 
আটটি রস বরং নাই ধরা হইল। ধনগ্রয়ের লেখা হইতে মনে 


সরম্বতীকণ্ঠাভ্ণে ৫ন পরিচ্ছেদ দুইস্তলেই উক্ত হইয়াছে | কবিকর্ণপুরের 
ভোজ-সন্ন্ধীয উক্তির কোন ভিগ্ডি না ই চা অন্ত ভ্রদও করিয়াছেন, 
ভোজ বসন ও প্রেন বলির। দুইটি রূসের কথা বলেন নাই । 


দুঃখের বিষয়, ডাঃ দাশগুপ্তও সম্ভবতঃ কবি কর্ণপু্দকে অনুসরণ 
করিয়া “ভোজম্বীকৃত বংসলত| ও প্রেমরম” (কাব্যবিচাণ। পুঃ ১৫৫) 
বলিয়া একই ভুল করিয|ছেন। ভোজ প্রকৃত পক্ষে উদ্ধত ও ইদাত্ত এই দুইটি 
নতন রসের কথ! বলিয়াছেন, শান্ত ও প্রেয়োরম পুব্বেই প্রতি্ঠত হইয়াছে । 
এখানে আরও ভষ্টব্য এই বে, ভোঞজ-ম্বীকৃত প্রেয়োরম নামে বিৎমল- 
প্রকৃতি” হইলেও কার্যত: রতি-প্রক্ৃতি শুঙ্গার রসের*্ এক মুদু 
ভেদমাএ। ইহা! তাহার ব্যাখ্যানে ও উদাহরণে স্পষ্ট হইয়াছে। ভোজ 
বলেন,__ 

“অত্র বংসঈ-প্রক্ুতে: ধীরতরা লণিভ-নায়ক্য প্রিয়ালন্বন-বিভাবার 
উতপন্ঃ স্নে-স্তায়িভাব2৮০৮ 

__পরব্বতীকাভরণ, ৫1১৬৪--১৬৬, বৃত্তি, পৃঃ ৫৯৮ 

এখানে ধীরতাহেতু বত্মল-প্রক্কৃতি লণিত-নায়কের প্রিয়ালম্বন 

বিভাঁব হইতে উৎপর শ্লেছ-স্থাগিভাব'***' 


রম ও ভাব 


হয়, মৃগয়ারদ ও অক্ষরস নামক দুইটি রস কেহ কেহ কনা 
করিয়াছিলেন” রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র তাহাদের নাটাদপণে 
গদ্ধ-্ায়িভাব লৌলারসের সহিত ভারশা-স্থায়িভাব সের, 
আসক্তি-স্থায়িভাব ব্যসনরস, অপরি-স্তায়িভাব দ্রুএরস 
এবং সন্তোষ-স্থায়িভাব সুখরম একপ্রকার সমর্থন করিযাছেন। 
এই সকল ব্যতীত বৈষ্বগণের দাস্তরম, রস-ভরঙ্গিণীতে 
উল্লিখিত ভানুদন্ডের প্রবৃত্িস্থায়িভাব মায়ার ও স্পা 
স্থায়িভাব কার্পণারস প্রভৃতি আছে ।: 


পরবর্তী কালে শারদাতনয়ও ভোজরাজের মতের প্রন্থিবিনি 
করিয়া বলিয়াছেন, 
“কেছ্দি অন্তেইপি ভাবান্েৎ গোযং থানছি বসাগ্ুনা। 
তেযাং বিশেষে! বিজ্ঞ স্তায়িঘের ন টানথা 0 
_ভাপগ্রুকাশুন। চম অধিকার 
অন্য কৌন কোন ভাব বদি বস্বনপে পু পাও তবে তাহাদের 
বিশেষ সত্তা স্তামী আবসমূচের মধ্যেই আছে জ!নিবে, মনত প্রকানে কিছ 
হয় নাই । 
এই প্রসঙ্গে ২০৬এর পষ্ঠায় উল্লিখিত বঙ্গিমচন্দ্ের মত আনর! 
পুনরায় পা করিতে পারি। রস ও ভা নিখায় ভোজরাজের 


(১) দশরুগকি) ১1৮৩ । 
(২) ডাঃ ভি, রাঘখন্‌ গ্রণীভ “1106 উত0000001118রলা (25 


4১08 ])1)25) 05৮৮) নামক গ্রন্থে এই বিবয়ে বিশদ 'শালেচন। 


পাওয়া যাইবে। 


২৪৫ 


শযদাতণয় 
স্নাঙ্গারগন্থী 


২৪৬ কাব্যালোক 


্যায় বঙ্িমচন্দ্রের অন্ত ্টি না থাকিলেও কতিপয় স্ববলে উভয়ের 
মত ও যুক্তির এক্য বিশ্মযজনক | এই জন্যই আব্বা ভোজ- 
রাজের মতকে আধুনিকতা-সম্পন্ন বলিয়াছি । 


দেখা যাইতেছে, এই যুক্তিবাদীদের অভিমত সেকালে গৃহীত 
হয় নাই; ভরত ও অভিনবগ্তপ্তের নির্দেশেই সকলে অনুসরণ 
প্রাচীনপন্থী করিয়াছেন। হেমাদ্রির নামে প্রচলিত বোপদেবকত মুক্তা- 
4৮ ফলের টীকায় বোপদেব ভোজরাজের মতের ব্যখ্যা করিয়া 
স্পষ্ট বলিলেন, 
“ব্ভিচারিণঃ স্তায়িনশ্চেতি তু মম মাতা বন্ধোতিবদ্‌ বিপ্রতিধিদ্ধে বচলী” 
_মুক্তীফল, ১১।১, টীকা, পৃঃ ১৬৮ 
-বাভিচারী ভাব স্থারী, ইঠা আমান মাতা বন্ধ্যা-_এগ বাক্যের তায় 
বিরুদ্ধ বচন। 
সর্বশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতেও জগন্াথ, বিশ্বনাথ বা 
পারব, রূপ গোস্বামী প্রস্তুতির আবিাবের পরেও বাৎসল্য বা ভক্তির 
স্বীকার পাইতে চাহিলেন না, যুক্তি দিলেন, 
“রসানাং নবত্ব-গরণন| চ মুনিবচন-নিয়ন্ত্রিতা তজ্যেত, ইতি ষথাশাস্ত্রমেব 
জযায়;।” ৃ __রুসগঞ্গাধর, বৃত্তি, পৃঃ ৪৬ 
_-রমসমূঠ যে নয়টি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা ভরতমুণির বাক্যদারা 
নিয়ন্ত্রিত, তাই তাহাই মান্য করা তয়, শাস্্াস্থসারে ইাই শ্রেষ্ট পন্থা। 
জগন্নাথ বা তৎপূর্ধব্তী কেহ, এমন কি অভিনবপ্তপ্ত পর্য্যন্ত 
[কয করিলেন না, ভরতমুনি কেবল নাট্যরসের কথাই 


রস ও ভাব ২৪৭ 


লিখিয়াছেন, কাবারসের বিষয় আলোচনা করেন নাই ; আর 
ভারতবর্ষে ভরতমুনির পর নাট্য ও কাব্য সাহিতোর বিপুল 

প্রসার হইয়াছে। প্রবহমাণ কাল, গতিশীল জাগ্রত জগং এবং 

নিত্য বিকাশশীল জীবনের মন্ম উপলব্ধি না করিয়া ধাঠার! 
সাহিত্যকে কেবল প্রাচীনত্বের উপনেত্র দ্বারা দেখিয়া সুপ্রাচীন 
মুনিবচনের সাহায্যেই নিঃশেষে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন, পুরী গণের 
তাহারা এই দেশের কেবল দর্শনশান্ত্র ও কান্য-শান্ত্র নহে, সঙ্গী 
অনেক শাস্ত্রের পুষ্টি রুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জীনন্ম ত করিয়া ্ 
রাখিয়াছেন। সুখের ব্ষিয়, কাব্যসাঠিত্য এঠ শাস্বকারাদর 

অগ্রাহ্ করিয়া নিজবেগে বুধা বিকশিত হইয়। উঠিয়াছে ; 

তাই আমরা সংস্কতের পরিবর্থে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাঁধার 

প্রতিষ্ঠা এবং ভাহাকে বৈষবপদাবলী, শান্তপদাবলী হইতে 

বিচিত্র রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বারা নব নব ভাবে ও রসে সমৃদ্ধ দেখিতে 

পাই । 


আমাদের আলোচ্য প্রশ্নটির উত্তরে বর্ধমান যুগে সব্দপ্রথম মল প্রশ্জের উত্তরে 


৷ ,.. গার্শিককালে 
শ্রীঘুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কাব্য-জিজ্ঞাসা গ্রন্থে সধিনয়ে একটি শা আগতুল গুপ্তের 
ম্ত্রুধ্য করেন অনুণ্লে মন্ুব্য 


“কিন্তু "স্তায়ী? ও “সঞ্চারী'র এই গ্রভেদ কিছু মূলগত প্রভেদ নয়) 'এবং 
'সঞ্চারী' ভাবের স্বতন্ত্র 'রম'এ পরিণতি সন্তব এয) এ৪ একটু অতি" 
সাহসের কথা ।” 


--কাব্যজিজ্াম'- 


২৪৮ 


ডাঃ দাশগপ্ডের 
বিরুদ্ধ মনুব্য 


এই ব্ষিয়ে 
আমাদের 
নিদ্ধাগ্ু 


ভাবের রমতা- 
প্রাপ্তির 
নুখা কারণ 
অতিনম্পন্নতা 


কাব্যালোক 


শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাহার কাব্যবিচার গ্রন্থে রম ও 
কাব্যের অধ্যায়ে সম্ভবতঃ উক্ত মতেরই প্রতিবাঞ করিয়া 
লিখিয়াছেন,_ 

“কিন্ত আমাদের এই সমালোটন! ঠিক বপিয়! মনে হয় না)? 

অবশ্থ তিনি হয়তো বাঙ্গালানাহিত্যের কথ; মুখ্যতঃ 
ভাবেন নাই, কেণল সংস্কৃতসাহিত্যের কথাই আলোচনা 
করিয়াছেন । 

ভাবের রসে পরিণতির জন্য একান্ত আবশ্যক ভবের অতি- 
সম্পন্নতা অর্থাৎ গ্রক্থ-প্রপ্তি এবং বিভাবাদির ভুযি্ঠতাও গৌরব । 
ভাব অতিসম্পন্ন হইতে পারিলে বাঁমনার সন্দীপন বা উদ্বোধ 
হইবেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীত্র সস্কারের উৎপতিও হইবে। 
বস্ততঃ ভাবের রসভা-প্রাপ্তির একটিই মাত্র কীণণ--উ্ভার 
অতিসম্পন্নতা। বিভাবাদির গৌরব ও গ্রাচুধ্য ভাবের এই 
অতিসম্পরতার জহ্থাই আবশ্যক | বিভাবাপির গৌরব ও ভূযিষ্ঠতা 
মুখ্যতঃ কবি-কম্ম-কৌশলের উপরই নির্ভর করে। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য আলঙ্কারিক ও কবিগণ বলিয়া থাকেন, জগতে হেন 
বস্তু বা অবস্তু নাই, যাহা কবি-ভাবনা দ্বারা ভাব্যমান হইয়া রসত্ব 
লাভ না করে।১, 

তাহা হইলে, উপযুক্ত কবি-গ্রতিভাবলে যে কোন বন্ত 
অর্থাং যে কোনও ভাব ও অর্থ রসত্ব লাভ করিতে পারে। 

(১) এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের 


নত জট । 


রম ও ভাব 


অতএব বিভাঁবাদির প্রশ্ন বাদ দিয়! ভাবের অতিসম্পন্নতার জন্ব 
আর যাহা আবশ্বক, তাহারই আলোচনা করিতে হয়। প্রশ্নটি 
দাড়ায় এই,_উপধুক্ত বিভাবাদি ও উপথুক্ত কৰিকশ্বাকৌশল 
থাকিলে সকল ভাবই অতিসম্পনন হয় কি? যে ভাবঞ্লি 
মানবমনে স্বতন্ত্র ভাবে বর্তনান ও অন্যমুখাপেদ্দী না হইয়া চলিতে 
পাঁরে, স্ববিশ্রান্তভাবে থাকিতে পারে, বাসনা-লোক হইতে 
মৃক্মুভঃ যাহাদের অভিবক্তি ঘটে, তাহারাই স্াযী ভাব 
বলিয়া পরিচিত এবং ভাঙার মন্দ কবির চেষ্টায়ও মহাজে রস 
পায়। অবশ্য এইরূপ ভাবের সংখ্যাও আমাদের মতে আট ব! 
নয় নহে, তাহার বেশি । স্বাতক্যলঙ্ষণে অনুচর-পরিবৃত নরেন 
ধন্মেও নাট) বা কাব্যের স্থায়ী ভাব গণনা শেষ হয় ঠা 
নারক-নায়িকার গ্রীতির গ্তায় মাতা ও অস্তানের প্রীতি, অথবা 
বঙ্গ ও বন্ধুর 'গ্রীতি, এবং ০95 জনমভূমির চি রে 
শুদ্ধ ভক্তের ভগবানের প্রতি গ্রীতি এক একটি স্থায়ী ভার সন্দেত 
নাই। যথাস্থানে এই রি ভাবের সখা প্রনৃঠি আলোচ্তি 
হইবে। এই স্থায়ী ভাব হইতেই রস হয়। 

কিন্ত যে সব ভান উক্ত লক্ষণে সাধারণত; স্থায়ী বলির গণ্য 
নহে তাহাদের স্থন্ধেই তাহা হইলে প্রশ্ন । এই বিষয়ে আমাদের 
সিদ্ধান্ত এই যে, উপযুক্ত ক কবি-কল্পনাগ্ রা গ্রগৃদ্ধ ইল কানের 
প্রসঙ্গ-বিশেষে এবং কবির চিন্তাবস্থা ও ভাব-কল্পনার মতিঘা- 
বিশেষে তাহারাঁও তংকালের জন্য অভিসম্পনন হইতে পাবে 
এবং স্বরূপলক্ষণে স্বতন্বরমে পরিণত হইতে পারে। তথাপি 


২৪৯ 


যেকোনও ভাৰ 
'মতিমম্পন্ন 
হলে হস হয় 


২৫০ 


স্থায়ী ভাব 
হইতে 


স্থায়ী কাব্য 


কাব্যালোক 


স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের পার্থক্য প্রধামতঃ মূলগত 
এবং গৌণতঃ অবস্থাগত, স্থায়ী ভাবের আপেক্ষিক নিত্যত্ 


নিশ্চয়ই আছে। সেই জন্ত স্থায়ী ভাব লইয়া রসফাব্য সকল 


কবিই লিখিতে পারেন। আমাদের চিন্তে এ ভাবের গৃঢ 
গ্রবাহ আছে বলিয়া উহা যেন সিদ্ধ ভাব, অল্প আয়াসেই 
সামাজিকের বাসনা-লোকের ক্ুরণ হয় এবং রস অভিব্যন্ত হয়। 
স্থায়ী ভাব হইতে জাত এই রসও যেন তুলনায় অনেকটা 
“সিদ্ধরস”; নিয়বন্ধের সরস ভূমি খননের স্যায় সহজেই উহা 
হইতে রসের প্রকাশ ঘটে। আর এই জাতীয় কাব্য 
মানবমনের চিরন্তন ভাব-সস্কারের সহিত সম্পকিত বলিয়া 
সুদীর্ঘকাল রসাম্বাদন দিতে সমর্থ। পুর্ধবেই বলা হইয়াছে, 
জগতে স্থায়ী ভাব হইতেই স্থায়ী কাব্য উৎপন্ন হইয়। 
থাকে । | 

অপর ভাবগুলি মানবচিত্তে ব্বভাবতঃ মুভমুভ, অভিব্যক্ত 
হয় না, তাহাদের হইতে রসোৎপাদনের প্রয়াম যেন উচ্চ 
শুক্ষভূমিতে কুপখননের চেষ্টা। সকল কবির পক্ষেই দেশ, কাল 
ও চিন্তাবস্থার প্রসঙ্গ-ক্রমে এই ভাবগুলি হইতে রসকাব্য রচনা 
সম্ভবপর নহে। এখানে কবিকর্মের সুক্ষ কৌশল এবং কবি- 
চিত্তের গাট অনুভূতি বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল 
সত্বেও মানবচিত্তের সহিত সহজ ও গভীর যোগের অভাবে 
এই জাতীয় কাব্যের স্থায়িত্ব বিষয়ে যুগ-স্বভাব লক্ষ্য না করিয়া 


কহ কোন কথ! নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না। 


রস ও ভাব 


নির্দিষ্ট স্থায়ী ভাব লইয়! বিচারে স্থায়ী ও ব্যভিচারী 
কোন কোন সময়ে জাতিগত-ভেদ নয়, অবস্থা-গত তারতমা 
বুঝায় মাত্র; যেমন লক্ষ্য করিলে ভরত-কথিত ভাব-সমূঙের 
মধ্যেই দেখা যায় 
শঙ্কা ও ত্রাস ব্যভিচারী, কিন্তু ভয় স্থায়ী; 
উগ্রতা ও অমধ ব্যভিচারী, কিন্তু ক্রোধ স্থায়ী; 
বিষাঁদ ব্যভিচারী, কিন্ত শোক স্থায়ী; 
হর্ষ ব্যভিচারী, কিন্তু রতি স্থায়ী। 
স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে ত্রাস, অমর, বিষাদ, হম অতিশগিত 
হইয়া যথারুমে, ভয় ক্রোধ শোক ও রঠিতে পরিণত হইয়াছে 
এবং ক্রমে ভয়ানক, বৌ করুণ ও শুঙ্গার রল-রূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
আমাদের মতে বর্তনান প্রয়োজনে আন্যভাবে এই দ্বিধিধ 
ভাবকে চিহ্নিত করা আবশ্াক। ধনগায় দশরূপকে বস্তুকে তুই 


ভাগে ভাগ করিয়াছেন, 
“সবস্থ ৮ দ্বিধা 


তত্রাধিকারিকং মুখাম্‌, অঙ্গং প্রাসঙ্গিকং বিছুঃ ॥ 
_পশকুপক, ১১১ 
--বস্ত ছুই প্রকার; দুখ বস্তকে আধিকারিক,৪এবং অঙ্গ অর্থাৎ অগ্রদান 
বস্তুকে গ্রাসঙ্গিক বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন । 
আমরা আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক এই দুইটি শব ব্যব্ার 
করিয়া ভাব ও তাহা হইতে জাত রসের ছুই অবস্থা-গত নদ 


২৫১ 


স্বায়ীব! 
ব্যভিট।|গী 
আনেক সময়ে 
অবস্থাগত 


তারতমা বৃষ্ঝায় 


সু দুই 
পাক র-- 
আপিকারিক 
৫ গ্রাসঙ্িক 


শাণ ও এমনও 
দঃ প্রকার 


৫২ 


ত[ধিকাগিক 
ভাঁব ও 
আধিকারিক 
ন্‌ 


“আধিকারিকের) 
বিকার 
শের ভার্থ 


কাব্যালোক 


বৃঝাইতে চাই।১ যে সকল ভাব সাধারণতঃ স্থায়ী ভাব বলিয়া 
পরিগণিত ও তাহাদের লক্ষণান্ধিত, তাহারা আধিকরিক ভাব 
এবং তাহাদের হইতে নিষ্পন্ন রমসমূহ আধিকারিক রস। 
আধিকারিক ভাব ও আধিকারিক রসের সংখ্যা ভাই প্রায় 
সুনির্দিষ্ট। 

বিশিষ্ট গৌরব দিবার জন্য আধিকারিক রসের 
প্রত্যেকটির বিশিষ্ট নামও থাকিবে । অতএব রতি, শোক, 
ক্রোধ, ভয়, উৎসাহ প্রভৃতি আধিকারিক ভাব এবং তাহাদের 
হইতে জাঁত শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভঘানক ও বীর বস প্রভৃতি 
আধিকারিক রম। অধিকার শব এখানে কেধলমাত্র ধনগ্জয়- 
ব্যাখ্যাত “ফল-ম্বাম্য' আর্থাং 'িলের সহিত স্বপ্পামি-সম্বন্ধ' 
বুঝাইতেছেনা ; অধিকার এখানে”, 

(১) সমগ্র প্রবন্ধের অধিকার বা ব্যাপ্তি, অতএপ বিষয়-গত 


প্রাধান্য, 


(৯) আধিকারিক শবের প্রয়োগ রস-সম্পর্কে প্রায় একই অর্থে পূর্বে 
কচিৎ দেখা যায়। লোচন-টাকায় অভিনব গুপু উল্লেখ করিতেছন,_; 

“আধিকারিকত্থে ন তু শাল্সো রমো নিবদ্ধবা ইতি চক্ত্রিকাকারঃ 1৮ 

-ধ্বন্ালৌক, ৩২৭, টীকা, পৃঃ ১৭৮ 

- চত্্রিকাকার ধলি্েছেন, শান্ত রম নাটকে আধিকারিক রূপে নিবদ্ধ 
করিবে না। 

চন্ডরিকা ধ্বন্তালোকেরই এক টাকা, অধুনা লুপ্ত; উহা লিখিয়াছেন 
সি এক পূর্ব পুরুষ | 


রন ও ভাব 


(২) পাঠক বা সামাজিক চিত্তের অধিকার, অতএব 
আম্বাদন-গত প্রাধান্থ, 

এবং (৩) দীর্ঘতর কালের অধিকার, অতএব কাপ-গত 
ব্যাপ্তি বা প্রাধান্য বুঝায়। 

স্থায়ী ভাবের আলোচনায় পুর্বেই এই বিষয়গুলি ব্যাখা 
করা হইয়াছে। 

অপর ভাবগুলিকে আমরা বলিতে চাই প্রাসঙ্গিক ভাব, 
এবং তথ্পন্ন রসমমৃকে প্রাসঙ্গিক রস। প্রাসঙ্গিক ভাব 
সমূহের পরিচায়ক নাম থাকিবেই, কিন্তু প্রাসঙ্গিক রসসমচের 
পৃথক্‌ নাম রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। গ্রাফিক শবের 
প্রপঙ্গও এখানেও 

(১) সমগ্র প্রবান্ধর ব্যাপ্তি নয়, উচ্ভার অঙ্গবিশেষমও, 

(২) পাঠক বা সামাজিক চিত্তের দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার নর, 
উহার অল্লস্থায়ী অবস্থা, বা 7000ন বিশেষমাত, 

এবং (৩) কাল-গত সুদীর্ঘ-ব্যাপিতধ নয়, সাধারণ 
ব্যাপিত্বমাত্র বুঝাইতেছে । 

বলা বাহুল্য, এই সকল ধিশেষণই আধিকারিক রূপের 
ব্যতিক্রম বা বৈপরীত্য-স্ুত্রে প্রয়োগ করা হইল। অনন্য 
এখানে স্বীকার করা! কর্তৃব্য, অপূর্ব কবি-গ্রতিভাধলে গ্রাসঙ্গিক 
রও কখন কখন মানব-চিত্তে গাঁ়ত্ব ও দীর্ঘকালব্যাগী স্বাযিত 
পাইতে পারে। 


২৫৩ 


প্রমর্িক ভাব 
ও 
গানঙ্গিক রস 


£এ্!সঙ্গিকের। 
গান শের 


ল॥। €81)17 
৮৭] 


২৫৪ 


কাব্যালোক 
মহাকাব্য, আখ্যান-কাব্য, নাট্যুকাব্য বা কর্থা-সাহিত্যে 


উদুইভাগ আধিকারিক ও প্রামঙ্গিক এই ছুইপ্রকার ভেদ সহজেই উপল্ধি 


সাহিত্যে 
সব্বপ্র প্রয়োগ 
করা মায় 


অভিনবগ্তপ্তের 
নিকট প্রশ্ন 


বসের নংখ্)। 
অকারণ বাড়ান 
বাকমান 
উভয়ই 
শিন্দনীয় 


হয়। লিরিক বা গীতিকাব্যে যে সকল স্থলে কবির চিত্ত-ভাব 
বা 279০0 প্রধান অবলম্বন, সেখানেও এই ছুই প্রকার ভাগ 
সার্থক বলিয়! মনে হয়। 


আমরা এখন ২৩৭এর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত অভিনবগুপ্ধের অভিমতের 
আলোচনা করিতেছি। আচাধ্য অনেক সদ্যুক্তি প্রদর্শন করিয়। 
শীস্ত রসকে ব্বীকার করিলেন এবং রসের সংখ্যা নয় বালিয়! নিত্য- 
কালের নিমিত্ত নিদ্ধারণ করিয়া দিলেন। আমরা ছুই দিক হইতে 
দুইটি গ্রশ্ন করিতেছি । বীভংসরম কোন্‌ জাতীয় তাধিকারিক 
রম? জুগুপ্ণা ভাব রতি, ক্রোধ বা শোকের সহিত সমমধ্যাদা 
গাইবার যোগ্য কি? এই ভাবটিতে ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণই 
সমধিক পরিক্ষউ নয় কি? দ্বিতীয় রশ্ন,_আর্্রতা ব' বংসলতা 
কি প্রকারে রতি কিংবা উংসাহভাবের অন্তর্গত হইতে পারে? 
অথবা, লক্ষণের ভ্রাত্ব-প্রেম কিভাবে ধন্মোংমাহরূপে পরিগণিত 
হইতে পারে, এবং গদ্ধভাব বা ভক্তিভাব কি প্রকারে রতিভাবে 
পধ্যবমিত হইতে পারে 

রসের সংখ্যা অকারণ বাঁড়াইবার চেষ্টা নিন্দনীয় হইলে, 


গু রি ্ ৩ 
অকারণ কমাইবার ৪ চেষ্টাও নিন্দশীয়। এখানে সাহিত্যের 


ব্যাপকতা ও সৃষ্মতার প্রতি বাস্তব দৃষি রাখিয়া এবং মানবচিত্তের 
বিচিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মতবাদ নয়, অর্থবাদ নয়, ষথার্থবাদ 
ব্ুসত্যবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে হইবে। রসের 


রস ও ভাব 


সংখ্যা কমাইয়া চমক দেখাইতে হইলে আমরা নারায়ণের 
যায় অদ্ভুত রস, ভবভূতির ন্যায় করুণ রস, কিংবা ভোজদেবের 
যায় শূঙ্গাররম অথবা কবিকর্ণপূরের স্ায় প্রেমরসকেই ফল 
রসের মূল না বলিয়া অভিনবগুপ্রের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া 
বীররসকেই একমাত্ররদ বলিতে চাই ; কারণ, নকল ভান 
উংসাহভাবের মধ্যে নিহিত আছে, অথবা সকল ভাবেই উংসাহ 
ভাব অন্তভূতি আছে। আমরা বলিব রতিবীর, শোকবীর, 
ক্রোধবীর, হাঁস্যধীর, জুগরগ্াবীর, ভরবীর এবং বিস্মযুবীর। 
ইহাতে আপৰ্তি করিবার কিআছে? অবশ্য রসের সখা 
সুনির্দিষ্ট রাখার পক্ষে যে সকল প্রবল যুক্তি আছে, তাহা আমরা 
মানা করিতে প্রস্তুত। এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে অভিনব- 
গুণের চেষ্টা প্রশংসনীয় ; সকল অবস্থাই নিধিবচারে রম 
হইতে পারে, ভোজের এই মভবাদ শিন্দনীয়। কিন্তু গ্রশটিকে 
প্রত্যক্ষভাবে বিচার না] করিয়া অপযক্তির আশ্রয় লওয়া 
সমর্থনযোগ্য নহে । 

বস্তত;ঃ আগে শাস্ত্র নয়, আগে সাহিত্য । সাঠিহোর 
তাংপধ্য ব্যাখ্যার জন্য শান্ের প্রয়োজন হয়। ঘেদিন 
সাহিত্যোভূত শান্্র আদিয়া সাহিহ্যকে অগ্ঠাযু ভাবে শাসন 
করিয়াছে, সেদিন সাহিত্যের এক দুর্দিন । কবিপপ্রন্িভার 
তাহাতে বিশেষ হানি হয় নাই, গ্রতিভ1 সংককত ত্যাগ করিয়া 
প্রাকৃত ভাষায়, এবং পরে আধুনিক দেশভাষায় নূতন মুক্তির 
আন্বাদ পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে । 


৫৫ 


শ্ম।গে নাঠিতা 
পেশা 


২৫৬ 


কাব্যালোক 


উদাহরণ মাল। 


এইবার অল্পকয়েকটি উদাহরণ দিয়! বিষয়টির 'আলোচন। 
স্বতিভাব শেষ করা যাইতেছে । 


হইন্ডে উৎপন্ন 


প্রাসঙ্গিক রস কবিবর মধুন্দন দত্তের “আশ্বিন মাস কবিতাটি পরীক্ষা 


করা যাক 


“নু-্যা।মাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাত্রতে রত । 
এসেছেন ফিরি উমা) বত্সরের পরে, 
মহ্ধিমপ্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে) 

ঈ ঁ 
এক পন্পে শতদল। শত বপবতী-- 
নক্ষএরমগুলী যেন একত্র গগনে-- 
কি আনন! পুর্বকথা কেন কয়ে স্থৃতি, 
আনিছ হে ধারিধারা আজি এ নয়নে ?__ 
ফলিবে কি মনে পুনঃ মে পূর্ব-ভকতি ?” 


-চতুর্ঘশপদ! কবিতাবলী 


স্পষ্টই এখানে স্মৃতি-গৌড়গুহের চিরানন্দ-বিজড়িত স্মৃতি 
স্থায়ী ভাব হইযু! কাব্যকে রসোভীর্ণ করিয়াছে। আনন্দ ও 
অশ্রু এখানে সঞ্চারী'্ভাব এবং সাত্বিক ভাব বা অন্ুভাব। শেষ 
চরণ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, এখানে স্মৃতিই স্থায়ী ভাব, 
ভক্তি নয়। এখানে রস প্রাসঙ্গিক রম। মধুসুদনের প্রসিদ্ধ 
ব্রত! 'কপোতাক্ষ নদ'-এ স্মৃতি ও জন্মভূমি-গ্রীতি ছুইটি ভাব 


প্রবল রহিয়াছে। জন্মভূমি-গ্রীতি স্থায়ী ভাব; স্মৃতি এবং 
ভ্রান্তি ও আকাজ্্ষী ব্যভিচারী বা সগরী ভাব; কাবো 
চমংকার রস প্রকাশ পাইয়াছে। 
'ভূতকাল' কবিতাটিতে কবির অনুতাপ বা অনুশোচনা 
স্থায়ী ভাব, তাহাঁও এক প্রকার প্রাসঙ্গিক রসে পরিণত 
হইয়ীছে। 


কবিবর নবীনচন্দ্র মেনের অঙ্কিত একটি সরস চিত্র লওয়! 


রম ও ভাব 


হইতেছে, 


2 


“একদিন নিরজনে মনোহর পুরোগ্ঠানে 
সিদ্ধার্থ ভাণিতেছিলা বমি মন্থমন ; 

শুরু মেঘ-খণ্ড মত রাজভংম শত শত 
আনন্দলহরা-পৃর্ণ করিয়া গগণ 

যাইছে ভাসিরা স্থখে, হঠাৎ 'আইত বুকে 
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন । 

উদ্ধীর করিতে শর লাগিল কোমল করেঃ 
কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম, 

অধীর হইল প্রাণ, বঠিল গ্রথম এই 
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রশ্রথণ | 

করুণার অশ্রুজলে, করুণার গ্গারশনে, 
হইল বিগত ব্যথা বাচিল মরাল; 

কুমার লইয়া বুকে মুখী জননীর মত 
চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাঁল। 


চতুর্ঘশপদী কবিতাবলীর 


২৫৭ 


কৰণা ভাত 
১৯৮৪ উত্পন্ন 


কীরণ্যঃম 


২৫৮ কাব্যালোক | 
কি মভিমা করুণায় ! কাননের বিহঙ্গেও 
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান! 
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া, কিবা 
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ |” 
_ অমিতাভ, ওয় সর্ম 


টিতে 


এ রচনায় স্পষ্টতঃ করুণা বা দয়া স্থায়ী ভাব, পূর্বে শোক 
বা দুঃখ এবং পরে নেহ ও কৃতজ্ঞতার গ্রীতি, মধো অধীরতা। ও 
সমবেদনা সঞ্চারী ভাব। স্ত্ত বা স্তর্তা ও অশ্রু নাত্বিক 
ভাব বা অনুভাব। রচনা রসধম্মে সযুজ্জল হইয়' উৎকৃষ্ট কাব্যে 
পরিণত হইয়াছে । 


রস হইয়াছে কি না ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নচেগমাম্‌ আনু ভব? 
_চিত্তবান বক্তিগণের অনুভব “বা উপলদ্ধি । সেই প্রমাণে 
এখানে রস নয়, ভাব হইয়াছে ইহা কেহ ক্লিতে সাহসী 
হইবেন, মনে হয়না । কাব্যশান্তে বিজ্ঞানশান্ত্বের ম্যায় 
প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি, "্ঘয়ং পশ্য, বিচারয়'_ নিজেই দেখ, বিচার 
কর, একটি শে প্রনাণ। অথচ ভরতের ও আভিনবগ্প্তের 
গণনায় করুণা স্থায়ী অথবা ব্যভিচারী কোনও ভাবের মধ্যেই 
উল্লিখিত হয় নাই। 


এখানে কারুণ্য রস নাম দিয়া এই মহনীয় রসটির পরিচয় 
দেওয়। যাইতে পারে, ইহাকে অবশ্য প্রাসঙ্গিক রম বলিতে 
তাহইবে । এই করুণা বা দয়! মূলতঃ গ্রীতি-ভাবের অন্তর্গত । 


রস ও ভাব ২৫৯ 


এইরূপে নবীনচন্দ্রের পলাশীরযুদ্ধ কাবাগ্রন্থের প্রধানরমই 
দেশগ্রীতিরম ; জম্মভূমির সম্পর্কে জাত বলিয়া ইহাকে ভম 
রমও বলা যাইতে পারে। এই রমটি আধিকারিক রস; শশ্রীত ভাব 
ইহা বৃহংকাব্য গলামীরযুদ্, পদ্ধিনী-উগাখান অথবা বিমান এহন 
'বন্দেমাতরম ও রবীন্দ্রনাথের অয়ি উবদননোমোহিলী? 
প্রভৃতি কবিতায় শ্বভম্ব ও প্রধান হইয়। দীপ্রি গাঠাতঠাড়ে | 
রবীন্দ্রনাথের অঙ্গন কবিচার মো প্রাসছিক রমের আনেক 
উদাহরণ মিলিবে : কিন্ত মখ্য! যত দেশি হানে হই েছে। ৩ পাশ 
নর। লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, অবিকাআ কপিছই কোনানকোন 
আধিকারিক ভাব আথ।ং প্রণিদ্ধ কাযা ভাপ অধনসন 
করিয়া আধিকারিক পে উদ্নসিত ভইয়।ছে। প্রামদিক মের টিক রম 
একটি মাত্র উদাহরণ এখানে লঙ্য়া হইল, ছিম্ময়া কপি, শিখ 
মদিঞ মগজ আমি মধ মদে 
সব সঙ্গী5 গেছে হা থাফিন। 
যদিও সঙ্গী নাহ অনন্ত মঙগরে। 
যদিও টরন্তি মাণিছে আঙ্গে নাহিয়া,। 
মহা আশঙ্কা জণিছে শৌন আরে? 
দিক্‌ দিগন্ত অবঞ্তগনে ঢাকা 
তবু খিক) ওরে বিচ্ল মোর, 
এখনি, অন্ধ) বন্ধ কারান! পা ॥ 
ঈঁ 
ওরে ভয় নাই, নাই মেহমোহবিন্ধম, 
ওরে আশা নাহ) জানা পু মিছে হগন। 


৬০ 


ভাব) হছতেছে 


অসম্পূর্ণ রম 


চর 


কাব্যালোক 
ওরে ভাথা নাই, নাই বুথ! ব'সে ক্রনান। 
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা | 
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নত-অঙগন 
উধা-দিশাহারা নিঝিড-তিির-আক, 
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, 
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রোন! পাখা ॥ 

_কন্নন। 


চমৎকার কবিতা । ছন্দ; বিভা, ভাব ও অনুভাব, কবির 
বর্ণনা-কৌশল, ধ্বনি, অলঙ্কার ও রীতি পরস্পর পরম্পরকে 
উল্লসিত করিয়। সমগ্রতায় রস-মুত্তি লাভ করিয়"ছে। কবিতা 
রসোক্তি সন্দেহ নাই। স্থায়ী ভাব হইতেছে মানবজীবনের 
গতিবেগ ; তাহাকে পুষ্ট করিতেছে আশঙ্কা, ক্লান্ত, প্রলোভন, 
উদ্যাম প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। 


আর একটি গ্রশ্ন আলোচনা করিলেই এই গুসঙ্গ শেষ হয়। 
অলঙ্কার শাস্কে 'উদ্ধদ্বমাত্র স্থায়ী, 'অঞ্িত ব্যতিচ'রী' বা প্রধান- 
ভূত সঞ্চারী এবং “দেবাদিবিষয়া রভি'কে 'ভাব' বলা হইয়াছে। 
এই “ভাব? অর্থ ঠিক স্থায়ী বাসঞ্চারী ভাব নয়; এই ভাবকে বরং 
বলা চলে অ-সম্পূর্ণ রস, যে সকল ভাব রসে পরিণত হইবার 
পথে বাধা পাইয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই,_- 
স্থায়ী যেখানে উদ্বুদ্ধ মাত্র, সম্যক্‌ পরিস্কুট হইয়া রসে পরিণত 
হয় নাই, সেখানে রচনা ভাবোক্তি মাত্র, রসোক্তি নহে | যেখানে 
তীচনায় সঞ্চারী ভাব প্রধান হইয়াছে, এব স্থায়ী অপ্রধানভাবে 


রম ও ভাব 


রহিয়াছে, সেখানে ভাবটি যদি উপযুক্ত বিভাবাদি-সম্পন্ন হইয়া 
অতিসম্পন্ন হয়, তবে রচনা রসোক্তি; রস অবশ্য প্রাসঙ্গিক রস। 
অন্যথায় কেবল সঞ্চারী ভাবের আপেক্ষিক গ্রাধান্ত হষ্টালে 
রচনা ভাবোক্তি বা ভাবকাব্যই থাকাবে। বাকী রহিল দেবাদি- 
বিষয় রতি। এই বিষয়ে অল্পপরেই বিশদ আলোচনা হইবে । 
এখানে শুধু বলা যায় যে, দেবাদি-ব্ষয়ক ভক্তি যদি 
কেবল বৈধী ভক্তি হয়, তবে তাহা ভাব মাত্র, কাব্য ভাব- 
কাব্য ; আর উহা যদি পরমপ্রেনাত্মক হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা 
অপুর্ব রস, ভক্তিরস বা দিব্যরসে পরিণত হইতে পারে। 


( ৩ ) 
নাট্য-রস ও কাব্য-রূস 
অভিনেয রস ও অভিধ্যেয় রস 
বর্তনান অধ্যায়ের প্রারস্তাংশে প্রদশিত হইয়াছে যে, ভরত 
মুনি তাহার নাট্যশান্ত্রে কেবলমাত্র নাট্যরমেরই আলোচন! 
করিয়াছেন। পরবন্তী আচাধ্যগণ নাট্যরসকে কাব্যে স্বীকার 
করিয়া লইয়া তাহাকেই কাব্যরম বলিয়াছেন, এবং মাট্য বা 
কাব্যের রসকে একই স্বরূপলক্ষণে বুঝাইয়াছেন। আচাধ্য 
অভিনবগ্তপ্ত অভিনবভারতী ভায্বে যুক্তিপুর্ণ বিশেষ ব্যাখা।ন 
দিয়া কাব্য বস্তুতঃ নাট্যদ্ষভীব-সম্পন্ন, উহ। প্রনাণ করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন। এই সকল কথাই শ্বল্প সমালোচনা-সহ এই 
অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আমরা উল্লেখ করিয়াছি ; এবং কা 


২৬১ 


৪৩ দুণির 
গ।/লোচিত 
ন। ট্যপমহ কি 
কারা গগ? 


২৬২ 


এই বিষয়ে 
অভিনবগুপ্ত 


বামন।চাধ্য 


প্রাচীনগণের 


নিদ্ধারণ 


যুক্তিসহ নহে 


ঘ 
ধন 


কাব্যালোক 


বলিতে কেবলমাত্র আখ্যান-মূলক কাব্য বুঝাইলে আচাধ্যগণের 
অভিমত সর্বাংশে অত্য, তাহাঁও মন্তব্য করিয়াছি। 

আঁচাধ্য অভিনবগ্তপ্থের ব্যাখ্যান এই অধ্যায়েরই 
প্রারস্তভাগে১ দেখা যাইবে। কাব্য যে নাট)টই এই মত 
সমর্থনে ভিনি স্বীয় উপাধ্যায় ভট্রতৌতের রচিত কাব্যকৌতৃক 
গ্রন্থ হইতে গ্রয়োর্জনীয় অংশ উদ্ধত করিয়াছেন। ভরতের ন্যায় 
অভিনবগুপ্তও বিশ্বাস করিতেন বিবিধকাঁব্যের মধ্যে দৃম্াকাব্য 
অর্থাৎ নাটকাদিই শ্রে্, এবং এই ব্ষিয়ে তিনি বামনাঁচার্যের 
মতও প্রমাণ-ম্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন" । এই আচাধ্যগণের 
সকলেরই ধারণা কাব্যের কাব্যত্ব নাট্য-স্বভাবের অনুকরণে, 
এবং যাবতীয় সাঠিতাই দশরূপক বা নাট্যমাহিত্যর বিলাস- 
মাত্র। বামনাচাধ্য স্পষ্ট ধলিয়াছেন,। 

শরূপকপ্যৈব হি ইদং বরং বিলসিতম্, বদুত কথাথ্যারিকে 
মহাঁকাবামিতি ।” কাবা লঙ্কারগত্রবু  ১1৩।৩২, বৃত্তি 

--কথা, আখ্যায়িকা বা মহাকাব্য, এই সকল দশদ্ূপকেরই বিলান 
অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । 

প্রাচীনগণের এই নির্ধারণ কতদূর যুক্তি-সহ, তাহা সংক্ষেপে 
পরীক্ষা করা যাইভেছে। আমরা ইহার বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তির 
অবতারণা করিব ঞ্এবং তৃতীয় যুক্তিই বিশেষভাবে আলোচনা 
করিব। 


(১) কাব্যালোক) পৃঃ ১০৭ 
১৮” (২) কাব্যালোক, পুঃ ১০৯। 


রম ও ভাব 

প্রথম কথা এই, কাব্য যতই নাটা-ন্বভাব-সম্পন্ন হউক, 
বিদগ্ধ স্ুধীগণের নিকটে উভয়ের আস্বাদ ও চর্ধণা সব্ববথা এক 
নয়। অভিনবগ্তপ্ত ও তদীয় আচাধ্য তটতৌত বলেন কাবা 
পাণের সময়ে সামাজিকের চিন্তে অভিনয়ের স্যায় ঘটনাবণীর 
প্রায় প্রত্যক্ষ ্ঞানোদয় হইয়া থাকে । কাবা হইতে রস-গ্রহণ 
কর! তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে একট কঠিন, নাট্যাতিন 
হইতে রসাস্বাদন সকলের পক্ষেই সহজ । সাধারণের রঃ 
সমধিক রসাবত করিবার জন্য নাট্যে গীত এবং নৃতা গ্রভৃতিরও 
যোজনা হইয়া থাকে ।” 


(১) কাব্যালোক। পৃঃ ১০৬-১০৮ 

(২) এ ধিঘবে আরিষ্টটুলগ এক স্থলে উল্লেখ করিয়ছেম, 

530 ০ ৮0 8011 0৮6 10100100065 15 20101685100 & 
00106152600 0110101100, ভ1)0 00 106 10001 17380019 310728019 
$0 01) 11)107100 [001)110, 

41125601168 1১06%864) ১71 

_-অতএব আমাদিগকে বলা হয় থে, পিক কাঝোর আবেদন শিধগ্ধ 
শ্রোতিমগ্ডণীর নিকট, তাহাদের বুঝিণার জন্য 'অঙ্গ-ভঙ্গির আবশ্যকতা না; 
ট্যাজিডি'র আবেদন নিকষ্ট সামাজিকগণের নিকট । 

মারিই্টুল্‌ পরে নিজে মন্তব্য করিয়াছেন, 

“8060 1100 10010 1১066 0:007099 81৭ 04606 05 
10006 20610] )10 1950919 109 190৬0 1)511870 10841100- 

1786 

_-এপিক কাণ্যের সায় ট্রাছিডিও অভিনম্ন বাতীতই ইহার কল 

জন্মাই়! থাকে ; কেবলমাত্র পাঠের দ্বারাই ইচার শক্তি আখিঙ্ুত ভয়। 


২৬৩ 


প্রথম যুক্তি 


এট বিসয়ে 
আবিদ 
ও 
তাহার 


সনালোচকগণ 


২৬৪ 


কাব্যে কৰি 
সকল বিষয় 
হ্য়ং আসিয়! 
প্রকাশ করিতে 
পারেন 


কাব্য ও 

নাটকের 
ভেদ সম্বন্ধে 

বঙ্কিমন্্র 


কাব্যালোক 


আমাদিগের বক্তব্য এই, দশরূপকে অভিনেতাদিশের আঙ্গিক, 
বাচিক ও সাত্বিক অভিনয়-সমূহ প্রেক্ষকদিগের চিন্তে রসের সঞ্চার 
করিয়া থাকে । কাব্যে থাকে কবির নিজকৃত বিচিত্র বর্ণনা, 
কবি নাট্যকারের ন্যায় অদৃশ্য না থাকিয়া স্বয়ং অভিনয়ে ব্যক্তব্য 
এবং অভিনয়ে অব্যক্তব্য সমুদয় ভাব ও অর্থই প্রয়োজনানুযায়ী 
পাঠকের গোচর করিয়া থাকেন। নমিসাধূ ধথার্থ মন্তব্য 
করিয়াছেন, 

“নায়কমুখেন কবিরের মন্্রয়তে, নিশ্চিনোতি ইতি কেটিং 1” 

. __কুদ্রটের কাব্যালঙ্কার, ১৬।১৩, বৃত্তি 

- নাটকেও নায়কের মুখ দির] কৰিই মন্ত্রণী করেন, কেহ কেত বলেন 
নিশ্চয় করিয়া থাকেন । 

কাব্যে কিন্তু কৰি কেবল নায়কমুখে নয়, ককিন্বরূপে ' 
সাক্ষাৎ ভাবেই মন্ত্রণা করেন। বঙ্গিমচন্দ্র কাব্য ও নাটকের 
প্রভেদ বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন,_ 

“যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়»ন্সেহ কি শোক, কি 
ভয়, কি যাহাই হউক, তাগার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না; কতকটা 

অবশ্য সকলে উক্ধ মত সমর্থন করেন না। 1,010%10 
088915060 নামক এক ইতালীয় পণ্ডিত ১৫৭০ গ্রীষ্টান্দে আরিষ্টটলের 
70680$-এর অনুধাদ করিয়া! তাহার একখানি ভাগ্বও রচনা করেন। 
উল্লিখিত অভিমত সম্পন্ধ্ক বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়। তিনি বলিয়াছেন যে, 
ট্যার্জিডি অভিনীত হইলে পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই সমভাবে উচার অনুপরণ 
করিয়৷ থাকে; কিন্তু কেবলমাত্র পাঠ করিয়া পর্ডিতগণই উহা উপলন্ষি 
ন্বুতে পারেন। 


রস ও ভাব 

ব্যক্ত হয়, কতকটা বাক্ত হয়না । যাহা ব্যক্ত হর, তাহ ক্রিয়ার দ্বারা বা 
কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া ও কথা নাটককারের সামগ্রী । যেটুকু অথাক্ 
থাকে, সেটুকু গীতিকাব্-প্রণেভার সামগ্রী। বেটুকু সচরাচর আব, 
অদর্শনীয় এবং অন্যের 'অননুমেয় অথচ ভীবাপন বাক্তিৰ রুদ্ধ হাদযমধো 
উচ্ছুদিত। তাহা তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে | মহীকাবোর বিখেন গুণ 
এই যে, কবির উভয়ধিধ অধিকার থাকে । বাক্ব্য এবং অবাক্ষবা 
উভরই তাহার আয়ত্ত । মঙ্াকাবা, নাটক এবং গীতকাব্যে এই একটি 
প্রধান প্রভেদ বাঁলিয়৷ বোধ ভয়।” 

বিবিধ গ্রবন্থ। ১ম ভাগ, 


গীতিকাব্য ও মহাকাধ্য উভয়ই কাব্য। তাহা হইলে 
নাটকের ধম কাব্যে থাকুক বা না থাকুক, ঠাহাতে অতিরিক্ত 
আছে কাব্যের পিজন্ব ধম্ম যাহার বলে ক্রিয়া! ও তং-্ুচক কথা 
বা সংলাপ দ্বারা যাহা ব্যক্ত ভয় না, কবি নিজে তাহা দেশ ও 
কালের বর্ণনা এবং পাত্রের চিন্তগত ভাবের বর্ণন| দ্বারা পাঠক- 
সাধারণের সংব্দেন-গোচর করিয়া তুলেন। সুধী পণ্ডিত শ্লেগেল 
এবং আরও অনেকে কাব্য ও নাটকের পার্থক্য এইরূপে্ট 
উপলব্ধি করিয়াছেন। আধুনিক কালে পাশ্চান্তা নাট্যকারগণ 
প্রত্যেক আঙ্কের আরন্তে মর্চ-সন্জী এবং দেশ ও কালের বিধযে 
যেরূপ নুদী্ঘ নির্দেশ দিতেছেন, এবং পান্র-পাতীর মনোভাবের 
ও পরিস্থিতির যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা দিভেছেন, তাঁভাতে নাটা € 
কাব্যের ব্যবধান কিয়ং পরিমাণে লুপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কাব 
কিন্ত কবি যে কোন স্থলে নিজে আসিয়া দেখা দিয়া বিষয়টিকে 


২৬৫ 


গাণুনিক 
“শ্যান্তা নাটকে 
প্যবদাশ কিছু 
নু হইতেছে 


ইচ্ছামত সরল বা জটিল করিয়া তুলিতে পারেন। বাস্তবিকু.* 
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দ্বিতীয় যতি 


কাব/পাঠে 
অভিনয় দর্শন 
অপেনন পম 
চর্ধণা হয় বেণ। 


কাব্যালোক 


পক্ষে এইজন্য কবির বিভাবনাশক্তি কাব্যে যেন সনধিক পরিস্ফুট 
হয়। কাঁব্য নাটকের ন্যায় তত স্পষ্ট অবস্থানুকৃ্তি নয় বলিয়। 
এবং অন্ুকৃতি থাকিলেও কবির মানস-প্রকৃতি অধাঁধে প্রকাশ 
পায় বলিয়া, তাহাতে ইংরেজীতে যাহাকে বলে 17002] 
8197767 তাহার সন্ভাব অনেক বেশি । আমরা 'দেখিব নাট্য 
ও কাব্যের মূলগত পার্থকা ইহা হইতেই গামিয়াছে। 
কিন্ত তাহা আলোচনার পুর্ব্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ 
করিতেছি। 


আমাদের মনে ভয়, অভিনয় দর্শন অপেক্গ। কাব্য পাঠে 
সম্থদয় সুধীজনের রস ও ধ্বনির চব্বণা হয় গনেক বেশি, 
বস্ত-্বরপের উপলদ্ধিও হয় অনেক বেশি। পাঠকের টি 
কাব্য-পাঠের কালে মমধিক অন্তর্পাখী ও ন্বগ্রতিঠ থাকে, এবং 
বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বাসনা-লোকের আলোড়ন এবং কল্পনা- 
শক্তির স্পন্দনের জন্য নাট্যরস অপেক্ষ। বিচিত্রতর ও গভীরতর 
কাব্যরদের আম্বাদন করিয়া থাকে। নাট্য মুুদক্ষ নটের 
অভিনয়-নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ অবস্থান্বকরণ ও প্রত্যক্ষ-দৃ্ট বলিয়াই 
নাট্যরসের স্বাদ অতি ভীব্র ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে; কিন্তু কাব্য- 
রস যুখ্যতঃ পাঠকের কল্পনা ও ভাবনা-কুশল চিন্তের আশ্রয়ে 
পুষ্ট বলিয়া তাহাতে সৌন্দধ্যময় সৃষ্ধ ব্যঞ্জনা ও বন্তম্বরূপের 
বিচিত্রতর আব্বাদ থাঁকিতে পারে। এই বিষয়ে বোপদেৰ 
রাত নামে প্রচলিত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকায় অনুকূল 


রম ও ভাব 


মন্তব্য করিয়া এক অজ্ঞাতনামা বিদগ্ধ ব্াক্তির উক্তি উদ্ধত 
করিয়াছেন; যথা) 
“অভিনট়ৈঃ উপদর্শমানাদ অগি সন্দভৈ; মমপামানো বম 
অতিম্বদতে । অতএবোক্তম- 
কবিবাগভিনেয়ঞচ ভছ্গায়ো! দ্বিধোতে | 
স্শক্ি-মহিরা তু গ্রথমোহর বিশিষ্ভাতে ॥ ইতি । 
-- মুক্সাফলঃ ১১1১, পক 
_ অভিনয় দ্বারা প্রদশিহ হইলেও সন্দঙে সমপিত রস মধিক আন্গাদ 
দেয়। অতএব বলা হয় 
কাব্যাস্বাদনের দুই প্রকার উপার মাঞ্েকবিবাকা পান এবং আইগ্য 
দশন। বন্তশক্তির মহিমার বলে প্রথম উপারই বিশিষ্ট বলিয়া! স্বীরত 
ইয়।১ 
এই বিধয়ে ভোজদেবও মন্তব্য করিয়াছেন, 
“অতঃ অভিনেতৃভাঃ কণান্‌ এব বহুমন্টামজে, আিনেয়ভাপ্চ কীবাম, 
এব ইতি।” -শুঙ্গারপ্রকাশ। ১ম প্রকাশ 
_-অন্গএব অভিনেত| গণ হইছে কবিগণকেই বড মানন| করি এবং 
অভিনেয়-সমৃহ হইতে কাঁব্যকে।; 


(১) আরিইটল্‌ কিন্ত মকল দিক্‌ উইতে, বিশ্ষ্যে ভাবে বিবয-গঠ 
ধক্যের দিক হইতে বিচার করিয়া মন্তব্য করিগাছেন,__ 
£]0000য 18 900 1710179৮270, 8311710081৭ 6101 


10019 [96119061). 1066) ২71, 
_স্ুটুতর রূপে লক্ষ্যের প্রাপক বপিয়। ট্র্যাঞ্জিডিই উন্নততর রী 
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বোপদের এবং 
জু শক বিদগ্ধ 
বাতির মগবা 


ভোজধেণের 
প্যতমও 


২৬৮ 


তৃতীয় যুক্তি 


নাট্যরসের 
বাহিরে পৃথক 

কাব্যরস 
থাকিতে পারে 


উদাহরণ-- 
শু এস 


কাব্যালোক 


এই উভয় স্থলেই কাব্য এবং পঠিত নাটককে কাব্য, আর 
অভিনীত নাটককে নাটক বলা হইয়াছে। 


নাট্য ও কাব্যের পার্থক্য-ব্ষিয়ে আমাদের মুখা আলোচনা 
রস-সম্পর্কে। আমর! বলিতে চাই যে, নাটকে যে সকল রস 
থাকিতে পারে, মহাকাব্যে বা আখ্যানমূলক কাব্যে তাহা 
থাকিতে পারেই, গীতি-কাব্যেও থাকিতে পারে। কিন্ত 
অব্যক্তব্য অংশের প্রকাশ-হেতু কাব্যে এমন কতকগুলি রস 
থাকিতে পারে ও আছে, খাটি নাট্যকাব্যে যাহাদের থাকা 
সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই মন্তব্য নাট্য ও কাব্যের অন্তর্গত রস 
ও ভাবের জাতিভেদ-সম্পর্কে নয়; কারণ এক নাটকে যে 
রস ও ভাব অব্যক্তব্য, অন্য নাটকে তাহা ব্যক্তব্য হইতে পারে। 


এই কথা যে প্রাচীনকালে কেহ 'কেহ একেবারেই বুঝিতেন 
না, তাহা নয়। শান্তরসের বিচারেই দেখা গিয়াছে, ধনপ্রঁয় বা 
শারদাতনয় এবং আরও কেহ কেহ মন্তব্য করিয়'ছেন,_এই 
নবম রসটি কাব্যোপযোগী হইলেও নাট্যোপযোগী নয়। 


আটটি রস গণন! করিয়! ধনপ্তায় বলিতেছেন,_ 


“শমমপি কেচিৎ প্রান, পুষ্টি নাট্যেযু নৈতন্ত 
ং 
_দশরূপক) 81৩৫ 


কেহ কেহ শান্তকেও রস বলিয়া থাকেন, কিন্তু নাট্য-সমূহে ইহার 


*ট হয় না। 


রম ও ভাব ২৬৯ 


টাকাকার ধনিক মন্তব্য করিলেন, 

“সর্বথ| নাটকাদৌ অভিনয়ানি স্থায়িত্বম, অন্মতিঃ শমস্ত শিবিধাতে।” 

_নাটক প্রভৃতি যাহাদের স্বভাবই হইল অভিনয়, তাহাদের মধ্য 
শমভাবের স্থায়িত্ব আমাদের দ্বারা সকল প্রকারে নিখিদ্ধ করা হইতেছে | 

ধনগ্তয় ও ধনিকের মন্তব্যের তাংপধ্য এই যে, শান্তরম 
নাটকের উপযোগী নয়; তবে কাব্যে থা শ্রব্যকাব্যে চলিতে 
পারে। 

বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া অনেক পরিষ্কার করিয়াছ্ছেন 
শারদা-তনয়। 


তিনি ভাবগ্রকাশনের প্রথম অধিকারে মাধারণ ভাবে বলিলেন, 


44427128255 এ... শু! রধাতিনয় 
_অনুভাঁব নাই ধলিয়া শমভাব নাট্য অভিনীত তইতে পারে না লেন 


তাই নাট্যের উপযোগী স্থায়ী ভাব আটটি মাত্র | ইনার পরে নার 
নি %£ নি রি রি পরুলঙতা-ক্েতু 

ষ্ঠ অধিকারে তিনি শান্তরসের বিভাবসমৃহের বর্ণনা করিয়া শাগরস 
দেখাইলেন শান্তরমের অভিনয়ের জন্য নায়কাদির কাধ্য-্ববূগ এ 
ঠ পু 7 ) 


অনুভাব অতি বিরল; তাহার মতে এই রূসটি “বিকলাঙ্গ 
(১) “অতোহমুভাব-রাহিত্র্য] নন নাট্যেংভিনয়োভবেং |” 
“ততোহষ্টো স্থারিনো ভাবা নাটন্তৈবোপচুধাগিনঃ 1৮ 
--ভাধগ্রকাশন। ১ম অধিকার 
(২) “তম্মাৎ শান্তরপস্যৈবং বিকলাঙ্গ মূ উচ্যতে ।” 
- এ, ৬ষ্ঠ অধিস্ঞ্র* 
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ন[ট্য ও 
কাব্যের মুল, 
গত পার্থক্য ) 
রস ছ্িবিধ 


ভভিপেয় রস 
বা নাট্যরস 


ভভিব্যেয় রম 
বা কান্যম 


কাব্যালোক 


নাট্যাভিনয়ে ইহার স্থান নাই; তথাপি ইহা শ্রব্যকাব্যে 
শ্রেষ্ট__ 
“অভোহয়ং বিকলপ্রায় স্তথাপি শ্রেষ্ঠ উচ্যতে |" 
_-ভীবপ্রকাশন, ৬্ঠ অধিকার 
অতএব এই রূপ বিকলপ্রায় তথাপি পর্ডিতশণ-কর্তুক গ্রেষ্ঠ বলিরাই 
কথিত তয় । 


বি 


শান্তরসটি অনুভাবের বিরলঙতা-হেত নাট্যে শতিনেয় ঘয়, 
কিন্ত কাব্যে খে বলিয়া আদূত হয়। এইখানেই নাট্যরম 
ও কাঁব্যরসের মূল-গভ পার্থক্যের স্পষ্ট উপলা্ধ হইবে। আমরা 
অন্যভাবে রমকে ঢুইভাগে বিভভ্ত ৫ গাপি-অভিনেয় 
রস ও অভিধ্যেয় রম | এই উভয়বিধ রূসই কি অভিজ্ঞেয় 
অর্থাৎ রমানভাবে জানের গোচরীহৃত হর। খেরস অশিনয় 
করা চলে এনং অভিনযরুদর্শনে সাঙ্গাং ভাবে ্বান-গোচিরতা 
প্রাপ্ত হয়, তাহা অভিনেয় রস, ইচাই নাট্যরস। প্রসিদ্ধ আটটি 
রস, অথবা দেশগ্রীতিরস বা ভৌম রস নায়কাদ্রি কাধ্যদ্বারা 
অভিনীত হইতে পারে বলিয়া মুখাতঃ আভিনেয় রম। যে রস 
অভিধ্যান অর্থাৎ বিশেষ চিন্তন করিয়া আস্বাদন করিতে হয়, 
স্থায়ী ভাবের বহিঃপ্রকাশক কাধ্য হ্ব্ন বলিয়া অভিনীত হইতে 
পারে না, কাব্য পাঠ বা অরবণের দ্বারা অভিধ্যানের সাহায্যে 
জ্ঞান-গোচরতা প্রাপ্ত হয়, তাহা অভিধ্যের রম; ইহাই 
বিশিষ্ট কাব্যরম। শান্তরস, বাংসল্য রস, ভক্তিরস ব1 দিব্যরস 


* [বং নানাবিধ প্রাসঙ্গিক রস মুখ্যতঃ; অভিধ্যের রদ, অভিনয়ে 


রস ও ভাব 


ইহারা পরিষ্কট হয় না। বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের রস মাত্রেই 
অভিধ্যেয় রস ; অর্থাৎ কার্যে বা ঘটনায় অব্যক্তব্য রসপান্র 
অভিধ্যেয় রম। 


এখানে রসের ছুইটি নূতন ভেদের কথা বলা হইতেছে 
নাটকের জীবন হইল অন্তর্জগৎ বা বতিজগতে তীত্র দ্ধ ও 

সংঘর্ষ, অথবা বিচিত্র ঘটনাশ্রয়ে মিলন ও সংস্পর্শ । আখানবন্তু 
বদি মূল স্থায়ী ভাব ও সহকারী সঞ্চারী ভাবসমৃহকে কাছা ও 
ঘটনার অর্থাং উপযুক্ত অনুভাব-সমুহের মপা দির প্রকাশ ৭ রর তি 
না পারে, তাহা হইলে যতই ভাবোদ্দীপক সাপ থাকুক, এপ, 
সাক্ষাৎ ভাবে সংলাপের মধ্য দিয়াই নাট্যাকারে উপনিবনধ 
হউক, তাহ] রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয়োপযোগী নয় বলিয়া অপি 
নাটক নয়, কাব্যই। কতকগ্চলি রম ভাবত; শাউকের 
অর্থাং অভিনয়ের উপযোগী ; ভাহারা মৃঘাডি নাটারম পা 
অভিনেয় রম । আবার কতকগুলি রস অভিনয়ের উপযোগী না 
হইলেও সামাজিকচিন্তে অভিধ্যান দ্বারা চবধণা ও আন্বাদনের 
উপযোগী, তাহারা মুখ্যত; কাব্যরম বা অভিধ্যেয় রস। 

অভিনেয় রম লইয়া নাট্য রচিত হয়, মহাকাব্য বা এ 
কাব্যও রচিত হয়, কথাসাহিত্যও রচিত ভয়। এই কল 


২৭১৯ 


কাবারসেধ 
শপ 


নাটাএন 


কেেত্রে কাব্য বা কথাকে অনায়াসে না বীঁণান্তরিত করা কাবাহন কইতে 


চলে। কিন্তু অনেক সময় আভিনেয় বা নাটারসবর্ণনা-বৈচিতএা দি কাদার 


শা; 
5 


ভাভিধ্যে্ বা নিছক কাব্যরস হইয়া বায়? স্াবশ্য অভ্িধ্যের রস নটারস হয় না 


০ 


কখনও অভিনেয় হইতে পারেনা। যেখানে উপ ক পরিপেশ্ছ' 


২৭২ 


উহার উদাহরণ 
বৈষঃব কবিতা 


গভৃতি 


কাব্যালোক 


নাই, এবং ভাবসমূহ কায বা অনুভাবের মধা দিয়া প্রকাশ 
না পাইয়া! কেবল কথায় প্রকাশ পাইতেছে ; অথবা ভাবের 
গুতা, গভীরতা ও ঘনতাই এই প্রকার যে, গ্রঞাশহীন স্তদ্ধতাই 
তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, কবি আসিয়া নানা অলঙ্কারের ও 
সৌন্দধ্যের সাহায্যে সেই অব্যক্তব্য অতলদেশের মণিমালাকে 
এক এক করিয়া নানা কৌশলে দিব্যপ্রভায় পরিক্ষুট করিতে 
থাকেন, তখন প্রসিদ্ধ আটটি নাট্যরসও কেবল কাব্যরসে 
পরিণত হইয়। হইয়া যায়। পাঠিক-চিন্তের চিন্তন-ব্যাপারই 
প্রত্যক্ষ অবলম্বন বগিয়! কাব্য সমধিক রসাবহ হয়, এবং তাহাতে 
কাব গুঢতম ভাবও অবলীলায় অভিব্যক্ত করিতে পারেন, 
একথা গুব্রেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । উদদাহণণ-স্বরূপ বলা 
যাইতে পারে বৈষ্ণব কবিতার কথা; তাহাতে খুঙ্গাররসাশ্রয়ী 
পুব্বরাগ, অভিসার বা ধিরহের পদগুলি পাত্র বা পাশ্রী-বিশেষের 
মুখের উক্তি দ্বারা রচিত হইলেও নাটক নয়, বিশুদ্ধ কাব্য, 
রসও অনেক সময়ে অভিধ্যেয় রস। শাক্তপদের আগমনী 
ও বিজয়ার পদগুলি সম্বব্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য; তবে 
তাহাদের অবলম্বন-ভূত বাংসল্য রস মুখাত: অভিধ্োয় রস। 
বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, উত্তররামচরিত নাটকে সীতানির্বাসনের 
পূর্বে বিহ্বল-প্রায়* রামচন্দ্রের উক্কিকয়টি মুখ্যতঃ নাট্যোচিত 
হয় নাই, হইয়াছে গীতিকাব্যোচিত।১ এস্থলে রসও মুখ্যতঃ 
অভিনেয় নয়) অভিধ্যেয়। 


জাপা শশা লা পাপ ৯০ 


(২) পক্কিমচন্জের বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, উত্তরচরিত ও গীতিকাব্য। 


রস ও ভাব 
এই প্রসঙ্গে একটি নৃন্তন প্রশ্ন জাগে। অভিধ্যয় রসে 
সঞ্চারী ভাব বা অনুভাবের এশবর্্য অল্প বলিয়া তাহা কি সই 
“বিকলাঙ্গ' রস? এ কথা আমরা সহজেই স্বীকার করিতে পারি 
আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব, ভাব, সঞ্চারী ভাব এবং 
বিচিত্র অনুভাব লইয়া নাট্যরস বা অভিনেয় রস পূর্ণ হইয়া 
উঠে, তাহা পূর্ণাঙ্গ রস; তাহা রঙ্গমঞ্জে নিখুত অভিনয় কাঁরিয়া 
দর্শক-সাধারণের সমক্ষে আালেখাবং পরিশ্বুট করা চলে। 
নাট্য-্ঘভাব-সম্পন্ন কাব্যেও রস খুখাভত অভিনেয় রস এব তাঠা 
পূর্ণাঙ্গ রস । গীতিকাব্যের রস ঝ। প্রামঙ্গিক রস অনেক 
সময় পূর্ণাঙ্গ রদ । কিন্তু অনেক কবিভা আছে, এমন কি প্রধান 
আধিকারিক রস--শুঙ্গাররসের কবিতা ও আছে, বেখানে শন্ুতাব 
বা সপণরী ভাব বড় নাই, অথচ রচনা রসোন্তীণ হইয়াছে। 
এইরূপ স্থলে রস কি সম্যই বিকলাঙ্গ রস) বৈধব রে 
হইতেই উদাহরণ লওয়া যাক। প্রথম শঙ্গাররসাশ্রিত পুং 
রমের উদাহরণ লওয়া হইছে চতীদাস-রচিত রাধার 
গুব্বরাগের প্রসিদ্ধ পদ-_ 
“রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যগ|। 
বপিয় বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাগারো কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাঠে ফ্কেণপানে 
না চলে নয়ান-তার1। 
বিরতি আগরে. রাঙ্গাবাদ পরে 
যেমতি যোগিনা পারা ॥ 


টে 


২৭৩ 


পাভিধোয় হস 
কি সত্যই 
বিকলাঙ্র এস ? 


গুণ এম 


কাবে। উঠার 


উদ1হরণ 


২৭8 


উদাতকণের 
বিশ্রেমণ 


কাব্য হইনডে 
আগর উদাহরণ 


কাব্যালোক 


এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথমি 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 
হসিত বয়ানে চাঁহে মেবপাঁনে 
কি কহে দুহাত তুলি ॥ 
এক দিঠ করি. ময়ুর-মযুরী- 
ক করে নিবীক্গণে। 
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় 


কালিয়বধুর সনে ॥” 
এখানে স্পঃই দেখা যাইতেছে কিশোরী রাধিকা আলম্বন- 
বিভাব। বিরল দেশ, কালো মেখ, কালো বেণী, মমূর-মযুরী-কঃ 
উদ্দীপন-বিভাব ; ধ্যান-নিশ্চল নেত্রে মেঘের পানে চাহিয়া থাকা, 
আহারে বিরতি, রাঙ্গাবাস পরিধান করা, বেশী এলাইয়া ফুলের 
গাথনি খসাইয়া কালে! চুল দেখা, এবং একদৃষ্টিতে মযূর-মযূরী- 
কণ্ঠ নিরীক্ষণ কর! আন্ুভাব। চিন্ত$) আবেগ, স্মৃতি (যথা--সদাই 
ধেয়ানে চাহে মেথপানে ), নিবেদ (যথাঁবিতি আহারে 
রাঙ্গাবাস পরে ), উন্মাদ (যথা-হসিত বয়ানে চ'হে মেঘপানে, 
কি কহে দুহাত তুলি ;) প্রভৃতি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। 
রতি স্থায়ী ভাব; ইহা দর্শন-শ্রবণাদি-জাভ এবং মিলনের ব্যাকুল 
আকাজ্কা-প্রশ্থত পুব্ররাগ ; রস এখানে তাই বিপ্রলস্তশুঙ্গার। 
বিভাব, অনুভাব গুধঞ্চারী ভাবের প্রাঢুধ্যে রস পুর্ণাঙ্গ হইয়াছে । 
কবি জ্ঞানদাসের,- 
“মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথ! 
শুন শুন পরাণের মই । 


রন ও ভাব ২৭৫ 


স্বপনে দে রে যে শ্যামল বরণ 
ত হা বিশ্ব আর কারো নহ ॥” 


প্রভৃতি পদটিতে বিভাব, আন্থভাব এবং সঞ্ারী ভাবের 
এশ্বর্য এবং রসের অভিনেয়ন্থ ধন যেন আরও পুর্ণ? শঙ্গার- 
সম্পদে পুব্বরাগাত্বক পিপ্রলন্ত যেন উচ্টুসিত হইতেছে । 
ইহ] পূর্ণাঙ্গ রম। 


বহর ররর ররর ররর জারা রর এ 
এইবার বেঞ্বপদাবলী হইতে শুদার প্রভাত রামের কীমেকত  শগবিব 


88 ৮ব৭-৮ 
এপাদাপ-প্চিরে 
নিকলাঙ্গ শা অপূর্ণাঙ্গ হইলেও রসে হাহা যেন আরর কলার কথ 


উ যো নব ৪৫ 
উংকষ্ট! বিষ্ভাপতির প্রসিদ্ধ বধার বিরিচপদ - 
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(১) এ সি চামাপি দুঃখের নাঠি ছর। 
[ 2 যু 
এ '৪র| বাদণ মাত হাদপ গৃহের 


শূন্য মির মোর ॥ পণ 
ঝাম্পি ঘন গৰ- ভগ্বি সন্থুতি 
ভুবন ভরি বরিধন্ডিয়া 
কান্ত পাহুন কাম দারুণ 
সণনে খর শর হন্বিয। 
কুলিশ শত শত পাত থে 
ময়ূর নাচত মাতিয! | 
মত্ত দাছুরা ডাকে ডাহুকী 
ফাটি ঘাওত ছাঁতিরা ॥ 


২৭৬ কাব্যালোক 


তিমির দিগ ভৰি ঘোর ধাগনী 
অথির খিজুরিক পাঁতিয়া। 
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গেক্জায়বি 


হবি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 


অথবা বাংসল্যরসের,__ 


(২) নাত মোহন নন্দছুলাল। 
বাৎসল্যরসে 4 রঙ্গিম চরণে মঞ্জির পন 
সি বাজত কিছ্কিণী তাহি রসাল । 

স্থল পঙ্কজ দল জিনিয়া চরণঙল 
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা । 

তাহার উপরে নখ- চান সুশোভিত 
হেরইতে জগ-মন-লোভা ॥ 

মণি-আভরণ কত অঙ্গহি লক 
নানার মুকুত। খিব। দোলে 

মামা মাবণি চাণ্দবদন তুল 


নবাঁন কোকিল ষেন বোলে । 


অথবা সখ্যরসের,- 

(৩) আওত শ্ীদামচন্দ্র ধঙ্গির। পাগড়া মাথে। 
স্তোককুষ্ট অংশ্ুমান্‌ দাম বনুধাম সাথে ॥ 
কটি কাছনি, বঙ্ষিন ধটি, বেখুবর বাম কাঁখে। 
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর, ভায়া ভায়্য। বলি ডাকে ॥ 
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কাণে কুগ্ুলখেল। | 
গলে লঙ্ষিত গঞ্জাহার ভুগে অঞদ বালা ॥ 


সখ্যরসের 
উদাহরণ 


রস ও ভাব ২৭৭ 
শুটচম্পকদল-শিন্দিত উজ্জল তন্থু শোভা। 
পদ-পঞ্চজে নূপুর বাঁজে শেখর-মনোলো গা ॥ 
অথবা পুনরায় শরঙ্গার বা উজ্জল রসের, 


(8) হাথক দরপণ মাথক ফুল | 
নয়নক অঙ্রন গুখক ভাঙল | 


্‌ মিলশ-শুল। পের 
হদয়ক মুগমদ গামক হাব। উদাহরণ 


দেহক সদণস গেহক সার ॥ 
গাথিক গাথ মীনক পানি। 
জীবক জাবন হাম এছে জানি ॥ 
তু কৈছে মাধব ক তু মোয়। 
থছ্াাপতি কহ দুহ' দোহা ভোর | 


প্রথম পদটি বিগ্ভাপতির শ্রে৮ পিরহ-পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ | প্রথম পদটির 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে স্থায়ী ভাব বিগ্রলন্তরঠির সহিত [গণ 
সাধারণ ভাবে বিষাদ ও বাাকুলঠার ভাব শনুস্াাত রহিয়াছে। 
নায়িকা অর্থাং আলম্বন-বিভাব রাধিকা, কিন্তু আনুভাব শা 
একটিও, সঞ্চারী ভাবও ভাই নাই বলিলেই চলে, রহিয়াছে উদ্দীপন 
প্রবল উদ্দীপন-বিভাব। পাবমান পরনের আখাতের পর আথাহ। ভবের 
পু পঢ়যে। স্থায়ী 

আসিয়া যেমন স্থির সমুদ্রে বিপুল বিক্ষোভ ঠোলে এবং ভাবের উম 
সমুদ্রের মন্ত স্বরূুগকে গোচরীভূত কারে, স্বরূপ উদ্দীপন- 
বিভাঁবের উপধুঠপরি অভিঘানে স্তায়ী ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া সহ 
তরঙ্গে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং শুঙ্গাররসাকে সমুজ্জল 


উদ্দীপন 
করিয়াছে । ধ্যার সকল ন্ডতা, নিলনের ভীত্র চা নেধগিহ্দন- স্্খিতাতর বিদাও 


২৭৮ 


দ্সনুও [পু পৃ 
সঞ্চাধী ভাব শা 
থাকা মাত্বও 
বাসর এঠ)গ 
প্রকাশ 


কাব্যালোক 


ভুবন-ভরা অশান্ত বর্ষণ রাধার হাদয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
এ সেই ভরা বাদর, যাহার সুচনায় আষাঁড়ের প্রথম দ্রিবসে করি 
কালিদাস কণ্ঠালিঙ্গন-সুখী প্রেমিক-ঘুগলের চিত্বেও বিরহের 
আত্তিপুর্ণ জন্যথাভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ কিন্তু মাহ 
ভাদরে ভরা বাদরে রাধিকা শৃহ্যমশ্দিরে শূন্য চিত্ত গায়, পুনঃ পুনঃ 
খরশরে আহত হইভেছে। প্রকৃতির বুকে বঙধ্বনির সম্তাষণে 
মযূর মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, মেঘ-ধর্ষণে দাছুরী ডাক সকলেই 
পাগল। হায়! শ্বন্ত মন্দিরে রাধিকার পুক যে কাটিয়া 
যায়! এতো গেল দিন, হয়তো বা সহ হয়। আমিল 
ভিমিরাবরণে বোর খামিনী। এ যে কালো মে'ঘর বক্ষে বিছ্যুং 
সুন্দরী অস্থির হইয়া খেলা ধরিতেছে! গাগা! বিদ্যুদ- 
ছ্যতিময়ী রাধিকা, তাহার কুঞ্জ কৌথিয়? 


এই কবিতায় রস আছে কিনা এবং পূর্ণ চক্দে 
জ্যোৎল্সা আছে কিনা একই প্রশ্ন । তথ এখানে অনুভাৰ 
একটিও নাই, সঞ্চারী ভাবও তখৈবচ, তাহ। হইলে কাব্যে 
র্বন্তা আসিল কি প্রকারে? কশিছাটি মন্কীতধন্মে সমান- 
ভাবে পুষ্ট হইলেও আমরা এখানে কেবল ভাবধম্মের দিক্‌ 


হইতেই বিচার ক্রিন। রস-শিম্পগ্ডর মূল কথা হইল ভাবের 


অতিসম্পন্নতা। কথাটি পুর্বে উদ্নিখিত হইলেও আবার উদ্ধত 
হইতে পারে,-ভাব অভিসম্পন্ন হইলেই রসতা প্রাপ্ত হর, 


. - ভাবা এবাতিপম্পন্নঃ প্রয়ান্তি রসতামমী। 


বস ও ভাব 


২৭৪) 


ভাবের অতিসম্পন্নতার জন্তাই ত অনুভাব, সপ [রী ভাব এবং উদ্দীপন পথবসথার কারণ 


বিভাবের আবশ্যকতা । কাবোর পিচি্ উদাহরণ বিচার করিয়া 
আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, নাটারম বা অভিনের-স 
উপাদান-ব্চাঁরেও পূর্ণাঙ্গ, নতুবা ভাহাদের অতিনেয়ন্ হয় শা; 
কাবারম বা অভিধ্যেয় রসে ছুই একটি উপাদান, যেনন 
অনুভাব, বা সঞ্চাণী ভাব, কখনও ব। উদ্দীপন ভাবের পিরনঠা 


অথবা একেবারে অভাবও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 
রমোপলদ্ধির গুপহার হাশি হয় না। ইহাদের রসগার 
কারণ অভিপ্যান, অঠি বা আভিনথো বিশেষভাবে ধান বা 


চি্ছন। সামাজিক চিত্তের চিন্তন-বাপারে বন্থ পাদ 
হইয়া যায়। এই চিন্তন-প্যাপারের আনুধল্য আসে » 
অন্য উপাদান হইতে। দেখ। যাইবে যে মকণ কিতা এক 


তাঙ্গ ছুব্বল বা 


$) পৃ 
ন্‌ 


হইয়া ক্ষতিপূরণ করে, এপং মোটের উপর ভাবের 
তল্যরূপেই সিদ্ধ 


৪; শারদাতনয়র ক থিত 


$ তাহ নাতি ২ পুষ্ট 
নঙা-কাঁধ্য 


প 


অনিসম্প কর্ধিয়া থাকে এই 
অভিধ্যেয রস ভাই বাহ রূপে বিকলা্গ 
কাধ্যতঃ পুর্ণাঙ্গ, এক অন্দর অভাব পরিমান্গ্রণে , 
ূর্ণ হই থাকে, এসং কাব্য রসবং হইয়া ঘাঁ়। 
শান্তরস, বা বাংনল্যরস, বা ভক্তিতস, "আনা 
কোন প্রাসন্গিক রসে সাধারণতঃ অনুভব 
কিন্তু উদ্দীপন বিভাবের প্রাচুধ্য কাব্যকে 
করে। 


ভঙ্টালও 
তান অঙ্গদ্বার। 
পন 


৫7 চটি তা 
পল) 


অধিষ্ঠনান, সেই সকল করিগায় আগর কোন€ ও 


রসোতীর্ণ 


তারের 


অিমন্া়তা 


মার 
স্ব! 


৯ধ)!ম 


বা তি পু 7ণ 
[িহন-গুক 
"গগন দুর্গহায 
টানা "পার 


৩ 
51 ৪পুষ্টি 


৮ ৬ পায় রম 


বাঃ বিকল 


£2হাও কায্যতঃ 
পণ! 


২৮০ 


প্রধান 
'পাধিকারিক 
রূমেও এই 
নিয়ন খাটে 


দ্বিতীয় পপটির 
বিশ্লেণ 


উদ্দীপন 
খিভাবের 
অতিশয়তা 


তৃতীয় প্দটির 
বিশ্লেষণ 


কাব্যালোক 


আমাদের আলোচ্য উদ্াহরণটি অন্যতম প্রধান রস শূঙ্গার- 
রসাশ্রিত হইলেও সেখানে অনুভাব নাই, কিন্তু উ্দীপনবিভাবের 
কি বিচিত্র ও বিপুল সমাবেশ! ভর! বাদর, মাহ ভাদর, শৃন্ত 
মশ্দির, মেঘের গর্জন "ও বর্ষণ, কুলিশপাত এক ময়ূরের নৃত্য, 
দাতুরী ও ডাভ্কীর মন্ততা, ভিমির-যামিনী এব; মেঘের বুকে 
বিছাদ-বিলাস--সকলই উদ্দীপন বিভাব; পাঠকের চিত্তে 
যুগপৎ বিরহবোধ ও মিলনের আকাজ্া পুনঃ পুনঃ জাগ্রত 
করিয়া স্থায়ী ভাবকে অতিপুষ্ট বা অতিসম্পর করে, এবং ফলে 
চিত্ত একেবারে ভাব-তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে রসের 
প্রকাশ ঘটে। এই জাতীয় অভিধ্যেয় রস পাঠক-চিন্তের 
চিন্তন-কুশলতায় প্রকাশ হয়, তা! কদাচ অভিনেয় হয় না। 

উক্ত কবিতাটির উদ্দীপন বিভা বাহিরের গ্রকৃতি। পরবর্ত 
বাংসল্যরসের কবিতাটিতেও (“নাচত মোহন নন্দছুলাল” ) 
অন্ুভাব ও সর্ণারী ভাব প্রায় নাই, উদ্দীপনধিভাবের অতিশয়তা 
আছে এবং 'ভাহা হইতেছে নন্দছুলালের বিচিত্র রূপ 
ও অলঙ্কার; বহিঃপ্রকৃতি নহে । কেবল শেষে একটি অন্ুভাৰ 
মা মা মা বলিয়া ডাকাঁ-বাংসলযরসকে ঘন করিয়া 
তুলিয়াছে। 

পরবন্তাঁ সখ্যরতসর কবিতাটিও একই প্রকারের; গোপাল 
বালক-গণের বিচিত্র সঙ্জা ও অঙ্গের অলঙ্কার-ূপ উদ্দীপন 
বিভাবের প্রাচ্য অনুভাবের অভাবের পুরণ করিয়াছে । এখানেও 
'ভবঁশ্ঠ একটি অন্ুভাব আছে_ভায়্যা ভায়্যা? বলিয়া ডাকা। 


রস ও ভাৰ ২৮১ 


শেষ কবিতাটি আবার শুঙ্গার বা মধুর রসের কবিতা। 
এখানেও তন্ুভাব ও সঞ্চারী ভাব নাই; আশ্চধ্য এই,-সাক্ষাৎ 
ভাবে উদ্দীপনবিভাবও নাই; আছ কেবল মালাবপক: 
অলঙ্কারের আশ্রয়ে উপমান বা অগ্রস্থিত বিষায়র ৫ 
এই বিষয় গুলিই ব্যগ্রনাধন্মে আলক্বনবিভাব কৃষ্ণের অলঙ্করণ 
করিতেছে, এবং উদ্দীপন বিভাবের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্বায়ী 
ভাব রতিকে অভিসম্পন্ন করিরা তুলিয়াছে। এখানে তাই 
শলগ্কারাশ্রয়ে বিকলাঙ্গ ঘুচিয়া রস গুর্ণাঙ্গ হইয়াছে। 


১কুখ পার 


[ও লজ 
14551ণ 


“মুখের লগিম়া এ খর বাঁধি 
'অনে পুডিযা গেল। নার 
ূ গলুপাপ শ্গারি 
অশির-মাগরে গিনান করিতে এক মুদাঠরণ 


সকলি গরণ ডেল ॥” 


_-চশীদাসের, এই. কবিতাটিতেঞ নিষম-অলঙ্কারের 
তরঙ্গ উঠিতেছে। মানা বিষয়কে পার্শে বমাইয়া বাগন-ধন্মে 
ভাবকে অতিপুষ্ট করা হইয়াছে, এবং কবিতায় উপাদানের 
বিকলাঙ্গতা-সন্বেও রস পূর্ণাঙ্গ হইয়া উল্লসিত হইয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা কাব্যের 'নববর্ষ? কবিতাটি সপাঙ্ধীওত এবীলকাব] 
2৮175 উদাহরণ 
অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। 


ঙ 
“হরর আমার নাচেরে আঁকে 
ময়ূরের মতো নাচেরে 
হ্দয় নাচেরে। 


২৮২ 


১ ২৮০৯4 
কবিতাটির 
বিদেযেণ 


কাব্যালোক 


শতবরণের ভাব-উচ্ছ্লাস 
কলাপের মত করেছে বিকাশ, 
আকুল পরাণ আকাশে চাহিদা 
উল্লাসে কারে যাঁচেরে। 
সদয় আমার নাচেরে আপ্দিক 
মযুরের মতো নাচেরে ॥ 
গুরু গুরু মেধ গুমরি, গুমরি' 
গরজে গগনে গগনে 
গরজে গগনে । 
ধেয়ে গলে আসে বাদলের ধারা, 
নখান ধান দুলে দুলে সারা, 
কুলায়ে কাপিছে কাতর কপোত, 
দাদুরা ডাকছে সঘনে। 
গরু গুরু মেথ গুমরি+ গুম? 
গরজে গগনে গগনে ॥” 
খানে কবি-হৃদয়ই আলম্বন বিভাব ; চেষ্টা করিলে 'হাদয় 
নাচে" বা “আকুল পরাণ আকাশে চাহে'_এই ছুইটিকে অন্ুুভাব 
বল! যায়) কিন্ত কাধ্যতঃ ইনার অন্ুভাব নয়, কেননা হৃদয়ের 
নাচ এবং চি র চাওয়া কিছুই প্রত্যক্ষ গোঁচর বাঁ শভিনেয় হয় 
না। শিভবরণের ভাব-উচ্ছাস'-এর কথা লিখিত আছে বটে, 
কিন্তু সহর্ষ উল্লাম ছাড়া আর কৌন ভাবেরই প্রকাশ কবিতায় 
নাই, উহাকেই আস্মাদাক্কুরকন্দরীপ মূল স্থায়ী ভাব বলিতে 
তব কবিতাটির অপূর্ববন্ধ আসিতেছে বর্ধার বিচিত্ররূপের 


ও ভাব 
অবলম্বনে উদ্দীপনবিভাবের বিপুল সম্ভার হইতে । গিতীয় 
স্তবক হইতে বর্ধার বিচিত্র রক্ষময় চিত্র 48 অগ্গিত 
হইয়াছে; তাহাই ভাবকে অভিগু্ট করিয়া রমায়িত করিয়াছে । 
মূল রদ এখানে প্রাসঙ্গিক রম, কিন্তু ফলের বিচারে ভাচাক 


বিদ্াপতির “এ সখি ভামাঁরি দুখের নাহি ওর"--এই কবিতাটির 


যায় পূর্ণাঙ্গছই বলিতে হইবে । 


ভালমাশন্যুকজি 
অর্থহীন সঙ্গীতের ধ্বনিপরম্পরা চিন্তে শনু্ধপ স্পন্দন-৪ 
জাগাইয়া কিঞ্চিৎ আম্কুট হইলেও রমবোধ জন্মায় । 
অনুকুল স্গন্দন-পরম্পরা হইতেই রয়াবোধ জানবো । 
ধ্বনি হইনেও আসিতে পারে, 5৫ আসিভ পানে। 
যেখানে অর্থপূর্ণ আলগন দিভাবের মঙ্ষে শর 

থবা কেবল অন্ত্ুভাবের শি গুল: এশ্বপা রহিয়াছে, এবং মলিহ 
রা ভাঁবটি নানা আঘাতে ঢকিত ও সজাগ হইয়া চিত্রে একঙান 

স্পন্দ-প্রবাহ অঞ্ধার করিতেছে, মেখানে রসবোধ পরিশ্থঃ না 
হইবার কোন হেড নাই । 


দিশা 
৮ ? *১4 
[ন »শপ্ধন 
ভাত 


চর্থ 


উদ্গীপনবিতাস্র, 


বিষয়টি সুদীর্ঘ হইয়াছে, আর আছে নাচন! করিব শা। 
আমরা কেবল বলিতে চাই অভিনবঞ্৫-কথিত “খান: ৯ 
নাট্মেব_এই মন্তব্য কদাচি বিচারসহ নচে। 
বাহিরে কাব্যরস আছে, তাহার বিশিউধন্ম ও বৈচিত্্যৎ তাছে, 
তাহাকেই আমরা বলিলাম অভিধ্যেয় রব । ইহা উপ 


নাট।রণসর 


শব 6 
চর রা ্ পা ৮৪ 
5 [পান তহৃতের 


২৮৩ 


কলা 
£/, খপ দি 


5116 
গত 11 ॥ 


পদ ৪ ৪1ল 
তি পাশ 1 
প্ ছি » 17627 544. 


ন 2 441 
মু: 5মঠ 
র্‌ মে 


২৮৪ কাব্যালোক 


বিশিষ্ট কাধ্র বিচারে কখনও বা পুর্ণাঙ্গ, কখনও বা! বিকলাঙ্গ কিন্তু রসের 
7". স্বরূপ-বিচারে সর্বধদাই সমান ও সম্পূর্ণ । 
শাতিকাধের এই উপলক্ষে গীতি-কাব্যের রস-বিচারের একটি জটিল 
গা প্রশ্নের সমাধান করা হইল। 
ভরতমুনি যে সূত্র করিয়াছিলেন, 
“তত্র বিভাবান্ভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ রস-শিষ্পন্তি” 
তাহা তিনি স্পষ্টতঃ নাট্যরসের সুত্র বলিয়া উল্লেখ 
ক, করিয়াছেন; নাট্যরস-বিষয়ে এইসুত্র এবং সিদবান্ত অন্রান্ত। 
কিন্ত এ সৃত্রকে যাহারা নিব্বিচারে কাঁব্য-রসের শুত্র বলিয়াও 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের সমাগদশিতার এব; দূরদরশশিতার 
প্রশংসা করা যায় না। 


ভরতদুশির ত্র 
প্রা? 


(৪) 
স্থায়ী ভাৰ ও রসের সংখ্য। ও পরিচয় 


কবিকরণপারের রসাধ্যায়ের শেষ ভাগে কবি কর্ণপুরগোষ্বামীর অভিমত 
রও ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, রস মাত্র একটি এবং স্থায়ী 
সকল রই উহা ভাবও মাত্র একটি । গোসক্বামী মহাশয় ইহার পরেই প্রেমরস 
অঃইত. নামে একটি নৃতন রস স্বীকার করিয়া বলিলেন, 
"প্রেমরমে সবে রস অন্তর্ভবস্তি ইত্যতর মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ। গ্রন্থগৌরব- 
রাঁদ্‌ দিও মাত্রম উক্তমপ” 
__অলঙ্কারকৌস্ভ, ৫198) বুত্তি, পৃঃ ১৪৮-১৪৯ 
_ প্রেমরসে সকল রসই অন্তভূতি আছে, এই প্রগঞ্চ অতি মহান্‌। 
এ্ড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে দিক্‌ মাত্র কথিত হইল । 


বু ও ভাব ২৮৫ 
অতঃপর তিনি মন্তব্য করিলেন, 
“উন্মজ্জন্তি নিমজন্তি প্রেদাখণ্ুরসত্বতঃ | 
সর্ধে বনাণ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গ! ইন বারিধৌ ॥” 
সমুদ্রে তরঙ্গ-সমূহ্র স্তায় অথণ্ড গ্রেমরসে সকল বম ও দকল ভাব 
একবার উঠিতেছে, আবার বিলীন হইতেছে। 
কর্ণপুর গোস্বামীর অনেক গৃবের্ব ভোজরাজ তদীর় শঙ্গার- ও টি 
প্রকাশ গ্রন্থে বিশদ রূপে এবং সরক্গতীকঠাভরণে অংঙ্গিগ্ু পে দরগসর মর 


৫ টকা নর রঃ প্রতি 
শূঙ্গাররসকে অব্ব-রসের মূল গ্রকৃতি বলিরা বর্ণনা করিয়াছেন | শঙ্গার অগ 
এই শুঙ্গার কিন্ত নবরমের আদি রম নয়, ইহা পুরুমের আদি অঠিনা" 


প] ঠা 


আদি অভিমান বা অহঙ্কার। ভোগ বলেন, 
“তচ্চ আত্মনোহ হঙ্কার-গুণ-বিশেধং কন; স শুর, সোহা উনান), 
সরমঃ। তত এতে রহ্যাদয়ে। জায়ান্ে |? 
শুঙ্গারগ্রকাশ, ১১ন প্রকাশ 
_-তাহাকে আম্মার অহঙ্কার নামক গুণবিশেশ বাণয়। বণিহোছ। 
তাহাই শুষঙ্গার, তাহাই 'অভিমান, তাহাই রপ। তাহা হহদহ এহ পাত 
প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া খাকে। 
সরন্বতীকঠাভরণে তিনি রস-পরিচ্ছেদের পরারস্তেই ভুমিকা 
করিয়াছেন, 
এরসোহভিমানোহ্তচঙ্কারঃ শৃঙ্গার হতি গায়তে | 
বোহ্ স্তপ্যান্বগাৎ কাব্যং কমনায় ঠ অত 
ভি ৫1১ 
_ বস অভিমান, অহঙ্কার, শূঙ্গার বলিয়। গাঠ হইয়া] থাকে । এই 
যে রস, তাহার অন্বয়-হেতু কাব্য কমনায়তা গ্রাপু হয় | 


২৮৬ 


ভোজরাজের 
অন্য মত-- 
(এমরসহ মল 


গ্রক্ৃতি ' 


এইপনগে 
অভিনবপ্ুপধ 
শান্তরদকে। 

ভবভূতি 
করুণবসকে। 


কাব্যালোক 


অভিমান বা অহস্কারকে কেবল রসের কেন, স্বগ্টির যাবতীয় 
বিষয়ের মূল কারণ বল! যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ 
দার্শনিকতা থাকিলেও রস-্বরূপ বুঝিতে তাহা বিশেষ কিছু 
সাহাষ্য করে না। 


ভোজদেব কিন্ত সর্বতীকঠাভরণে অহঙ্কার-খঙ্গারের পরই 
প্রেমকে সব্বরসের মূল প্রকৃতি বলিয়া নির্ণর করিয়াছেন। 
এই প্রেম অহঙ্কীরের উত্তরা কোটি বা চরম প:রণাম, অর্থাৎ 
পরিপক অবস্থা। আমরা লোককে রতিপ্রিঘ, রণ-প্রিয়, 
প্রিহাস-প্রিয় অথবা অমর্ধ-প্রিয় খলি বলিয়া ভোজদেবের 
মতে গ্রীতি বা প্রেমেই সকল ভাব পধ্যবসিত হইতেছে । 
কবিকর্ণপুর প্রেমরম মর্ধরসের মূলাধার কেন, গহার কারণ 
উল্লেখ করেন নাই; তাহার পুক্পগ সী ও তীহ;র আদর্শ-ডুত 
ভোজদেব যে কারণ দিলেন, ভাহাও প্রো চিতকে তু করে না। 


এইবূপে দেখিতে পাওয়া যায় রস-বিশেষের ভক্ত তাহার 
আরাধিত রসকেই সর্বরসের শৃলপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা 
করিয়াছেন। আচাধ্য অভিনবগ্তপ্ত শান্তরসকে বলেন 
সর্ধবোত্বম রস, তাহা প্রকৃতি-স্থানীর় হইয়া অন্ত সকল রসের 
জন্ম দিয়া থাকে সরি ভবঞুতি তমসার মুখ দিয়া যে 


(১) নাট্যশান্, ৬।১০৯॥ ভাষা। পৃঃ ৩৪০ 
*$&-1$ এই প্রনঙ্গে আরও ডইব্য-_নাট্যশান্ত ৬)১০৭-১০৮ 


৪৮ 


রন ও ভাব ২৮৭ 


কথা, বলিয়াছেন, ভাহার মধ্যে শ্রে্ টাকাকার বীররাঘন হইাতে 
আরম্ভ করিয়া অনেক পণ্ডিহই ভি ভবভূতির মন্শবাণী উপলগিি ০ 
করিয়াছেন,ফরুণরমই রম, শল্তান্ট রস উারই বিকৃতি বা পরও বা 
পরিণাম মাত্র | নারায়ণ ও ধশ্মদতের মঠে সকগ রসের সার. 
অদ্ভুত রম, এবং অদ্ভুতরই রস অর্থাৎ যুলরম*। 


(১) “একো রমঃ করুণ এব নিগিন্ততভেদাদ 
ভিন্ন; গৃথক্‌ পৃথগিবা শ্রয়তে ধিবস্তান্‌। 
আবর্তবুদদ- ৩এগময়ান্‌ বিকারান্‌ 
অস্থো যথা সলিলমের ঠি তৎসমগ্রমূ॥৮ উভররামউিত। অ১২ 
একই করুখরস নিমিত্তভেদ-চেত ছিন্ন ৬৪ গুথক পুথক বাগতের 
প্রাপ্ত ভা, জল যে প্রকার "আব, বুদ 9 হর বিকার প্রাপু হয, 
কিন্তু বস্ততঃ সমন্তই সিল থাকে । 

(২) "ইদমত্র কনেমতম্দ্দাগি শরঙ্গার এক এব ধম হি, 
শুক্ষারপ্রকাঁণকারাদি-মভম্‌, গণি গ্রাচরাদি রাগিবিপাগিদাধারখ্যাত করণ 
এক এব রসঃ। "আন্ত ত ভি তয়; £5। বিটা িটাতী 

এখানে ক্রি মত হইতেছে এই, শুঙ্গারপ্রকাশকার গ্রড়া চর 
মতে যদিও শু্লারই একমত রম, তথাপি জীবনে উঠার প্রাচধাচেতে এবং 
সারী ও সংন্থাসী সকলের মধোই সাধারন অপস্থাণহেত কখণই 
একমাত্র রম, অন্থান্ বম তাহার খিরুতিমাএ | 

(৩) “তদাহ ধন্মদর্ত; শ্বগরন্থে- 

রসে সার শমংকারঃ সব্ধঘাপানড়র়তে | 
তচ্চমৎ্কার-সারত্ে স্ধরাগাড়ুতে রন ॥ 
তম্মাদ্‌ অছ্ু্নেবাত কৃতা নারারণো রসম্‌। ছি” 
_-মঠিহা পণ ৩1৩, পৃষ্ডি 
ভাই বর্শদত গ্রন্থে বলেন,রদের সার উঠছেছে চমৎকার, উঠ! 
সর্বত্রই অনুভূত হয়। সেই চমৎকারের সার সর্ধাএহ দু রম ৭ণ্যি 
স্বীকৃত হয়। অতএব পণ্ডিত নারায়ণ অনু রলকেই একমাএ লস 
বলিয়া মনে করেন। 


২৮৮ কাব্যালে।ক 


অভিদানায়ক বলা বাহুল্য, ভক্তগণের এই সকল মতবাদের কিছু অর্থ 
রা রা থাকিলেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়া আলোচনা করিধার মত কোন 
তত্ব তাহাতে নাই। বরং অভিমানাত্বক শুঙ্গারকে সকল রসের 
মূল কারণ বলা যায়, এবং এখান হইতে আমরা আমাদের 
বিশ্লেষণ আরস্ত করিতে পারি। 
অভিনানের অভিমানের দ্বিবিধ প্রকাশ-_অনুকুল চিত্ববৃঙ্ডি এবং প্রতিকূল 
দ্বিবিধ প্রকাশ ১ _ 
হতকল  চিত্তবৃত্তি। অনুকুল চিততবৃততি হলাদ বা ুখঙ্নক, আমরা 
চনত, প্রীতি ভাহার সাধারণ নাম দিতে পারি গ্রীতি; প্রঠিকূল চিত্ববৃদ্ি 
ক তি ছুখ বা তাপ-জনক, তাহার সাধারণ নাম দেওয়া যায় অগ্রীতি 
বাদ্ধেদ অর্থাং দ্বেষে। এখন গ্রীতি-ভাবকে আলম্বনবিভীবানুধায়ী 
রা সুখ্যতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা) 
(১) গ্রীতি_ চিত্তের বিকাশ-স্বরূপ সুখময় প্রসন্নতা-ভাব ; 
সাধারণ প্রীতি নিয়ের উল্লিখিত বিশেষ প্রীতি ভিন্ন ভ্রাত-গ্রীতি, গ্রভু-গ্রীতি, বা 
সমাজ-গ্রীতি প্রভৃতি যাবতীয় গ্রীতি ইহার মধ্যে পড়িবে; 
(২) স্ত্রীও পুরুষের পরস্পরের প্রতি গ্রীতি - শুঙ্গাররতি ; 


রতি 
(৩) জ্যেষ্টের কনিষ্ঠের প্রতি গ্রীতি, যথা,_মাতার 
সন্তানের প্রতি, অথবা ততসদৃশ সম্পর্কিত গ্রীতি_ম্নেহ, মমতা 
খল বাঁ বাংসল্যরতি; 
(৪) অনুত্তমের উত্তমের প্রতি গ্রীতি, অথবা ভক্তের 


তো 
নে 


পরমদেবভার প্রতি গ্রীতি_ ভক্তি; 
দ্য... (৫) তুল্যজনের পরস্পরের প্রতি গ্রীভি--সৌহার্দ বা 
এখাবতি . 
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(৩) জন্মভূমি বা ন্বদেশের প্রতি গ্রীতি--দেশগ্লীতি ; 
উদদপ্তি বা 
ইহারই অপর নাম উদ্দীপ্তি বা স্বাধীনতা-বোধ। দেশগ্রীতি 
আমাদের মতে এই ষড়বিধ গ্লীতিই মানবচিন্তের গুট স্থায়ী 
ভাব, অভিদৃঢ় সংস্কাররূপে তাহারা বাসনা-লোকে বন্তমান | 
বিভাবাদিদ্বারা পুষ্ট হইয়া অতিসম্পন্ন হইলে তাহাদের কইতে 
যথাক্রমে প্রেয়োরস, শৃঙ্গাররস, বাংসলারস, ভক্তিরস বা পা 
দিব্যরস, সখ্যরস, এবং উন্দীপ্তিরস বা ভৌমরস না দেশগ্লীতি- গাত হয় প্ষার 
রমের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । এখানে আমরা মূলরস একটি টি 
মাত্র গণনা করিব, তাহার নাম প্রেয়োরস। দাস্তরস) বা 
সৌত্রাত্ররস, অথবা কারুণারম হইলে তাহারা এই প্রেয়োরসের 
অন্তর্গত হঈবে। ভরতমুনি যদি জুগুপ্াাকে একটি স্থায়ী ভাবের 
মধ্যাদা দিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের কথখিঠ 
কোন স্থায়ী ভাব সঞ্বন্ষেই কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। যাঁডা 
হউক, আমাদের উল্লিখিত নূহন স্থায়ী ভাব ও রমগুলিকে 
আমরা পরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। 
এইরূপে প্রতিকূল চিত্র অর্থাৎ অগ্রীতি বা দ্েধমূলক কা 
ভাবকেও মুখ্যতঃ চারি ভাগে বিভ্ত করা যায়; যথা, জাত চারি 
(১) শোক ভাব; (২) ক্রোধ ভাব; (৩) ভয় ভাব; বা 
(৪) জুগ্ুগা ভাব। ইহাদের হইতে উৎপন্ন গ্ষসগ্ুলির নাম 
যথাক্রমে করুণরস, রৌদ্র রস, ভয়ানক রস,+ও বীভৎস রস। 
চিত্তের আরও কয়েকটি বৃত্তি আছে, তাহাদিগকেও 
স্থায়ী বৃত্তি বলা চলে। ভাহারাও সাধারণ লক্ষণে ভাব, 


ৈ 


২৯৪ কাব্যালোক 


মুখ্যতঃ স্বাদনাত্বক বা দ্রুতি-ধম্মী ভাব নয়। অধশ্য তাহারাও 
চিত্তের অন্ুুকুলবৃত্তি এবং হলাদ-জনক ভাব। এইক্ধপ স্থায়ী ভাব 
হইতেছে তিনটি বা চারিটি ; যথা, 
চিত্তের অপর. (১) হাসভাব ; (২) উৎসাহ ভীব১ ; (৩) সমূন্নতি ভাব ; এবং 
রডের (৪) বিশ্ম়ভাব। ইহাদের হইতে জাতরসের নাম যথাক্রমে, 
ও আহাদের হাস্যরস, বীররস, উদান্তরম এবং অভ্ভুতরস। ইহাদের মধ্যে 
৩৯৩৪ উদদাত্তরসকে বীররসের অন্তরুতি করিলে এইরূপ রসের 
সংখ্যা হইবে তিনটি। পুর্কেই উক্ত হইয়াছে হাস্তরস মুখ্যতঃ 
রম্যবোধ, বীররম ও অদ্ভুতরস রসবিমিশ্র রম্যলোধ। যেখানে 
ভাব ও অর্থ সমান ভাবে প্রবল, সেখানে রম ও রম্যবোধের 
যুগপৎ সমান গ্রকাশ হইতে পারে। 


যেখানে চিত্তবৃত্তি সাধারণ বিচারে গ্রীতি মূলক বা অপ্রীতি- 
মূলক কিছুই নয়, কেবল পরমজ্ঞানাত্বক এবং বিশুদ্ধ ম্খাত্বক, 

(১) আমরা পূর্বে উৎপাহকে ০1102 বা ইচ্ছাবৃত্তি বলিয়াছি, এবং 
বীররমকে রসবিমিশর রম্যবৌধ বলিয়াছি। বান্তবিক গঞ্ষে ব্যাপক ভাবে 
ধরিলে ইচ্ছাবৃত্তিকে ভাব-বৃত্তির অন্তভতি খলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে। 
রিচার্ডস্‌ এক স্থলে টিগপ্লনী করিয়া বলিয়াছন,-- 
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সেখানে ভাবটি সকল সাংসারিক ভাবের উদ্ধে অবস্থিত, তাহার 
নাম হইতেছে নিবেরেদ বা শম। ইহারই নাম রুদ্রট রাখিয়াছেন 
'সম্যগজ্ঞান। এবং আনন্দবর্ধন তিষ্ণাক্ষয়ন্্রখ। এই শাব 
হইতে জাত রসের নাম শাস্তরন। বৈষ্ণবগণের শাস্তুরস 
আমাদের মতে কোনও রসই নয়। যেখানে কেবল নিষ্টা, 
প্রবল প্রীতি বা বিদ্বেষ কিছুই নাই, সেখানে তাহা স্বরূপ-লক্ষণে 
রস জন্মাইতে পারে না। আমাদের কথিত শাস্তরসে রস্তমো- 
গুণের অতীত বিশুদ্ধ সন্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে, এবং এইট 
সত্বকে অতিক্রম করিয়াও বিশুদ্ধ আত্মানন্দ বা সংবিদানান্দের 
প্রকাশ রহিয়াছে । ইহা যুগপৎ জ্ঞানাত্মক ও আনন্দ-্বাদাখুক | 
প্রীকে নিষ্ঠতা-বুদ্ধির সহিত দাশ্াভাবাদি কিছু শুক্ত না 
থাকিলে তাহা দেববিষরক রতি-ভাবেই পধ্যবমিত হষ্টয়া 
আলঙ্কারিকগণের কথিত “ভাব হইবে মার, রস হইণে না 
বৈষ্ণবগণ সনক, সনন্দ প্রন্থৃতি পরম যোগী গণকে যে শান্তরসেণ 
সাধক বলিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের ব্যাখ্যাহ শান্তরস হইলে 
বলিতে হয় বৈষ্ঝবীয় অতিভক্তি ভাঁহার্দের জ্ঞানদৃষ্টি আচ্ছন্ন 
করিয়াছে। অভিনবগুপ্ত বলেন, 
“সর্ধব-রসানাং শান্তপ্রায় এবাম্বাদ:, বিষয়ে বিপরিষুত্তা। 1১ 
_নাটাঙএ। 1১০৮৭ গ্চান্ধ। পৃঃ ৩১০ 
২-বিষয় হইতে নিবৃন্তি ন। হইলে রসে? অঙ্থিক্তি তয় না বলিয। 
সকল রসেরই আস্বাদ শান্ত রসের তুল্য । 


(১) পাঠ-সংস্কার করা ইহয়াছে। 


২৯১ 


চিৎ্ছথাস্মক শম. 
শব ও তাহা 
হইতে জাত 


শঠুগন 


বৈষবগণের 
শাহ 2য় শয় 


শশার 


লফপণ-্টাক় 


২৯২ কাব্যালোক 


বিষয়-জ্ঞান তংকালের নিমিত্ত লুপ্ত-গ্রায় না হইলে কোন 
রসেরই সম্যক অভিব্যক্তি হইতে পারে না। সেই বিষয়-জ্ঞান 
যে অবস্থায় কিছু কালের নিমিত্ত সম্যক্‌ রূপে ঝ্প্ত হয়, তাহাতে 
যে রসের চুড়ান্ত প্রকাশ হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 
বিষয়জ্ঞান লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ-বিচ্ছেদে মেঘাস্তরিত 
চন্দ্রমার ন্যায় আত্মানন্দ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। 
ভরতক5  নাট্যশান্ত্রে শাস্তরসের বর্ণনা এইরূপ, 
সি “ন যন্ত্র ছুঃখং ন স্বখং ন দ্বেষো নাপি মত্সরঃ | 
সমঃ সর্বেধু ভূতেবু স শান্ত; গ্রথিতো। রমঃ ৮ 
--নাটাশান্ত্ঃ ৬।১০৬ 
_-যেখানে ছুঃখ নাই, সুখও নাই, দ্বেষ অথবা মাত্সর্যা নহি, সর্বভৃতে 
যাহা সমদৃষ্ি-্বরূপ, তাঠাই শান্ত-রস বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
দঃ সতত. তাহা হইলে আমাদের মতেও মূল রম নয়টি । যথা” 
| প্রেয়োরস ; করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানক রস, বীভংস রস; 
হাস্তরস, বীররস, অদ্ভুত রস ও শান্তরস। 
ইহাদের মধ্যে প্রেয়োরসের ছয়টি বিভাগ করা হইয়াছে, 


প্রয়েরপেও 
প্রেয়েরসের যথা,__ 


ছয়টি বিভাগ 
প্রেয়োরস, শুঙ্গাররস, বাংসল্যরস, ভক্তিরস বা দিব্যরস, 
সখ্যরস এবং উদ্দী(প্তরস বা ভৌমরস বা দেশগ্রীতি-রস। 
নীররদের বীররসেরও ছুইটি বিভাগ করা হইয়াছে ; যথা,-_ 


ছুইটি থিভাগ ৮ ূ 
;. বীররস ও উদাত্তরস। 


রস ও ভাব ২৯৩ 


মূল স্থায়ী ভাব 


স্থায়ী ভাবও মুখ্যতঃ নয়টি; যথা,_-গ্রীতি; শোক, ক্রোধ, টা 
ভয়, জুগ্রপ্া; হাস, উৎসাহ, বিন্ময়; শম। ইহাদের মধো গীত গ্ায়ী ভাব 
গ্রীতি-ভাব আলম্বন-বিভাব-ভেদে পুর্বকথিত রূপে ছয় প্রকার, ছয় প্রকা। 
এবং উৎসাহ ভাবও উৎসাহ ও সমুন্নতি এই ছুই প্রকার। টি 
এখন আমাদের উল্লিখিত নৃতন রম ও স্থায়ী ভাব গণনার 
যৌক্তিকতা পৃথক পৃথক্‌ ভাবে প্রদশিত হইতেছে । 


প্রেয়কে রস নয়, গলঙ্কার বা বাক্‌লৌন্দধারূপে প্রথম প্েয়োরদ এর 


গণন। করেন ভামহ ও দণ্তী। দণ্তী বলিয়াছেন,_- চির 
“প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানম্‌।” কাব্যাদর্শ, ২২৭৫ ॥ীর নিকট 
__প্রেয়: অলঙ্কার হইতেছে গ্রিয়ভর উক্তি | প্রেয়ঃ ালক্কার 


দণ্তী প্রথমে ভামহের উদ্বাহরণটি তুলিয়া ব্াখ্যানচ্ছলে 
যাহ! বলিলেন, তাহাতে প্রেযের গ্রীতি-অর্থ দেবাদিবিষয়া পতি গ্রাঠি গণ ভক্তি 
বা ভক্তি। দণ্ডীর প্রদত্ত পরবণ্ডা উদাহরণে গীতি যে ভক্তি, 
তাহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে । দর্তীর রসবং অর্গাঙ্কারের সজ্ঞা- 
নির্দেশক বাকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দণ্ড 
বলিতিছেন,__ 

“প্রাক প্রীতি দর'শিতা) সেয়ং রতিঃ শুঙ্ারচাং গভা। 

রূপবান্থলা-যোগেন ভিদং রমবদ্‌ বচঃ ৮ চি ার্সি 


_কাবাদশ, ২২৮১ 


পূর্বে প্রীতি দেখান হইয়াছে, দেই রতি রূপবাছুলা-যোগে শৃঙ্গ 
গ্রাপ্ত হইল) ইহাই রসবদ বাকা । 


২৯৪ কাব্যালোক 


পি টীকাকার জ্রীপ্রেমচ্দ্র তর্কবাগীশ 'রূপবান্থল্য-যোগেন'_ 


ব্যাখা এর ব্যাখ্যা লিখিতেছেন,_ 
“রূগন্ত স্বরূপসা বাহুল্যং বিভাঁবান্গভাব-ব্যভিচারিষ্ি পরিপোষত তস্য 
যেগেন সম্বন্ধেন,? 
_ রূপ অর্থাৎ স্বরূপের বাহুল্য হইতেছে বিভাব, অন্্জাব ও ব্যভিচারী 
ভাব দ্বারা পরিপুষ্টি, তাহার যোগ বা মগন্ধ-হেতু। 
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দণ্তী লক্ষ্য করিয়াছেন গ্রীতি 
বা রতি নান প্রকার 'রূপবাহুল্য-যোগে' অর্থাৎ বিভাবাদির 
প্রীত ৭ এত সংযোগে নানা প্রকার ভাব এবং পরে নান প্রকার রস হইয়া 
₹ইতেনানা- থাকে। আমরাও এই ভত্বটি উপলদ্ধি করিয়া এক গ্রীতি 
গ্রকার ভাব ও ৃ ৃ 
রসের *ৎপতি হইতেই বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আরও পাঁচ প্রকার ভাব 
নির্গলিত করিয়াছি । 
উদ্ভটের নিকটেও প্রেয়ন্ং একটি অলঙ্কার ; তাহার অবলম্বন 
রে রতি, হাস, শোক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাব। 
অবশ্য এই ভাবগুলি রসতা প্রাপ্ত না হইয়া! ভাবে অবস্থান 
করিলেই প্রেয়ন্ং হয়।, আমাদের বক্তব্য এই, প্রেয়। এর 
প্রীতি দ্প্তী উপলদ্ধি করিয়াছেন ভক্তিতে, প্রেয়ম্বং এর গ্রীতি 
উদ্ভট অন্থুভব করিলেন রতি প্রভৃতি সকল ভাবে। 


রুদ্রটই প্রথর্জ গ্রেয়ঃকে অলঙ্কার নয়, রস-স্বরূপে উপলব্ধি 
রুটের নিকট 
য় রদ করিলেন। প্রেয়ের স্থায়ী ভাৰকে তিনি বলিলেন মহ; স্নেহ 


ছাসদে: মতন 


১. কাব্যালঙ্কারদার-সংগ্রহ, ৪1২ 7 এই গ্রন্থের ৪৫এর পৃষ্টা দরষ্টব্য 


রম ও ভাব 


অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন সৌহার্দ বা সখ্য।১ রুদ্রট তাহা হঈলে 
প্রেয়ের গ্রীতি দ্বারা সৌহার্দ, মৈত্রী বা সখ্য ভাব বুঝিয়াছেন। 

ভোজরাজও প্রেয়োরস গণন] করিয়াছেন, তাহার স্থায়ী 
ভাবের নাম দিয়াছেন স্লেহ।” 

ভোজ-প্রদন্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যায় উহা কাধাত; 
শূঙ্গাররতির এক মৃদু ভেদ মাত্র ।” যাহা হউক, আমরা দেখিলাম 
ভোজ প্রেয়োরসের গ্রীতি দ্বারা কাধ্যতঃ শুঙ্গাররতি বুঝিয়াছেন। 

রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থে মুখা ভঞ্তিরসের 
পঞ্চ বিভাগ বর্ণনায় গ্রীতরস দিয়! দাস্ রস, এবং প্রেয়োরস 
দিয়া সখ্যরস বুঝাইয়াছেন। তাহ| হইলে এখানেও প্রেয়ের 
প্রীতির অর্থ সখ্যভান বা সখ্যরতি। 

এইভাবে দেখা যায় প্রেয়োরমকে স্বীকার করিয় তাঙ্কার 
স্থায়ী ভাব গ্রীতিদ্বারা পুর্বাচাধ্াগণ ভঞ্জি, সগ্য, শুঙ্গাররতি, 


(১) “নেহ-প্রকাতি প্রেয়ান্‌। _কাব্যালক্নার, ১৫1১৭ 


-পেয়োরসের প্রকৃতি বাক্তামী ভাব হইঠেছে শে | 
“অন্যোন্যং প্রতি সুদে বাবভাবোহয়ং মতশ্ত ॥ 
১৫1১৮ 


_ সেখানে অর্থাৎ প্রেয়োরসে পরম্পরের*্প্রতি সুষ্কং ঘুগলের বাবহার 
হয়। 
(২) সরন্বতীক্ঠাভরণ, ৫1২৩ 


(৩) এই গ্রন্থের ২৪৪ এর পৃষ্ঠা, গাদটাকা। দ্রষ্টব্য । 


২৪৯৫ 


ভোঞ্জবাঁজের 
প্রায়ারন 


ধদাগ!।মীর 


প্রয়োরদ 


২৯৬ 


প্রেয়োরমের 
গীতি বিভিন্ন 
অর্থে গৃহীত 


প্রেয়োরনের 
সাধারণ স্ব্ীপ 


প্রেয়োরস 
»-মৃঙগররস 


কাব্যালোক 


এবং কেহ কেহ অন্য ভাবও বুঝাইয়াছেন। আল্ঞএব আমাদের 
পক্ষে প্রেয়োরসকে মুখ্য রম ধরিয়া তাহার গ্রীন্টিভাবের মধ্যে 
সর্বপ্রকার স্বাদনাত্বক অনুকুল চিন্তবৃত্তি গণনা করায় অপধুক্তি 
বা শান্ত্রবিরুদ্ধত! হয় নাই। 

উপরে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রীতি ভিন্ন অন্য যাবতীয় গ্রীতি, 
যথা,__ত্রাতৃ-গ্রীতি, গ্রভু-গ্রীতি গ্রভৃতি হইতে কখনও রস নিষ্পন্ন 
হইলে, তাহ এই প্রেয়োরসের মধোই পড়িবে । রাম-লক্ষমণের 
সৌন্রাত্র বা পাগুবভ্রাতগণের সৌন্রাত্র রসে পরিণত হইলেও 
ভ্রাতি-সন্বদ্ব-বোধ সব্বদাই রসে পরিণত হয় না । এই জন্য 
সৌত্রাত্র রসকে পৃথক ভাবে স্বীকার করা হইল না। দাস্তাভাব 
অর্থাৎ প্রভু-ভূতা স্বন্ববোধ আমাদের মণ্চে স্থায়ী ভাব 
হইতে পারে না। বেষ্ুব সাহিত্যের দাস্তরস প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরস; 
তক্তিভাব দাস্তভাবাশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া রসে পরিণত হইলে তাহাই 
হয় দাস্তরস। বৈধব সাহিত্যের বাহিরে কেবল মাত্র প্রভু-্ভৃত্য 
সম্পর্ক লইয়া রম উৎপন্ন হওয়া সাধারণতঃ সম্ভবপর নয়; 
সেইজন্যা দাস্যরসকেও পুথক্‌ ভাবে স্বীকার করা হইল না। 
উহার আলোচনা-স্থল ভক্তিভাবময় বৈষণবপদসা হিত্য। 

নিসর্গগরীতি রস হয় কিনা, তাহা পরে পৃথক ভাবে বিচার 
করা হইতেছে 1 

শঙ্গাররসকে আলঙ্কারিকগণ বলেন আদি রম । বৈষ্ণবগণ 
অগ্চে কিকন্ব স্থাপন করিয়া ইহাকে আদর করিয়া বলেন মধুর- 
রয;. ২স্তরস, উজ্জলপরস। শ্ত্রীপুরুষের পরস্পর মিলনেচ্ছা 


রম ও ভাব 


মানুষের কেন, সকল প্রাণীরই এক অভিগভীর সংস্কার ; ইহাকে 
অবলম্বন করিয়া সংসার ও স্থ্ি-চক্র চলিতেছে । বাংসল্য- 
রমের মূলে এক হিসাবে এই শুঙ্গাররন। উহার অবলম্বন 
শূঙ্গাররতি যৌন ভাবকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইলেও উহা 
যৌনভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, এবং এক বিশ্বদ্ধ 
প্রেমময় সত্তায় পরিণত হইতে পারে। শুঙ্গাররস সঞ্থন্ধে সংস্কৃত 
অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণগুলি সাধারণতঃ অতিদ্তল ও বাজ্জবতা- 
পূর্ণ, এই জন্য অনেকে উচ্ার দ্বরূপ-গত সৌন্দধা উপলঙ্গি 
করিতে পারেন না। শুঙ্গাররসের মালোচনায় সংস্কৃতে অনেক 
বৃহৎ বৃহং গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । ভোঙদেবের শুঙ্গার-প্রকাশ, 
শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-ন্ধাকর এবং আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ, 
এমন কি রূপগোম্বামীর উজ্জ্ললনীলমণি গ্রন্থকেও এক হিসাবে 
এই শ্রেণীতে রাখা যাইনে পারে।  শুঙ্গাররস-সম্পর্কে 
আলঙ্কারিকগণ আলোচনা করেণ নাই, এবপ কথা 
উজ্জ্বলনীলমণিতে খুব বেশি নাই। গণগ্ত অপ্রাকৃত ভাবপর্ণ 
বৈষ্ণবনৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, তজ্জনিত নৃতনত্ব এবং রূপ গোস্বামীর 
বৈদগ্ধযময় কনিহ উচাতে দৃষ্ট হইবে ; এবং তাহাই ভাহাকে 
পণ্ডিত সমাজে অমর করিয়াছে । | 


প্রীতি যে রূপবাভল্য-যোগে শুঙ্গার-রভিতে পরিণত হয়, 
এ কথা আচাধ্য দণ্তীর মনত উদ্ধত করিয়া পূর্বেই ব্যাখ্যা 
হইয়াছে। 


২৯৭ 


২০৯৮ 


শৃঙ্গাররসের 
বিভাগ 


প্রেয়েরস 
-বাত্মল্যরস 


বিশ্বনাথের 
স্বীকৃতি 


কাব্যালোক 


শৃঙ্গাররসের মুখ্যভাগ ছুইটি, সম্ভোগ এবং ৰিপ্রলন্ত শঙ্গার ; 
ইহাদের প্রত্যেকটি আবার চার চার ভাগে বিভক্ত। এই 
আট প্রকার শৃর্গাররসের প্রত্যেকটি পুনরায় াট আট ভাগে 
বিভক্ত। শুঙ্গার রসের বিশদ ভাগ তাই ৌধট্রি প্রকার 
ইহাদের আলোচনা করিবার স্থান এই গ্রন্থে নাই। 


গ্রদিদ্ধ রসগুলির সম্যক আলোচনা এই গ্রান্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
সন্নিবেশ করিবার ইচ্ছা রহিল। 


প্রামাণ্য অলঙ্কারগ্রন্থসমূহের মধ্যে চতুর্ঘিশ শতাব্দীতে রচিত 
সাহিত্যদর্গণ গ্রন্থে কবিরাজ বিশ্বনাথ বাৎসল্যরসকে স্পষ্টভাবে 
স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে দশম রপ বলিয়। বর্ণনা 
করিলেন ) যথ!- 


“অথ মুনীন্ত্র-সম্মতো। বৎনলঃ 
বংসলশ্চ রম ইতি তেন স দশমো রসঃ। 
্ুটং চমৎকারিতয়া বংসলং চ রসং বিছুঃ | 
স্থায়ী বৎসণতা-স্সেনঃ পুক্রীদ্যালঙ্থনং মতম্‌ ॥” 


--সাহিতাদর্গূণ) ৩।২৩৯ 


__-তাহার পর মুনীন্দর-সম্মত বাৎসঙ্্য রস। বাংসল্যও রস, ইহা তাই 
রম) চমৎকারিত্ব পরিস্দুট বলিয়! বাৎসল্যও রস বলিয়া বিদিত। 
'তারূপ ন্নেহ এখানে স্থায়ী ভাব, এবং পুল্লাদিই আলম্বন। 


%. 
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বিশ্বনাথ মন্তব্য করিলেন বাংসল্যরসও মুণীন্দ্র ভরত- 
কতৃক অনুমত। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? নাট্যশাস্ত্বে 
কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠ্য-গুণের বর্ণ-নিরণয়ে দৃষ্ট হয়, 

“...করুণবাত্মল্য১-ভয়ানকেধু অদাত্ব-্থরিত-কম্পিতৈ বর্ণেঃপাঠ্যম্‌ 
উপপাদয়তি | 

_ নাটাশান্ত্র, ১৭শ অধ্যায়, কাবামালা সংঙ্গরণ, পৃঃ ১৮৭ 

--করুণ, বাংসল্য ও ভয়ানক রসে অনুদান্ত, শ্বরিত ও কম্পিত 
বর্ণসমূত দারা পাঠ্য,_ইহাই উপপন্ন করিকেছেন। 

এই পাঠ গ্রামাণ্য হইলে অবশ্য ভরতমুনির ইঙ্গিঠের কথা 
বলা চলে। 

বিশ্বনাথের উক্তির ব্যাখ্যানে টাকাকার ঞ্রামচরণ তর্কবাগীশ 
ভট্টাচাধ্য “পুত্রা্ঠালম্বনম এর অর্থ করিয়া কা 

«গুজাদীত্যাধিনা ভরাত্রাদি-গ্রহণম্‌।:-তমজ আরামস্য শ্রাতৃক্রেহ) | 
তাদৃুশোক্যান্ুভাবেন আশ্বাগ্ঘমনো! ব্মতামেহি |? 

-পুজাদি প্রভৃতি দ্বারা ভাতা প্রভৃতিও গ্রচ। করা হইমাছে 0০ 
এখানে শ্রীরামের ভ্রাতৃন্গেহ। তাদৃশ উক্তির অন্থুভাব দ্বানা আন্াদযনান 
হইয়! বংসলভাব রসত্ব গ্রাপ্ত হয়। 


তর্কবাগীশ মহাশয়ের মন্তব্যটা অর্থপুর্ণ। এই দৃষ্টির বিচারে 
শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষণ-গ্রীতিকে বাঁংসল্য রস, এবং লক্ষণের 


48427. 88 2 ঁ এ ৃ 

(১) 0991780+8 01101760] 39108 এর প্রকাশিত নাটাশাল্স 
পাঠ আছে “করুণ-বীভৎস-ভয়ানকেধু” ) বোধ হয় বীভৎস পাস, 
বাৎসল্য পাঠ তূল। 


২৯৯ 


পা নচ রথ 


ওকব।গীশের 


মন্তবা 


নশ্বর ব্যাধ্যা 


্রভিনবগতপ্তের 
উল্লেখ 


কাব্যালোক 


প্রীরাম-গ্রীতিকে ভক্তিরস, আর ভ্রাতিযুগল যদি সখ্যভাবাপন্ন 
হয়, তবে তাহাদের আশ্রিত প্রীতিকে সখ্যরমও বলা চলে। 
এই বিচারে পুথক্‌ ভাবে সৌন্রাত্ররম স্বীকার না করিলে 
ক্ষতি নাই। 


অভিনব গুপ্তের পুর্বে বা সমকালে বাৎমল্যরস ও সৌন্রাত্র- 
রসের গ্রশ্ন উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, ২৩৭ এর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
অভিনবগ্ুপ্তের-_ 

ততথাহি বালসা মাতা-পিতাদো স্লেহঃ১) 

এবং পরেই-__'লঙ্গাণাবেঃ ভ্রাতরি মনে 

_-এই উক্তি হইতেই আমাদের গুর্বোক্তরূপ প্রতীতি 
হইতেছে । অভিনবগ্তপ্ত প্রবল ভ্রাতৃন্সেহ-বূপ ভাবের জন্য 
লক্ষণকে ধন্মবীর বলিয়াছেন। 

ভোজদেব শুঙ্গারপ্রকাশের প্রথম প্রকাশে মুখবন্ধের ষ্ঠ 
শ্লোকে বংসল" রম লইয়া দশ রসের গণন1 করিয়াছেন; এই 
'বংসল' রস আমাদের বাংসল্য রস, না তাহার প্রেয়োরস - 
স্পষ্ট কিছু বুঝা! গেল না । 

ডাঃ ভি; রাঘবন্‌ তাহার [179 1010951 01[8385? 
গ্রন্থে বাৎসলুরসকে রুদ্রটের সময় হইতে স্বীকৃত বলিয়া 
বলেন।” এই ধারণা যে ভুল, আমরা পূর্ব্বেই তাহা দেখাইয়াছি; 


তি 
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রুদ্রটের প্রেয়োরম প্রকৃত পক্ষে সখ্যরস১, বাংসল্য রস 
নহে। 


বিশ্বনাথের স্বীকৃত বাংসল্যরমকে সকলে দানিয়া 
লইয়/ছিলেন বলিয়! মনে হয় না। পরবত্তী শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক 
পণ্তিতরাজ জগন্নাথ সগ্তদশ শতাব্দীতে ভরতখুনির দোহাই দিয়! 
ভক্তিরস ও বাংসল্যরসকে অস্বীকার করিলেন, তাহাদিগকে 
ভাবমাত্র বলিলেন। এই বিষয়ে জগন্নাথের মন্তধ্য- 

“ভর্তািমুনিবচনানাম্‌ এব ত্র রস-ভাবতবাদি-বাবস্থাপ কতেন স্বাতন্থয- 
যোগাঙ। অন্থা পুঞাদি-বিধয়ারা অপি রতেঃ স্থায়ভাবত্বং কুঠো ন 
স্তাৎ ?? _রুসগঞ্গাধর, পৃঃ ৪৫ 

_-রস-ভাব প্রস্থতির ব্যবস্তাণনে ভরগাদ মুনির বাকা-মমুহই প্রমাণ । 
তাহ! না হইলে পুআদি-বিষয়ক রতি স্থায়ী ভাব হহবে ন| কেন ? 


এই ধিষয়ে কিন্তু এক শতাব্দী পৃবেদেই কৰি কণগুর তাহার 
অলঙ্কারকৌন্তভ গ্রন্থে বিশ্বনাথকে এবং রূপগোক্বাশীকে 
অনুসরণ করিয়া বাংসল্যরসকে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঠার 
স্থায়ী ভাব নিপ্ধেশ করিয়াছেন “নমকার'* অর্থাৎ আমার আমার 
এই ভাব। 


(১) কাব্যালঙ্কার, ১৫1১৭, ১৮, ১৯)-এু তিনটি ঞ্লেকে রুদ্রট 
প্রেয়োরসের স্থায়| ভাব যে সৌহার মাত্র) তাহ! আত স্পই্ কিয় 
বুঝাইয়াছেন। 

(২) “অত্র মমকারঃ স্থায়ী” | অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫ম কিরণ, 


৩৩১ 


বাৎদলারম 
শ্বীকারে 

জগনাথের 
ভাপন্তি 


৩০২ কাব্যালোক 


জগন্নাথের মতই যদি পণ্ডিতগণের অভিমত হয়, তাহা হইলে 
গোঁড়ীয় বৈ বলিতে হয় বাঙ্গালা দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাবে 
গণের প্রভাব বাংসল্যরম একটি আধিকারিক রস রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 


সংস্কৃতে স্নেহ অর্থ যে কোন প্রকার প্রীতি, বাঙ্গালায় অর্থ 
সম্কুচিত হইয়া কেবলমাত্র কনিষ্ঠের প্রতি প্রীতি বুধায়। তাই 
বাংসল্য রসের স্থায় ভাঁবকে স্নেহ বলা হইয়াছে; ইহারই 
অপর নাম “মমকার” আমরা বলিব মমতা । মন্দারমরন্দচম্পূ 
গ্রন্থে বাংসল্য রসের স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে করুণা বা দয়া।১ 


বাংসল্য রদ কিনা, এবং বাংসল্য-রতি বা মমতা একটি স্থায়ী 
ভাব কি না__এই প্রশ্ন যে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, ইহাই 
বাথল্যরম- আমাদের ধারণা হয় না। অবস্তা অভিনয়োপফোগী অন্ুভাব 
বিষয়ে আমাদের ৃ 
তিমত আল্ল বলিয়া ইহা মুখ্যতঃ অভিনেয় রস বা নাট্যরস নয়, ইহা 
চমতকার কাব্যরস। সন্তান-বাৎসল্য কেবল মন্ুয্ু-সমাজে নয়, 
পশু, পক্ষী ও অনেক ইতর প্রাণিসমাজেও সমানভাবে প্রবল 
দেখা যায়। তাই ইহা! জীব-চিত্তের একটি প্রধান সংস্কার । 

আমার মনে হয়, বর্তমান বাঙ্গালী জীবনেও শুঙ্গাররতি 
অপেক্ষা বাংসল্যরতির ব্যাপকতা ও প্রসার বেশি । বাল্য-জীবন 
এবং প্রোট-জীবুনে ইহা এক মুখ্য অধলম্বন; কিন্তু মধ্যজীবনেও 

(১) “অন্ঠে তু করুণা-স্থায়ী বাৎসল্যং দশমোহপি চ। 
_ মন্দারমরন্দচম্প্‌ ( কাব্যমালা সংস্করণ। ) পৃঃ ১০০ 
এক্কহ কেহ বাংসল্যকে দশম রুস বণেন, বরুণা উহার স্থায়ী ভাব। 


রম ও ভাব 


ইহার প্রকাশ তুচ্ছ করিবার নহে। যে দেশের সাহিত্যে 
পুল্রবিয়োগে অন্ধমুনির ও রাজা দশরথের প্রাণ-বিয়োগ বর্িত 
হইয়৷ অপুর্ব অশ্র-সাগর উদ্বেল করে, ধৃতরাষ্ট্রের পুক্র-প্রী্তি 
পরিণামে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের এক কারণ হইয়া আন্তরে ঘোর ভয় 
ও ব্যথার সঞ্চার করে, যে দেশে নন্দ-যশোদার বাংসলা, অথবা 
মেনকার মমতা-উমার আগমনী ও বিজয়া গান-বৈরাগী ও 
ভিথারীর কণ্ঠেও গীত হয় এবং বাঙ্গালীর চিতকে বিগলিত করিয়া 
এক অলৌকিক ভাবপ্রবাহের স্থষ্টি করে, যে দেশে পুভ্র-কন্থার 
ম্নেহের মধ্য দিয়া জনকজননী সাক্ষাৎ ভগবান ও ভগবতীর লাধনা 
করেন, সে দেশে বাৎসল্যরস রস কি না এ প্রশ্ন নিরর্থক । 
বৈষ্ণব ও শীক্ত পদসাহিত্যের বাৎসলারসের পদ সকলেরই 
স্পরিচিত ; শাক্তপদ-সাহিত্যের রস-বিচারের সময়ে আানবা 
দুই একটি উদাহরণ দিয়া আগমনী ও বিজয়ার ভাবসৌন্্য 
বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 
প্রাচীনগণ ভক্তিরসকে স্বীকার করেন নাই। তাহাদের মতে 
উহা “ভাব” মাত্র, অর্থাৎ ভক্তিভাব কখনও এত সম্পন্ন হইতে 
পারে না, যাহাতে রসের বা আনন্দ-ন্বরূপের প্রকাশ ঘটাইতে 
পারে। যে দেশের শ্রুতিতে ব্রন্ষের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 
“তদেতৎ প্রেয়ঃ পুক্রাৎ প্রেয়ো৷ বিভ্তাৎ, প্রেয়োইাৎ সর্বান্মাদ্‌, 
অস্তরতরং যদয়ম্‌ আত্মা, _বুভদারণ্যক উপনিবৎ ১171৮ 
এই যে অন্তুরতর আত্মা, তিনি পুজ হইতে প্রিযভর বিত্ত হ 
প্রিয়তর, অন্য সকল হইতেই প্রিয়তর, 


৩০৩ 


প্রেয়োরস 
-এক্সিরস 


৩০৪ কাব্যালোক 


--সেই দেশে এই প্রিয়তম পরমাত্মার সম্পর্কিত ভাব রসে 
পরিণত হয়না, এই উক্তি বড় অদ্ভুত ঠেকে । ভর্তি বলিতে যদি 
সকাম ভক্তি বা বৈধী ভক্তি বুঝা যায়, তবে আঁলঙ্কারিকগণের 
মত যথার্থ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু যেখানে ভক্তি নিষ্ধাম 
ভক্তি, অর্থাৎ “রাগান্ুগা অথবা পরমপ্রেমরূপা”, সেখানে ভক্তি 
অন্ুশীলিত হইলে যে কোন ভাব অপেক্ষা সহজে রস-স্বরূপ প্রাণ 
হয়। রসাভিব্যক্তির জন্য যে পরিমিত-ব্যক্তিত্ব-বোধের বিগলন, 
অথব। রজস্তমোগুণের মন্দভাব এবং সত্বগচণের অতিবৃদ্ধি 
প্রয়োজন, তাহা ভক্তিভাবের বশে সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ।১ 
বাস্তবিক পক্ষে যে থে কারণে অভিনবগুপ্ত শান্জরমকে সমর্থন 
করিয়াছেন, মেই সকল কারণে ভক্তিরস বা দিব্যরস সমথিত 


(১) এই বিষয়ে পণ্ডিত মধুস্ছদন সরম্বতী এবং জীবগোস্বামীর 
মত উল্লেখবোগ্য ॥ মধুহ্ছদন মরশ্বতী বলেন” 
ভক্তিরস প্রতিষ্ঠায় “রতি দে'বাদিবিষর! ব্যভিচারী তথোজ্িউঃ : 
প্রথম যু ভাবঃ গ্রোক্তো, রসো নেতি যছুক্তং রসকোবিটৈঃ॥ 
দেবাস্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ। 
তদুযোজাম্) পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি ॥৮ 
_-ভগবদৃভক্তিরসায়ন। ২।৭৫১৭৬ 
_রসকোবিদগণ, যে বলিয়া থাকেন, দেবাদিবিষয়ক রতি এবং 
প্রধানভূত ব্যভিচারী 'ভাবঃ বলিয়া কথিত হয়, তাহা রস নয়,_-এই উক্তি 
4 নন্দ প্রকাশ করিতে পারে না ধলিয়া ইন্্র প্রভৃতি অন্য দেবতা- 
২. প্রযোল্য ; পরমাননস্বরূপ পরমাম সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। 


বস ও ভাব ৩০৫ 


হইবে। অবশ্য অভিনবগ্প্ত মন্তব্য করিয়াছেন, ভক্তিরম বা 


অব্যবহিত পরেই মধুসথদন দ্বিতীয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তীয় যু 
“কান্তাদিবিষয়া বা থে রসাগ্তা স্তর নেদৃশম্‌। 
রসত্বং পুস্যতে পূর্ণমুখাম্পশিতু-কারণ।ৎ ॥ 
পরিপূর্ণ-রসা ক্ষুদ্র-রসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ। 
খদ্যোতেভ্য ইবাঁদিত্য-প্রভেব বলবন্তরা। ॥” 
এ ২1৭৭, ৭৮ 
_কাস্থাদি-বিষয়ক ঘে রস-সমৃহ, ভাহারা শুক্িরমের তুপা নয়। 
পূর্ণসুথ লাত না হইলেও মেখানে বদের পুষ্টি হয়, বলা হইয়া থাকে 
ভগবদ্বিষয়ক রতি শুর্গারাদি ক্ষুররস-সমুতের তুলনায় পরিপূর্ণরস। 
যে প্রকার শ্্য-গ্রভ1 খগ্যোত-সমূৃহের তুলনায় বলবন্তর | 
প্রীতি-সন্দর্ভ গ্রন্থে জীবগোস্বামীও পূর্বে একই মুক্ি উপস্থিত 
করিয়াছেন, * 
“ঘৎ তু প্রার্কৃত-রসিকৈ রসসামগ্রী-বিরভাদ্‌ ভন্পেট রসত্বং ন ইষ্ট, 
ততখুল গ্রাকৃতদেবাদি-বিষয়মেব সন্ভবেৎ,-.তততথা তত্র কারণাদয়ঃ খত 
এব অলৌকিকাছুত-রূপত্বেন দিতা দশনীয়াশ্চ |” 
_ গ্রীতিসন্ধর্ত। পৃঃ ৬৭৩-১৭৪ 
_প্রাক্কৃত আলঙ্কারিক রসিকগণ যে রস-সামগ্রা নাই বলিয়। 'তিগত 
রস আছে বলিতে চাহেন নাঃ তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত দেবাদি বিনয়ে 
হইবে.'...".এইরূপে ভক্তি এবং তাহার কারণাি ৬অর্থাং বিভাব প্রভৃতি 
স্বভাবতঃই অলৌকিক ও অদ্ভুত বলিয়া পুর্বে দেখান তইফাছে, এবং 
পরেও দেখান হইবে। . 
অতএব ভক্তিরস আলঙ্কারিকগণের বিচারে ও সিদ্ধ হয়। 
২০ 


৩০৬ 


কাব্যালোক 


ভকতিরস-সম্পর্কে শ্রদ্ধার অন্বীকার করার হেতু নাই, তবে তাঁহারা শান্তরসেরই 


অভিনবগ্প্ত 


ভক্তিরন ও 
শান্তরসের 
পার্থক্য 


অন্তভূতি। তিনি বলেন, 

“অতএব ইশ্বরপ্রণিধানবিষয়ে ভক্তিশ্রন্ধে শ্বতিমতি-ৃতাৎসাহাগ্- 
ুগ্রবিষ্টে অন্ততৈব অঙ্ম্‌ (শান্তস্য) ইতি ন তয়োঃ পুথগ-্রসত্বেন গণনম্‌।” 

__নাট্যশাস্তর, ৮১০৯, ভাগ্য পুঃ ৩৪০ 

_ঈশ্বরপ্রনিধান-বিষয়ক ভক্তি ও শ্রদ্ধী স্তৃতি, মতি, ধৃতি ও উৎসাহ 
গ্রভৃতি দ্বারা অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়! শান্তরসের অঙ্গই হয়! যায়। তাই পৃথক্‌ 
রসরূপে তাহাদের গণনা করা হইল ন। 

এই মন্তব্য হইতে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসিতেছে ভক্তিরস 
শান্তরসের অন্তত কি? 

আমরা বলি 'না', অন্তর্গত নয়, উভয় রসে সাদৃশ্য বা 
এক্যরূপ থাকিলেও ভিন্নতাও বড় অল্প নয়, শান্তরম প্রকৃত 
পক্ষে সম্যক্‌ জ্ঞান-প্রকৃতি, ভৃষ্যাক্ষয়-সুখ হহতে উহার উৎপঞ্ভি, 
উহাতে যদ্দি ভক্তি থাকে, সে ভক্তি গীতার ভক্তির ন্তায় জ্ঞানেরই 


ভক্তিরসের স্বরণ নামান্তর; সে ভক্তি মুখ্যতঃ আত্মার পরমজ্ঞানমূলক। 


শীস্তরসও গ্রকৃতপক্ষে রসবিমিশ্র রম্যবোধ ৷ আমরা চাঁই বৈষ্ৰ 
বা শান্ত সাধকের ভক্তি, অন্ততঃ বহিরাশ্রয় তাহার দ্বৈতবাঁদ, 


এবং পরমদেবতা সেখানে আ্মরূপে নয়, কিন্তু ব্যক্তিরূপে অর্থাৎ 





(৯ শ্রীকৃষ্ণ বলেন” 
“ভক্য| মামডিজানোতি যাঁধান্‌ বশ্চাম্মি তত্বতঃ। 
- _ গীতা, ১৮1৫৫ 
'নন্দ _ভক্তিতবারা সম্পূর্ণ রূপে জান। ঘায় আমি কিরূপ সর্বাব্যাপী এবং কি 
ই প্ররে তত্বতঃ স্বরূপ । 


. 


রম ও ভাব 


স্বামী, প্রেমিক, সখা, অথবা মাতা বা পিতার রূপে বাক্তিগ 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রকাশ পান। তাহাকে রি করা 
যায়, ভালবাঁমা যায়, তাহাকে আদর করা যায়, তাহার প্রতি 
অভিমান করা যায়, রাগ করা যায়, তাহাকে আশ্রয় করিয়া 
বিচিত্র মানবীয় লীলা সম্পন্ন করা যায়। এই ভরক্তর পা 
হইভেছেন গৌরচন্দ্রের ছদয়-সববন্ষ শরীক এবং রামপ্রসাদের 
“না; শান্তরমে এই লীলা চলে না। অভিনবগ্তপু শান্তরস 
বুঝাইতে সংগ্রহকারিকা দিয়াছেন, 
“মোক্ষাধাম্মনিমিত্ত স্তব্বজঞানাথহেতৃম খু | 
নিঃশ্রেয়নপন্মযুতঃ শামরসো নাম বিজ? |” 
_-মভিনবভারতা ভা, পৃঃ ৩২১ 

_শান্থরমকে মাধ্যান্সিক মোকের এবং তন্বজ্ঞান লাভের হেড পাহা 
জানিবে) উহা নিঃশ্রেয়মের ধন্মযুক্ষ | 

নিশ্চয়ই ইহা বৈঞব বা শাক্ত করিগণর ভক্তি নয়। সে 
ভক্তি মুখ্যতঃ জ্ঞান নয় মে ভক্তি হইডেছে প্রীতি এই প্রীতি 
যখন শুদ্ধা প্রীতি এবং পরমদেব্তা-বিষয়ক, তখনই ভক্তি 
রসের নাম দিব্যরস। দিব্শন্দের দ্বার অলৌকিক এলং 
শুদ্ধত্ব বুঝাইভেছে; ইহা যে কাননামূলক বৈদা ভন্রি, বা 
সাংসারিক লোকের পাধিৰ ভক্তি নয়, ধা বুঝাইভেছে। 
তন্ে শ্রেষ্ঠ সাধকের নাম দিব্যপাধক, শ্রে্ঠ ভাবের নামও 
দিব্যভাব। আমরাও তাই শ্রেষ্ঠ ভক্রিরমের নাম দি 
দিব্যরপ। যে কোন দেবতা-ব্ষিয়ক সাধারণ ভক্তি বা ৮ 






৩০৩৭ 


14৫57 বধ 


সঞরম ৩ 


পান 


৩০৮ 


ব্ধাধগণের 
ভক্তির 
_দ্বাদশগ্রকার 


মুখ্য ভক্তিরম 
পচপ্রকার 


গৌণ ভক্তিরস 
সাতগ্রকার 


কাব্যালোক 


সমাজের ভক্তি ভক্তিমাত্র, তাহা! হইতে কখনও রম জন্মিলে 
তাহা সাধারণ ভক্তিরস মাত্র । দিব্যরস সর্বদা নিফামসাধনায় 
পরম প্রীতি-আশ্রয়ে প্রকাশ পায়। গোরাঙ্গের অপূর্ব কান্তা- 
ভাব বা মহাভাব, এবং রামপ্রসাদ্দের অগুর্ব মাতৃভাব বা 
দিব্যভাব হইতে অভিব্যত্ত রস দিব্যরস। 

রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে মূল বৈষ্ণব রসেরই 
নাম দিয়াছেন ভক্তিরস, উহা! তাহার মতে ছুই প্রকার,_মুখ্য 
তক্তিরস ও গৌণ ভক্তিরস। শান্ত, প্রীত (দাস্ত) প্রেয়ঃ (সখ্য), 
বাৎসল্য, মধুর বা উজ্জল (শূক্গার )-_এই পঞ্চ ভেদে মুখ্য 
তক্তিরস পাচ প্রকার। আর হস্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, 
ভয়ানক এবং বীভংস__এই সপ্তভেদে গৌণ ভক্তিরম সাত 
প্রকার। রূপগোন্বামীর মতে বৈষ্ণব ভক্তিরস এই মোট দ্বাদশ 
প্রকার । 

কৰি কর্ণগূর আলঙ্কারিকগণের আট বা নয় রস স্বীকার 
করিয়া অতিরিক্ত বাংসল্য রস, প্রেমরস এব' সর্বশেষে ভক্তি 
রসের কথা বলিয়াছেন। 

ভক্তিরসের ব্যাখ্যাতা গণ অনেকেই বাঙ্গালী, সকলেই সাধক 
ও ভ্ত। শ্রামধুন্দন সরস্বতী অদ্বৈতবাদের আচার্য হইয়াও 
ব্যক্তিগত জীবনে শুক ভজন] করিতেন বলিয়া প্রমিদ্ধি আছে। 
শ্রীরূপগোন্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীপরমানন্দদাস সেন 
কন্দি-রগুর সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য 
£এব। ইহাদের অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া! তৈলঙ্গ 


রস ও ভাব 


দেশবামী পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথ ভক্তিরসকে স্বরূপতঃ উপলঙ্ধি 
করিয়াও১ ভরতমুনির নির্দিষ্ট রস-সংখা মান্য করিতে গিয়া 
তাহা শগ্রাহয করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব 
ভাব, এমন কি শাক্তভাব অবলম্বন করিয়াও ভক্তিরম জয়ী 
হইয়াছে । 


বৈষ্ব-গণ গ্রেয়োরসটিকেও প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য 
অনেক পুবের্ব নবম শতব্দীতে প্রেয়োরস বলিয়া রুদ্রট যাহা 
বুঝাইয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই সখারস; সৌহা% বা 
সখ্যরতি ইহার স্থায়ী ভাব। বৈধ্ব পদাবলীর বাহিরে হার 
চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। 


রস হিসাবে ভৌম বা উদ্দীপ্তি রসের গণনা এবং নামকরণ 
এই প্রথম । কিন্তু এই রসের অনুভূতি আজ পরাধীন বা স্বাধীন 
সববদেশের সব্বমানব-সাধারণ। দেশপ্রীতি এ দেশাতাবাপ শর্থাং 
দেশকে আপন বলিয়া বোধ করা একই কথ|। স্বাধীনত [বোধ ও 
প্রকৃতপক্ষে স্ববোধ বা আত্মবোধ, অর্থাৎ আত্মপ্রীতি। আমাদের 
এই স্ব বা ভাঝ্স। দেশকাল-ব্াতিরিক্ত কোন সন্ভা নয়, ই 
দেশকালব্যাগী জাগ্রত জগতের এক মহাম€1। থে আমি চিন্তা 
করি, কাজ করি, বিচিত্র সন্ধদ্ধের মধ্য দিয়া নিজেকে গ্রচিিত 
করি ও আশম্বাদন করি, সেই আমির প্রকীশেী জন্ত তাহার 
ভূমিগত এবং কালগত সন্তাই প্রথম ও প্রধান আশ্রয়। দেশ ও 


(১) ডরষ্টব্য- রগ ধর, পৃঃ ৮৫১ পেন ছন় পর্থক্ক। 


৩০৯ 


জগন্নাথের 
অস্বীকৃতি 


পা্গালা দেশে 


'চক্রিরস জয়ী 


প্রেয়োরম 
_-মখ।রস 


গরথম গণন। 
গটের 


2গয়োলম 


“পিশশ্রীতিধম 


(দশগ্রীতি 


৩১০ 


ভৌমরসের 
ভুমি বা 
জনাহুমি 


উঠ] সর্বাপীব- 
সাধারণ 


দেশেগ্রীতির 
মন্্ 


কাব্যালোক 


কালে প্রকাশিত আমি যে জগতের মানুষ, সই জগতের মধ্য 
দিয়া আমার আদি পরিচয়। ভৌমরসের ভূমি অর্থাং জন্মভূমির 
ভূমি কেবল মাটি নয়; সে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী। কারণ, সেই মাটিকে 
অবলম্বন করিয়া যে বিপুল এভিহা, ধন্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
বিবিধ বিষ্ভা ও কন্মের সাধন রহিয়াছে, তাহাও সমান 
ভাবে ইহার অন্তর্গত। এঁতিহাসিক ব৷ ভৌগোলিক যে সকল 
বিশিষ্ট উপাদান আমার স্ব বা আত্মা, অর্থাং ভামার চিত্ত ও দেহ, 
_ আমার বিশিন্ মানস ও শারীর প্রকৃতি গঠন করিয়াছে, তাহা 
সকলই এই ভৌমভাবের অন্তগতি। 


এই বোধ বা ভাব কেবল বর্তমান ভগতে নয়, প্রাচীন 
জগতেও ছিল্প; জাতিতে জাতিতে বা দেশে (দশে সংঘর্ষের মধ্য 
দিয়া ইহার উগ্র পরিচয় পাওয়া গিয়াছে | বাস্তবিক পক্ষে এই 
গভীর সংস্কার পশু-পক্ষীর মধ্যেও দেখা মায়; আপন দেশ, 
স্থান, আপন গুহ! বা নীড় কেহ সহজে ছাড়িতে চাহে না। 
হউক না কেন অতি তুচ্ছ, আপন অধিকার রক্ষার জন্থ যে লোক 
জীবন পধ্যন্ত পণ না করে, তাহাকে সমাজ কাপুরুষ, ভীরু 
বলিয়া গালি দিয়া থাকে । আনন্দমঠের ভুমিকায় বস্ধিমচন্দ্ 
বলিয়াছেন, জীবন তুচ্ছ, সকলেই তাহা ত্যাগ করিতে পারে, 
চাই ভক্তি। এই" দেশ-ভক্তি বা দেশ-গ্রীতিই হইল স্বাধীনতা 
বাপদ্বাধিকার রক্ষার মুখ্য শক্তি। ইহাই খষি বন্কিমের কে 


ঠ। ্রস্বাতরম্ঠ মন্ত্রে রূপ লাভ করিয়াছে । 


রদ ও ভাব 


রামায়ণে আদি কবির কণ্ঠেই প্রথম শোনা যায়, 

“জননী জন্মভূমিশ্চস্বর্গাদপি গরীয়সী,» 

_"জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেঠ মানি? । 
জননীকে অবলম্বন করিয়া বাংসলারস, জন্মভমিকে অবলম্বন 
করিয়া! ভৌম রস বা উদ্দীপ্তিরস। 


যে যুগে দেশগ্রীতির প্রভাবে জন্মভূমি রক্ষার জন্য এবং 
জন্মভূনি দ্বারা স্ুচিত হয় যে ধন্মনীগি, রাষ্ট্রনীঠি বা অর্থনীন্ি, 
দেশের বমুখী ব্যাপক সংস্কৃতি, সেই সকল রক্ষার জন্য মহাযুদ্ধে 
লক্ষ লক্ষ প্রাণ আনায়াসে বলি হইয়া গেল, সেই ঘৃগেও কি প্রশ্ন 
উঠে দেশগ্রীতি বা স্বাধীনতাবোধ মানবচিন্তের একটি স্থায়ী 
ভাব কি না। 


বাস্তবিক পক্ষে ইহা মীনবমাত্রেরই এক সহজ, সরল ৪ 
গভীর চিন্ত-ভাব; আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিব,--দেশরতি 
বা দেশগ্রীতি আমাদের চিন্তের এক স্থায়ী ভাব। 

বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধিন্দ্মাতিরম্ঠ সঙ্গীত এই 
দেশগ্রীতি-ভাব অবলম্বনে রচিত প্রসিদ্ধ কবিতা + কবিভাঁর রস- 
সমূজ্জল দীপ্তি এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালীঙজগাতির মনে আগ্ন 
ধরাইয়া দিয়া দেশাত্মবোধকে ভাঁরতময় ব্যাপ্ত করিয়াছিল । 
তারপর ক্রমে “অয়ি ভূবনমনোমোতিনী 1 অয়ি নির্খল স্র্য- 
করোজ্জল ধরণী, জনকজননী-জননী 1” অথবা “বঙ্গ তুর 
জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!” এখাি 





৬১১ 


দেশ্ীতি 
'একটি 
স্থায়ী ভাব 


উদ্ভ্ রমের 
উদাহরণ 


৩১২ কাব্যালোক 


সঙ্গীত রচিত হয় এবং বাঙ্গালীর দেশগ্রীতিক্ষে গাঢ় ও গভীর 
করিয়া তুলে। | 

বাঙ্গালা! সাহিত্যে রঙ্গলালের পৃদ্রিনী-উপাখ্যান ও নবীন- 
চন্দ্রের পলাশীরযুদ্ধ কাব্য, ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য ও 
দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ নাটক, এবং বঙ্কিম্চন্দ্রের আনন্দমঠ 
ও বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্তাম এই মহৎ ভাব 
অবলম্বন করিয়াই রচিত। 


দেশগ্রীতি দ্বারা আমাদের চিত্তের সমগ্র শক্তি সহস৷ 
অপরনাম উদ্দীপ্ত হয় বলিয়া ইহা হইতে উৎপন্ন রসকে উদ্দীপ্তিরস বল! 
উদ্দীপ্তিরস হই 

৫. 


রা প্রাচীন আলঙ্কারিকদের লক্ষ্য করিয়' বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন 
_কারণ্য রর করিয়াছিলেন।_ 

(পরাস্িক রস) “সে, প্রণর, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই-_না স্থারী, না 
ব্যভিচারী--***। ম্নে প্রণয়, দয়াদি__পরিবিজ্ঞাপক রম নাই” 

_-বিবিধ গ্রবন্ধ, ১ম ভাগ, উত্তরচরিত 

স্নেহ, প্রণয়ভাব পূর্ব্বেই স্বীকৃত ছিল এবং তাহা হইতে 

জাত রসও প্রসিদ্ধ। কিন্তু আধ্য অলঙ্কার শাস্ত্রে করুণ ভাব 

গণনা করা হয় নাই এ, বড় আশ্চধ্য কথা । শোক ছুঃখ যদি 

করণার স্বরূপ সংসারে হ্বাভাবিক হয়, তবে শোক ছুখে দূর করার প্রবৃত্তিও এক 

স্বাভাবিক ভাব হইব । সমাজ-বন্ধনের মূল কথাই যে পরস্পরের 

স্ষ্মিতা সাধন বা পরস্পর গ্রীতি। করুণা বা দয়া উহারই 

ঁ প্রতি। করুণার অপর নাম সহানুভূতি বা সমবেদনা, এবং 


রম ও ভাব 


তাহারই অপর নাম বল! যায় গ্রীতি,__ছুঃখী জন, আর্ত বা 
অসহায় জনের প্রতি গ্রীতি। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশান্তে এই 
ভাবটির অজস্্ প্রশংসা রহিয়াছে, যথা,_ 


“আত্মবোপম্েন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোহজ্জনঃ। 
স্বখং বা যদি বাঁ দুঃখং স যোগী পরমো! মত: 0” 


-গীভা, ৯৩২ 
ভে অজ্জুন! যিনি সব্বজীবে সুখ বা দুঃখ আপনার শুখ-খের 
সমান দেখেন, তিনিই পরম যোগী, ইভা মামার অভিমত | 


পরছুঃখকে নিজের ছুঃখ বলিয়া বোধ করাই সমবেদনা বা 
সহানুঠৃতি, ইহা হইতে জাগে দয়া প্রবৃস্তি। 


পাতপলদর্শনে চিন্তপ্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য পরের 
দুঃখে ভুখে বোধ করিয়। করুণা-ভাবনার কথা আছে; | বেঞ্চ 
ধর্মে 'জীবে দয়া” এক উত্তম সাধনা । 


কাজেই দয়া বা করুণা মাঁনবচিন্ডের এক বিশিষ্ট ভাব। 
ইহা হইতে জাত রসের নাম দেওয়া হইল কারণ্য রস। ইহার 
উদাহরণ পূর্বেই ২৫৭এর পৃষ্ঠার দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত 
সাহিত্য-বিচারে মনে হয় ইহা কদাচিৎ আধিকারিক রস রূপে 
ব্যবন্বত হইয়া থাকে; কাব্যে ইহা সাধ্মুরণত; কোন অঙ্গী 
রসের অঙ্গ-ভূত হইয়াই প্রকাশ পায়। এই জন্য করুণ। ভাবটির 


তি 


০ শিপ পতি শত শত 


(১) পাঙ্ঞল দর্শন, ১1৩৩ 


০ সপ শা ০ ও পর হ তত --শিিস্পীশত 


৩১৩ 


কাসণ্যরস 


সাহিতো ইহ! 
প্রাসঙ্গিকরস 


৩১৪ 


১ 


করণ 


ঝি 
/্া 
ও 


বীররুস ও 
উদাত্ত 


উভয়ই এক; 
ভোজের 


উদ[তর৭ 


সম্পূণ ভিন্ন 


সমুন্নতি 


অভ্ভুতরস ও 
১০1)11019 


কাব্যালোক 


মহনীয়তা স্বীকার করিয়াও সাহিত্যে আমরা ইচছাঁকে প্রাসঙ্গিক 
রস রূপেই গ্রহণ করিলাম । বাংসল্যরস ও করুণরসের 
মধ্যেও ইহার অবস্থান সহজেই অনুভব করা যাগ্প। 


করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, বীভংসরস, অদ্ভুতরস, 
শীন্তরস এবং হাস্তরস সম্বন্ধে এবং শুঙ্গাররম সম্বন্ধে বর্তমান 
প্রবন্ধে আলোচনা কর! সম্ভবপর নয়। কেবল বীররস-সম্পর্কে 
ছুই একটি মন্তুব্য কর! প্রয়োজন মনে করি। 


আঁমরা বীররমকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি, বীররস ও 
উদাত্তরস; ইহাদের স্থায়ী ভাব যথাক্রমে উৎসাহ ও সমুন্নতি | 
বস্তুতঃ ব্যাখ্যার প্রসার করিলে উভয় রস ও স্টভয় ভাবই এক 
বলিয়া প্রতীতি হইবে। পুর্বেবই উল্লেখ করা উচি', ভোজ-ব্যাখ্যাত 
উদাত্ত রম ও আমাদের স্বীকৃত উদান্তরস সম্পু“ ভিন্ন। ভোজের 
উদাত্তরসের স্থায়ী ভাব হইতেছে মতি-_-'তহাভিনিবেশিনী 
মতিঠ১। কিন্তু আলোচ্য উদাত্তরসের স্থায়ী ভাব সমুন্নতি। 
এই সমুন্নতি বলিতে একদিকে যেমন 5812100)5 বা মহত্ব 
বুঝায়, অপর দিকে তেমনি এ:৪ ০1110 বা জীবনের উল্লাস 
বুঝায়। অনেকে বলিবেন ৪৮101101ই তো বিম্ময় বা অদ্ভুত 
রস; আবারু নূতন করিয়া উহার অবতারণার আবশ্যকতা 
কি? অদ্ভুতরস কিন্ত সর্ধবত্রই পুরাপুরি 981115 নয়; 
5475215এর অপরিহাধ্য অঙ্গ স্বরূপ যে পর বা রি 


্ ্ সরন্থতীকঠাভরণ পৃঃ ৫ ৫৯৯ 


রস ও ভাব 


আছে, অদ্ভুতরসে তা না থাকিলেও ক্ষতি নাই, বিশ্ময় 
জন্মাইলেই তাহা সার্থক। একটি পুষ্পকলি বা মণিখণ্ড অদ্ভুত 
হইতে পারে, কিন্তু তাহা 901011709 নয়। আমর! উদ্াতরসে 
যে সমুন্ূতি বুঝাইতে চাই, তাহা কিন্ত প্রায়শ? গভীর, মহান্‌ ও 
বিশাল। জীবনের যে উল্লাসে নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, সে 
গুহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া নদীগ্রবাহে নিঃমীম সমুদ্ধে বিলীন 
হইয়া যায়, শিশু সে বাড়িতে বাড়িতে যৌবন-মহিম। লাভ 
করিয়া প্রৌঢত্ে পুর্ন বরণ করে, মূক সে বাগী হইয়া যায় এবং 
পদ্ঘও গিরি লঙ্ঘন করে, তাভার নাম উৎসাহ, স্থিরতর সংরস্ত, 
ব| সমুন্নতি। ভরত রা 

“বীশাচ্চৈবাদুতোৎপন্তি & --নাট্যশাস্তরী, ৬১৪ 

_বীররম হইতে অডুত বমের উংগন্তি 

“বীরস্তাপি চ যৎকন্ধম মোইদুতঃ পরিকীভিত:1” 

__নাট্যশান্ধ্, 98৬ 

_বীরের বে কর্ম, তাহাই অদুত বদিয়। পরিকীন্তিত হয় । 

যেবীররস হইতে অঙ্ভু£রসের উৎপন্তি, তাহাই স্বরাপত; 
উদান্তরদ। অন্যকারণেও এই নামকরণের সার্থকতা আছ্ে। 

ূর্ধববন্তী গণ বীররমে তিন বা চারিপ্রকার বীর গণনা 
করিয়াছেন, যথা,_দানবীর, দয়াধীর, যুদ্ধবীর ও বশ্মধীর। 
জগন্নাথ অনেক প্রকার বীর হইতে পারে এইরূপ শ্ন্তবা করিয়া 
উক্ত চারিগ্রকার বীরের সহিত সত্যবীর, পাঁিভ্যবীর, ক্ষমাবীর 
ও. বলবীরের উদাহরণ উপস্থিত করিয়াছেন।১ 


(৯) রমগঙ্গাধর, ১ম আনন, পৃঃ ৪১ 


৩১৫ 


ভরতের অনুপূল 
ইর্গিত 


নীরনে অনেক 
গ্রকার বীর 


৩১৬ কাব্যালোক 


বস্ততঃ এখানে মনে হয় মহাভারতীয় উক্তির অনুকরণে বীর 
মহাভারতের গণন| করা হইতেছে। মহাভারতে অনুশাসনপব্রবে পিতামহ 
উজ ভীন্ম ধর্্মরাজ যুধিিরকে শুরগণের বিষয়ে বঞ্গিতেছেন,__ 
“শৃরাঃ বহুবিধাঃ প্রো্তা। স্তেষাম্‌ অর্থাংস্ত ম শৃণু। 
ঈ ৯ এ স 
যজ্ঞশূরা দমে শূরাঃ সত্যশূরা স্তথাপরে। 
দ্ধশূরা স্তঘৈবোক্ত। দানশৃরাম্চ মানবাঃ ॥ 
ুদ্ধিশূরা স্তথৈবান্যে ্ষমাশূরা স্তথাপরে । 
আর্জবে চ তথ! শূরাঃ শমে বর্তন্তি মানবাঃ।” _-ইত্যাদি 
__মহীভারত, অনুশাসন পর্ব, ৭৫২২, ২৩, ২৫ 
_খধিগণ অনেক প্রকার শুরের কথ! বলিয়'ছেন, তাহাদের বিষয় 
আমার কাছে শোন। যঞ্জশূর। দম-শূর। একদল আছেন সত্যশূর | 
এই প্রকারে মানবগণ যুদ্ধশূর, কেহ কেহ বা দানশুর। অন্তদল বুদ্ধিশৃর, 
অপরের ক্ষমাশূর, কেহ কেহ আগ্জব বা সরল্তার শূর ; মানবের! 
শমবিষয়েও শূর হইয়া থাকেন ।- ইত্যাদি 


আমাদের প্রস্তাব এই,_বীররসকে প্রচলিত অর্থে রাখিয়! 
ত্যাগ, ধর্ম, সত্য প্রভৃতি সমুন্নতিভাব-মূলক রস উদাত্তরসের 
অন্তর্গত করিলে প্রয়োগের মার্থকতা এবং বুঝিবার সুবিধা হয় 
অনেক বেশি। 


আমাদের রসঞীণনা ও রঙ্-পরিচয় এই খণ্ডে এই পর্য্যন্ত । 
রক্নটও ভাব বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরবর্তী খণ্ডে করিবার 
| রঃ রহিল। 


রস ও ভাব 


সমগ্র প্রবন্ধের সারকথা এই £-- রস মুখ্যতঃ নয় প্রকারই 
রহিল, যথা,_-প্রেয়োরস, করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, 
বীভংসরস, হাস্তরস, বীররস, অদ্ভুতরস এবং শান্তরস। 


ইহাদের মধ্যে প্রেয়োরস ছয় প্রকাঁর, যথা,-সাধারণ 
প্রেয়োরস, শুঙ্গারর, বাংসল্যরস, ভক্তিরম বা দিবারস, 


সখ্যরস, এবং উদ্দীপ্তিরস বা ভৌমরস বা দেশপ্রীতি রস। 
বীররসও ছুই প্রকার, যথা,কীররস ও উদাত্ত রস। 
কারুণ্যরস একা প্রাসঙ্গিক রস। মোট গণনায় 


আধিকারিক রম পঞ্চদশ গ্রকার দেখ। যাইতেছে । 


(৫) 
গীতিকাব্যের রম ও কবিগত রস 


গীতিকাব্যের রস-ব্ষয়ে মুখ্য আলোচনা পুবেবেই সমাপ্ত 
হইয়াছে। আধিকারিক রসের সহিত প্রাসঙ্গিক রস ব্বীকার 
করিয়া এবং নাট্যরস-ব্যতিরিক্ত কাব্যরস বা অভিজ্ঞেয় রস 
স্বীকার করিয়া আমরা গীতিকাব্যের রসের বিশিষ্টতা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি। যে কোন ভাব যদি অতিসম্পন্ন হইয়া রস হইতে 
পারে, এবং উদ্দীপন বিভাব, অন্ুভাব ও সঞ্চারী তাব একসঙ্গে 
না থাকিলেও যদি উহাদের কোন একাটির অতিপুষ্টি 
গ্রাঢুধ্য-হেতু ভাবের রসতা'প্রাপ্তি সন্তবপর হয়, তবে ৭ 
গীতিকাব্যের রস-বি্ষয়ে আলোচনার কিছ অবশি্ট থাকে ন 


৩১৭ 


"রস মূলতঃ 
নয় প্রকার 


প্রেয়েরম 
ছয় প্রকার 


বীর 
দু গ্রকার 


ধম মোট 
শনের প্রকা 


গতিকাব্যের 
ধস 


৩১৮ 


গীতিকাব্যে 


কাব্যালোক 


এতংসত্বেও আলম্বন-বিভাঁব বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত 
এবং পধ্যালোচিত হইতে পারে । গীতিকাব্যের হ্বরূপ বিশ্লেষণের 
স্থান এই নয়। তথাপি বল! ষায়, গীতিকাবোর আলম্বন-বিভাব 


আলখন-বিভাব ঢুই প্রকারের হইতে পারে। কোথায়ও বা বষ্িবস্ত বা বহিবিষয় 


ছুই প্রকার 


রস কিন্তু একই 
ক্রমে প্রকাশ 
পায় 


আসল প্রশ্ন 
কবিচিত্তকে 
লইয়] 


'কবিগত রম 


আলম্বন এবং কোথায়$ বা কবিচিত্তই মুখ্য আালম্বন। যেখানে 
বাহিরের বিষয় আলম্বন সেখানে রসের অভ্যুদয়-ক্রম অতি 
স্পষ্ট। সামাজিক বা পাঠকের নিকটে বহিবন্তুর ন্যায় 
কবি-চিত্তও আলম্বন-ভূত হইলে একই ক্রমে রসোদয় হইবে 
সন্দেহ নাই। বন্ততঃ প্রশ্নটি গীতিকাব্যের রম লইয়া নহে, 
প্রশ্নটি গীতিকাব্যের কবিকে লইয়!। যে কবি-চিতুই ভাবালম্বন, 
মেই কবি-চিন্তই কি একই সময়ে এ ভা-সমূখ রসের অষ্টা 
হইতে পারে? আমাদের আলঙ্কারিকগণ ধলেন রসের অঙ্টা 
হইতে হইলে আগে বিষয়ের ভ্রষ্টা এবং ভেক্তা হওয়া চাই। 
তাহা হইলে বলিতে হয় গীতিকাব্যে কবিচিত্ত মুখ্য আলম্বন 
হইলেও উহা ভাবকে অতিক্রম করিয়া রসকে আস্বাদন করিতে 
পারে, এবং বিশিষ্ট প্রতিভাবলে নিজ চিত্তকেই শবে সমগিত 
করিয়া ভাব ও রস স্ট্টি করিতে সমর্থ হয়। 


তাহা! হইলে প্রথম বিচাধ্য,_ মামাজিক-গত রসের ন্যায় 
€ 
কবি-গত রসও আছে কিনা। ভরত মুনির একটি বাক্য অবলম্বন 


কিয়া রসবাদের শ্রেষ্ট ব্যাখ্যাতা। আচাধ্য অভিনবগ্তপ্ত বলেন, 


৬ 


প্রদ। তৎপুর্বেব ধ্বনিকার ও আনন্দবদ্ধনও বলিয়াছেন,_ 


হা 


রস ও ভাব 


আছে ; এবং সেই স্থলে লোচন-টীকায় অভিনবগ্তপ্ত বিশদভাবেই 
বিষয়টি ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 


ভরতমুনির বাক্য আগে পরীক্ষা করা যাক্‌। ভরত বলেন, 
“যথা বীজাদ ভবেদ বুঙ্গো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং ব্থ|। 
তথা মূলং রসাঃ সর্কে তেভ্যে। ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥ 
-নাট্যশান্্। এ৪২ 
_যে প্রকার বীজ হইতে বৃক্ষ ভয়, বৃক্ষ হইতে পুষ্প এবং ক্রমে ফল হয়, 
মেই প্রকার কাবাবিষয়েও রস-মমৃহই মূল, তাঠাদের হইতে ভাব-মমূহ 
ব্যবস্থিত হইয়া থাকে । 
অভিনবগ্রপ্তের মতে এখানে ভরত রস শব্ধ দ্বারা কবি-গত 
রস বুঝিয়াছেন। 
ভাষ্যে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, 


“এবং মুলবীজস্থানীয়াৎ কিগতো রসঃ| কবি হি সামাজ্জিক-তৃল্য 
এব। তত এবোক্তং 'শঙ্গারী চেৎ কবিঃ' ইত্যাদি আননাবদ্ধন(চার্যোণ। 
ততে। বৃক্ষস্থানীয়ং কাব্যমূ। তত্র পুষ্গাধিস্থানীয়ঃ অভিনরাদি-নটব্যাপারঃ। 
তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিক-রসাস্বাদঃ। তেন রসময়মেব শিশ্বম1% 

_-ী ভাবা, পৃঃ ২৯৫ 

_এই প্রকারে মূলবীজ-স্ানীর হইতেছে কথিগত রস কবি এখানে 
সামাজিকের তুল্য। এই জঙ্তই আনন্দবন্ঈনাচার্্য কথক উচ্চ ভঠয়াছে 
“কবি যদি শৃঙ্গারী হন” ইত্যাদি । কবি ১৪ ্উংপার ভয় বু্শ্থানীয় 
কাবা । সেখানে পুণ্পাদি-স্কানীয় হইতেছে অঠিনয় প্রভৃতি নটব্যাপার) 
এবং ফলস্থানীয় হইতেছে সামাজিকের রূসাম্বাদ। অতএব এঈ শিশিশ 
রসময়। 


৩১৯ 


ভরতের নচনে 
কবিগত রম 


ভাভিনব€ণের 
ব]াখ।া 


৩২০ 


কবির 
বসোপ্লন্ধির 
গরম 


কবির দুইটি 
বিশেম শক্তি 


প্রথম-_ 
সাক্ষাৎ ভাবে 
জগৎ হইতে 
ভাব ও রসের 
* উপলব্ধি 


কাব্যালোক 


আঁচাধ্য বোধ হয় বলিতে চান,__আমরা (যমন কাব্যপাঠে 
বা অভিনয় দর্শনে রস আস্বাদ করি, কব্টিণ তাহাদের বিশেষ 
শক্তি বলে অলৌকিক বিভাবাদিরূপে উপস্থিত না হইলেও এই 
জগং-কাব্য অর্থাৎ বাহ্যবস্তরাঁশি হইতে প্রত্যক্ষরূপে কেবল ভাব 
নয়, রমও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাহাদের উপলব্ধি-ভৃত 
এই রস বীজ হইয়া কাব্য-বৃক্ষের স্গ্টি করিয়া থাকে । সহজ 
ভাষায় বলা চলে,_কবির চিত্তে রসোপলদ্ধি হইলে কবি 
তাহার অপুব্ব-বস্ত-নিম্মীণক্ষম! গ্রজ্ঞাবলে বাহিরের কারণািকে 
অলৌকিক বিভাবরূপে গ্রহণ ও ব্ণন করিয়।৷ রসাত্মক কাঁব্য 
সষ্টি করিয়া থাকেন। এই কাব্য আবার পাঠ বা অভিনয়- 
প্রভৃতি নট-ব্যাপারের মধ্য দিয়া সন্ধদয় স'মাজিকের চিত্তে 
রসের প্রকাশ ঘটাঁয়। এইভাবে কবি এবং পাঠক বা সামাজিক 
লইয়া যে জগৎ, তাহা! রসময় হইয়া যায়। 
এই ব্যাখ্যা হইতে কবির ছুইটি শক্তি উপলদ্ধি হইতেছে,_- 
প্রথম, সাক্ষাৎ ভাবে দৃশ্ঠমান জগং হইতে ভাব, এবং কবি-গত 
সাঁধারণী করণের ফলে তাহার পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধ বিগলিত 
হইলে রস লাভ করিয়া থাকেন। যে প্রণালীতে সামাজিকের 
চিন্তে রসোন্ভব হয়, সেই প্রণালীতেই কবিচিত্তেও রসোন্ভব 
হইয়া থাকে ।, এই জন্যই অভিনবগ্ূপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন,-- 
“কবি সামাজিকেরই তুল্য।” কবির এখানে বিশেষ শক্তি 
ইতেছে এই যে, যেখানে সাধারণ সামাজিক ভাব আন্বাদন 
্ এ] সুখছুঃখাদির বশ হয়, কবি সেখানে নিলিপ্ত চিত্তে 


রস ও ভাব 


দৃষ্টিপাত করিয়া রন আস্বাদন করিতে পারেন। কবির 
রসাম্বাদনের জন্য শব্ষে সমপিত অলৌকিক বিভাবাদির 
আবশ্যকতা হয় না। অবশ্য যে কবি ভাবলোকেই বিহার 
করেন, রসলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, তাহার রচিত কাধা 
ভাবকাব্যই থাকিয়া ঘায়, রসকাব্যে পরিণত হয় না। 

কবির দ্বিচীয় শক্তির কথা সকলেই জানেন, ডাহা হষ্টতেছে 
স্বীয় অনুত্ত রসকে প্রতিভার শক্তিবারা শবে সমপিহ কখিয়। 
কাব্য নিম্মীণ করা । এই কপি-বচি কাবা হইতেই সাসংজিক- 
গণ রসান্থাদ করিয়া থাকেন, জগংকাবা হইতে রস উপলগি 

রা তাভাদের পক্ষে সাধারণ৬ সম্ভবপর হয় না। 

অভিধনগ্প্ নিজ ভাম্যে আনন্দধদ্ধনাচাষ্যের থে বাক 
উদ্ধৃত" করিয়াছেন, তাহা হইতেছে অগ্রিপুরাণের | শাক 
ই, 


তি 


“শুঙ্ধারা চেৎ করি; কাব্যে জাতং রমমরৎ জগহ। 
ন এব বীভরাগন্েন নারমং মর্বমেণ তত 0” 

_অপ্রিপুরাণ, ৩৮৪1১ 
কবি যদি কাবা রচনাকালে শুঙ্গার রসময় হন, কাবা-জগৎ বম? 
হইয়| যবে । তিনিই যর্দি তথন বাতরাগ হ'ন। খেই মকণই নাস খাপয। 

মনে হইবে। | 
কবি-গত রস দ্বারাই কাব্যের রস্ুনতা "হয়.-ইহাই 

বাক্যটির তাতপর্ধ্য। 


(১) ধ্বন্তালোক, ৩৪৩ বৃত্তি, পৃঃ ২২২। 


১ 


৩২১ 
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বব শশ্াণ 
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হারা কাতব।র 
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৩২২ 


বন্মীকির 
ঝবিত্ব-লাভের 


থটনা 


শ্মাভিনবগ্তপ্তের 
বিশদ বিশ্লেষণ 


কাব্যালোক 


এই বিষয়ে ধ্বনিকার”ও আনন্দব্্ধন প্রথম উদ্দ্যোতের 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ কারিকা ও তাহার বৃত্তিতে ৰে মন্তব্য করিয়াছেন, 
তাহাও আলোচনার ঘোগ্য। ভারগায় এতিহা-অনুযায়ী 
বালীকির কবিত্ব-লাভের ঘটনাটি পধ্যালোচনা করিলেই বুঝা 
যাইবে কবির ভাবোদয় ও রমোদয় কি প্রকারে হয়। ব্যাধ, 
ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চবধুর ব্যাপার দেখিয়া কপি বালীকি প্রথমে 
যেন শোকাভিভূত হইলেন, এপং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোকাশ্রয়ে 
করুণরসের আবির্ভাব হইল, তাহার চি রসে উচ্ছলিত হইয়া 
উঠিল। তখন তাহার রসনা হইতে ্বত/ু্ হইল আদি- 
কাব্যাত্মক শ্লোকটি,_ 


মা নিষাদ প্রতিগ্তাং ত্বমগমঃ শাশ্বভীঃ সমাট। 
হত ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্‌ একম্‌ অবধীঃ কীম। মাহতম্‌॥ 


- র'শারণ, বালকাণু) ২1১৫ 


এই অংশের ব্যাখ্যানে চমৎকার বিষ্লেষণ-শক্তি দেখাইয়াছেন 
অভিনবগ্তপ্ত। ঠিনি লিখিতেছেন, 


“স (শোকঃ স্তার়িভাবঃ) এব শুথাভু 5-বি শাধ-হদুখাক্রন্দাগম্থুভাব- 
চব্বথর] হৃদরনংবাদ-তন্ময়ীভব*ব্রদাদ আধাছামানভাং প্রতিপন্নঃ 

করখরপরূগতাং পোক্কখোকবাতিরক্ষাং শ্বাসত্তবৃত্তিসমাশ্বাগ্-সারাং 
গ্রতিপন্নে। রসঃ পরিপুরণকুস্তোচ্ছপণনবৎ 57727775767 
সমু তচ্ছান্দোবৃত্তাধিনিযন্ত্িহ--শ্লাকপভাং গ্রাপ্তঃ মা নিষাণ ইতাদি। 
ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তরধাম্। এবং হি স.ত ত৭খেন সোঙপি 


রস ও ভ।ব 


দুঃখিত ইতি কতা বসন্ত আতা হাতি নিববক!শং ভনেং। এ ভু 
হুঃখনন্বপ্ুস্য এব। দশ। ইতি |” 
বিশ্ব কিঃ ১, টাক) রা. 4৭ 
--ক্রৌঞ্হণনের দলে উদ্ভৃত সেহ "খাকনাখক আগা কাক বশ 
বিভাব এবং ভাঠ। তইঠে জাত ক্রণন পুত 5 মগ্তাব ও : উষ্য ই-র 
একরূগতা এবং শন্ময়াাবের ক্রুমানুযাযা আাধাধামান হইয়া শখ এমে 
পরিণত হহল। এন করুণরম পৌকিক শোক হাত হন হা 
চিনতবৃত্তির াদ্ধাদনপরীণ। পরিপূর্ণ বু ৬25 লু মিন উচ্চানত 
হইয়া পড়ে, তেখনহ এ রম সদুট্িত ছন্দ ও বু পাত দাহ শিঃছিত হন 
“মা নিধাধ। হা ৬যাদি শ্রোকরপোোনথহ ঠহয়5 1 এ শক খানও নি? 
শোক নয়-ইহা অবশ্যহ বুঝিতে ইইবে। এহপপ হলে মহ ঢুেণ ভি 
দুঃগিত থাকতেন এবং কাধের রমরূপ আম্মা প্রকানিত হইবার অবকাশ 
পাহত না | গ2ঃখপন্তপ্রের এ রুপ দখা সদা বানাব] 21 সাল 21 
এই ব্যাখ্যানের শেষভাগে দেখা যাইতেছে 5 
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গুপ্তের মতানুযায়ী পীর গ্রঠি অন্বেদনাবনে বান্ঞাংকণ এও 


যে শোক সঞ্জতি হইয়াছে, তাহা পোকিক শোধ ভান এয, 
ইহা এক হিমাবে অলৌকিক শোকশাপ। এব মে জগ্যাই 
তাহ! হইতে অলৌকিক করুণরমের উৎপগি সম্ভবপর হইয়া। 
লৌকিক বিষয় জাত ভাবই লৌকিক ভাপ, ঠাহা প্রভা হানে 
নিষয়ের সন্বন্ধ হটাত জন্মিরা থাকে, এবং পঙাকাকে সুখ ও 
ছুঃখ দ্বারা অভিডূত করে| এখানে গা শিকঠে শোক- 


লি 


ভাবটি একান্ত লৌকিক, শোকের অঠিত গ্রভাঙ্দ সদ ছাচা৭ 


এল শোন মুশির 


শয়, কণণ বম 
গানঃ 


এইরূপে যাহারা ব্যক্তিগত খুখ বা দটখ অবশ ভর) হাতার ॥ 


৩২৪ 


কথিকন্ম ও 


কপিগ্রতিভা 


কাব্যালোক 


পক্ষে এ শখ বা দুঃখভাব দ্বারা কাব্যরচন! সন্তবপর হয় না। 
বালীকি শোকের বশ হান নাই, তাহার শোকভাঁব লৌকিক 
বিষয়জ নহে বলিয়া নিজ অনাদি প্রাক্তন সংস্কার বা বাসনা 
হইতেই উদৃদ্ধ হইয়াছে, এবং সেই জন্যই তাহার রসনায় 
শ্লোক আবিভূতি হইতে পারিয়াছ্ে ৷ কবিদের দর্শনের ইংরেজী 
নাম 13107. ; ইহ] ব্যক্তি-বোধ-বিরহিত্র নিলিপ্ অবস্থায়ই 
সম্ভবপর হয়; অবশ্য এই অবস্থায় আঁসিবার গুর্ধকালে 
সাধারণীকরণ ঘটিয়া থাকে । সহজ ভাষায় বল! চলে ক্রৌঞ্ডী- 
গত শোকভাব বালীকির চিন্ে সুক্ষ বাসনারপে স্থিত শোক- 
ভাবের উদ্রেক করিয়াছে, অভ এব ভাভা অলৌকিক । 
এই শক্তিই কবির বিশেষ শক্তি, ইহাই ত'হার 19102. : শবে 
সমপিত বিভাবাদি না হইলেও বাহাজ?গতের বস্তু হইতেই 
অলৌকিক স্থায়ী ভাবের উদ্বোধ হইয়া! থাকে। 
কধিগণের দ্বিতীয় শক্তি এবং প্রধান শক্তি হইতেছে কবিকন্ম 
বা স্গ্টিপ্রতিভা । এই উভয়বিধ শক্তি লক্ষা করিয়া ধ্বনিকার 
বলিতেছেন, 
“সরন্বতী স্বাদ তদর্থবস্থ 
নিগগ্যন্মানা মহতাঁং কবীনাম্‌। 
'অলোক-সামান্যম্‌ অভিবানক্তি 
ভিত প্রতিভা-বিশেষম্॥  _ খবস্তালোক, ১৬ 
__মহ্াকবিগণের বাণী হইতে শ্বতঃই যেন সেই ম্বাদু বস্ত ও রস 
নিঃপ্ন্মমান হয়) উহা তাহাদের অলোকসামান্য পরিশ্দুরণশীল প্রতিভা- 
রিশেষকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে । 


রম ও ভাব ৩২৫ 


এইখানে প্রতিভার ব্যাখা! করিয়াছেন অভিনবপ্র,--. 
““অপূর্ববস্থনিষ্মাণক্ষমা প্রজা | 
কেহ কেহ বালেন, 
“প্রজ্জাং নবনবোন্সেষশাপিনীং প্রততিভাং বিছা 
নন নব উন্মেষশাপিনী প্রজ্গাকেই প্রতিঙ্গা বগিয়া পর্দিতিগণ 
জানেন। 


আমরা এখানে সারদানঙ্গলের কবি বিহারীলালের শি কৰি বিহারী, 
বান্দীকির কবিহ্ব-লাভের দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাবি | লালের ধমিত 
বাতসীকির কিস" 


কৌ ্যাধশরে নিত তইয়াছে ; তখন, ২. ইরা 
বিশ্লেমণ 


জৌক্চী প্রিয় সহ্চরে 
ঘেরে ঘেবে শোক করে, 


চক্ষে করি দরশন 
জঁডিমা জড়িত মন, 
করণ-ছদর মুনি শিজ্বণের প্রায় 
সহসা ললাট ভাগে 
জ্যোভিম্মঘা কন্তা জাগে, 
জাগিল বিজলী ধেন নীল নব থনে। 
সারদামঙ্গল, ১1১৭ 


তারপর সেই জ্যোতি্ময়ী কন্যা 
একবার সে ক্রৌঞ্ধীরে 
'মর বার বাল্মাকিরে 
নেহারেন ফিরে ফিরে, ঘেন উন্নাদিনী ! 


কাব্যালোক 


কাতরা করুণা ভরে, 
গান সকরণ স্বরে, 
ধীরে ধারে বাজে করে বাণ! খিষাদিনী ! 
-স্সারদামঙ্গল, ১।১৬ 


কে 
/৮ 
রে 


বিহারীলালের বর্ণনায়_ক্রৌঞ্ধীর জার্ত চীৎকারে আকৃষ্ট 

হইয়া প্রথনে কবির চগ্ষুদ্বারা দর্শন, কবি-মনে শোক-ভাবের 

প্রবেশ, সঙ্গে সঙ্গে কবি-ললাট অর্থাৎ কবির চন্তশক্তি হইতে 

জ্যোতিশ্মীয়ী কন্যা অথবা গ্রডাময়ী প্রতিভাব ছুদ্ধি। কৰি 

জোঃখঃ। আবাক্‌ হইয়া গেলেন, কবি-প্রতিভা যেন উন্মাদিনী হইয়া! একবার 
_পর্াম্ট করৌধ্চীকে আর ধার কবিকে অর্থাৎ বিবর ও ব্ষিরীকে নিরীক্ষণ 
প্রতিতা করিল। ইহার ফলে ক্রৌঞ্চীর মঠিত কবি-ছৃদয়ের তন্ময়ীভবন 
বিয়ওকিরীর বা একরূপতা হইয়া গেল। ইহাই এক প্রকার দাপারণী-করুণ। 
একগপঙা উহা পুর্ণ হইতেই প্রতিভার অপুবৰ বস্তুর নিন্ম 'ণকাধ্য আরন্ত 
হইল, কন্যার করে বীণা-গুঞ্নের মহিত কবির কঞ্জে করুণরসের 


গান উঠিল, অর্থাৎ করুণরসাযক কাব্যের সষ্টি বা প্রকাশ 


ক্ণরণে+থটি আরম্ত হইল। উত্াই বালীকি-প্রণীত রামায়ণ। 


পাশ্টান্তে কাধ. এই বিষয়ে পাশ্চান্ত; কবি ও ম্ুধী সমালোচকদের মত 
ডি অতি স্পষ্ট। পাশ্চান্ত পণ্তিতগণ পাঠক, এমন কি কবিকৃতি 
কাব্য অপেন্গও সাক্ষাৎ কবির বিশ্লেষণ করেন অনেক বেশি। 
কবির সূক্ষ্ম পধ্যালোচনা ব্যতীত তাহাদের কাব্যের সম্যক্‌ 
আস্বাদন ও উপলদ্ধি হয় শা। তাই কবিগত রস ব। 


মৌন্দধ্যোপলন্ধি পাশ্চাত্য দেশে প্রায় স্বতঃমিদ্ধ। পূর্বে 


শু 


রস ও ভাব 


রসের প্রকাশ-প্রক্রিয়া বুঝাইবার জন্য ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ, শেলি 
বা ক্রোচের যে উক্তি-সমূহ উদ্ধত হইয়াছে, সেইগুলি পধ্যালোচনা 
করিলেও কবি-গত মূল আনন্দ ও রসের স্বীকৃতি পাওয়া যাইবে 
ক্রোচে যখন বলিলেন,_906510৬71702 0005 002010105 0111761 
01901) 0110615 0৮ 01001) 1)100521£--গন্ত সকলকে অথবা 
নিজকে বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ দান, তখনই একসঙ্গে সামাজিক-গত 
অথনা কধি-গত রসের কথা বলা হইল। 


কিন্তু কবি-গত রসের সন্তা-সম্পর্কে আরিষ্টটলের বা বুচারের 
একটি মন্তব্য আপাত দৃষ্টিতে পিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পরে । 
তারা থে বলিয়াছেন, কবি কাব্যানণ্দ বা কলান্বাদ পাইতে 
পারেন, কিন্তু তাহা কবি বা শিল্পি-্বরাপ নয়, সাধারণ একজন 
সামাজিক-্বরাপে নাত্র১ এ কথার অর্থকি? অঙ্গতি করিলে 
এই স্থলে বলিতে হয়, স্গ্টিকালে কবির কাব্যাস্বাদ বা কলাাদ 
থাকে না; কিন্তু তৎগুবেব যখন রমোপনদ্ধি হয়, তখন কবি 
একজন সামাজিক মা, “কবি হি সানাজিক-তুল্য এএ" | 
আর স্থষ্ট কাব্য ও কলার হান্াদনে কণি যে ভিন্নভমিতে 
অবতরণ করিয়া সামাছিকের সদৃশ আচরণ করিয়া থাকেন, 
তাঙ্কা বলাই বাল্য । 


(১) ভষ্টবা--কাব্যালোক, ১৬৫এর পৃষ্ঠা । 


৩২৭ 


৩২৮ কাব্যালোক 


রস-সম্বদ্ধে নিসর্গ কবিতা 


সিকবিতা না. প্রথমেই বলা উচিত নিসর্গ-রম বলিয়া কোন রস স্বীকার 
বভাবোক্তি কাধা করা যাইতে পারে না। রসের পরিচয় ভাব হতে ; আলম্বন 
হইতে স্বতন্ত্র রস ও 
নী বা উদ্দীপন বিভাব, অথবা বিষয়বস্তু হইতে কদাচ রসের সাক্ষাৎ 
পরিচয় হইতে পারে না। একই বিভাব বা বন্থ হইতে স্বল- 
নিন বিশেষে বিভিন্ন ভাব ও রসের উদ্ভব হইতে পারে । একই নারী 
ভাবের. বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে "শুঙ্গাররস, সখারস, করণরস, ভদ্ভুত 
রস, অথবা ভক্তি বা শান্ত রসের আলম্বন-বিভাব হইতে পারে। 
মেইরূ্প একই নিসর্গ কবি-চিত্তের বিচিত্র অধিবাসনের ফলে 
উল্লিখিত সমুদয় রসেরই প্রকাশ ঘটাইতে পারে। সেই জন্য 
নিসর্গকবিতা বা নিসর্গ-মূলক স্বভাবোক্তি কবিগা হইতে স্বতত্ 
কোন রস স্বষ্ট হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। 


বাস্তবিক পক্ষে এখানে প্রশ্নটি এই,_ মনন-শীল ও অনুভূতি- 

শীল মানুষ হইতেই ভাব ও রসের উদ্ভব হয়; পশুজগৎ বা 

টি অন্য প্রাণীর জগতে চিন্তশক্তি অনেক অস্ফুট থাকিলেও আমরা 
ভাঁবোদর বা তাহাদের মধ্যেও কয়েকটি ভাব ও রসের উদ্ভব উপলদ্ধি করিতে 
গলপ ধকি পারি। কিন্ত 38/15 বা নিসর্গ-বিষয়ে আমরা সাক্ষাংভাবে 
| _. চিত্তশক্তির মনন ধাঁ অন্ুভব--কৌঁন ক্রিয়াই লক্ষ্য করি না; 
সেখানেও তাই ভাবের সত্তা ও রসোদয়ের প্রশ্ন উঠিবে কেন? 


প্রশ্নটি নৃতন নহে। প্রাচীনেরাও ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। 


রম ও ভাব 


উংপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, ইংরেজী সাহিত্যের 6৪00500 চ৭11805, 
[7৩19021508010 প্রভৃতি অলঙ্কার-গত সৌন্দয্যের বিশ্লেষণেও 
প্রশ্নটির আংশিক উত্তর পাওয়া যায়। অবশ্য আলঙ্কারিকগণ 
সাক্ষাৎ ভাবেও প্রশ্নটির আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে 
আচাধ্য আনন্দবদ্ধনের সুস্পষ্ট অভিমত এই গ্রন্থের ১১১এর 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মতানুসারে বলা যায় থে, 
নদী বা বৃক্ষ প্রভৃতি অচেতন বস্তও কবির রচনাকৌশলে 
চেতন-বৃত্তান্ত যোজনাদ্বারা, অথবা কবির চিত্তগত ভাবের 
আরোপ দ্বারা রস-নিষ্পাদনে সমর্থ হয়। উক্ত অংশেরই 
কেধল পরে আনন্দবর্ধন নিজ পক্ষ সমর্থনে যে শ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট; লোকটি 


“ভাবান্‌ অচেতনান্‌ অপি চেতনবত ঢেতনান্‌ অচেতনধৎ। 
ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকখিঃ কাব স্বতন্থতয়া॥” 
_-ধ্বন্তালোক, ৩1৪৩, বৃক্তি পূ ২২২ 


_ম্ুকবি কাব্যে স্বতন্ত্র হইয়া নিজ ইচ্ছা! অনুযায়ী "চেতন বিষয় সমৃষ্ককে 
চেতনের হ্যায় এবং চেতন বিষয়সমুহকে অচেতনের শ্াায় বাবহার কবিয়। 
থাকেন। 


এই সমুদয় স্থলে কবি-গত ভাবই মুখ্য কথা; তাহারই 


যোজনা বা আরোপ করিয়া কবি অচেতনকেও চেতনের ন্যায় 


৩২৯ 


ানন্নবগ্ধনের 
গভিনত-- 
চেতন বৃত্ত 
ধোজন। বা 
পির চিত্তগত 
হাবের আরোপ 
হ্য় 


এমশ বিষয় নাই 
মাহ! কবির 

চিত্তবৃত্তিবিশেদ 
না জন্সায় 


৫ 
ধক 
গু 


কাব্যালোক 


বর্ণনা করিয়া থাকেন। এ বৃত্তিরই প্রথম ভঙ্গগে আরও স্পষ্ট 
করিয়া আনন্দবদ্ধন মন্তব্য করিয়াছেন, 


“নচ তদপ্তি বস্তু কিঞ্চিৎ ঘং ন চিত্ববৃর্তিবিশেষম উপজনয়তি 
দুপাদানে চ করিবিব্রতা এব হসা নস্যাৎ এ, 
_ধ্বন্থালোক, ওাম৩)বৃত্তি, পু ২২০ 


--এমন কোন বস্তই নাই, যাঠ; কৰিব চিতবৃতিখিশেন না জন্মায়। 
বং তাহার উপাদান স্বন্ধে কবি-বিষয়তা প্রা্ত না হয়। 


রি পিং 


কাপ এও. নিসর্গের প্রতিটি বন্তুই ভাই কবির চিওনুঙি ৰা ভাব বিশেষ 
চন জন্মাইয়া থাকে, এবং এই ভাব জন্মাইয়াই ভাঙা কবি-চিত্তের 
সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া যায়। তন্ময়ীভবনের কলে কবিচিত্তে 
হয় রসের আঁবিভীর ; টা হ রলই পরে কাধো পরি 
হইয়া সামা্ধিকগত রমের প্রকাশ ঘটায়। ভাই নিসর্গ- 
অত এর কবিতার আলোচনায় কবির চিত্তবৃত্তি বা ভাব-অন্ুযায়ী তাহার 
টা ধা ভাব নির্ণর করিতে হইবে, এবং সেই সেই ভাবের সমুচিত 
আগোচ) খিয় রসের গণনা করিতে হইবে। এইজন্য নিসর্গরস বলিয়া পৃথক, 
(এ টি্পর। কোনও রস স্বীকার প্রশ্ন উঠে না। যেখানে নিসর্গের 
ন৮ . উপলক্িতে কবি-মনে বিশেষ কোনও ভাব না উঠিয়া অ-বিশেষ 
একটি প্রীডিপ্রমন্ন ভাবের সঞ্চার হইবে, সেখানে আমর! 
নিসর্গের আলম্বনে প্রেয়োরসের সঞ্চার হইয়াছে বলিব । অন্ত 
ক্ষেত্রেও অবশ্য নিসর্গের আলম্বনে শুঙ্গাররস বা করুণরম-- 

: এইকপ মন্তব্য করা উচিত হইবে। 


রম ও ভাব ৩৩১ 


নিসর্গের স্পর্শে কবিচিত্তে কি ভাঁব উঠিবে, তাহা মুখযতঃ 
রি রি কির চিন্তাবস্থ 
কবির তৎকালীন ঠিস্বাপস্থ! লা 2০০এএর উপর শিউর করে। ফা 0০00 
মনস্তত্ববিং মিচেল বলেন, বি 
11০01: ৮6 900 60 907006 স1116 ০৮ 60 1)6 8110011]1 
10101070110) 01001161518 10108161: 01 00011160001.) 
71161616108 9000476 &)8 (70101101111 116)10,1), 179) 
_আঁগর। যে সেই একই কথণালোকিভ সমুদ্রকে রস ভাবে না! কপট 
তাবে হাসিতে দেখি, ডাহা আমাদের মানসিক অবস্থার বা।পারীবণিধ নানি 
বাস্তবিক বাতাসের শন শন শর আমাদের চি 
সান্তনা আনে, না ভয়ের সন্কেত জানায়, না আনন্দের স্গশ 
সঞ্চার করে; অথবা কুমুমিঠ বৃগ্চ আনন্দের আতিশবো মল 
বঝরাইর়া দেয়। না মনোদুঃখে আউল খলিয়। ফেলেন 
ইা নিউর করে কবি বা দ্রগীর তংকা ী তার বা 0০০৭ পা 
বিশিষ্ট চিন্তাবস্থার উপর। 
হেগেল ঝলেন মানুষই কাব্য-কলার শ্রেছ আলছন, কেমন! 


পি 


তাহার আন্তরে প্রকৃতই চি বা মনের অবস্টান। তাহার পর 


রী চাড়া 0 হেখেলের 
স্থান অন্য প্রাণথাদের ; তাহাদের ০৪ভাপ ব এপুঃ ধ। আগরিণ £ »তিমত 


হইলেও তাহারা 1 নিস? চা গঙ্গা ম তু নানার ণি পট ও বাঁ বত 2 
নিসর্গ অপেক্ষা সুদ্দরতর 1 নিসর্গের হইঠেছে* আরোপিত 


(১) 415807661., 11 1), 12, 19, 
(২) 1009) 1. 1). 10৭. 


৩৩২ কাব্যালোক 


দায় সৌন্দর্য্য, তাহা আমাদের ভাবের উদ্বোধ হইতে আসে; 
চিন্তাভাস কেবলমাত্র আর্ট বা কাব্যকলার দান স্বরূপেই নিসর্গের একটি 

খাটেরপন চিভাভাস পরিলক্ষিত হয়।, | 

ক্রোচে বলেন নিসর্গ আমাদের একটি চিন্তাবস্থা মাত্র।ং 
এই বিষয়ে কাঁণ্টের অভিমত খানিকটা স্ববিপ্োধী হইলেও 
কাটের অভিমত উল্লেখযোগ্য । নিমর্গ-জাত বর্ণ ও ধ্বনি মন্বন্ধে চিনি বলেন, 
সি উহারা “একপ্রকার ভাষা, নিসর্গ ট্াদ্বারা আমার সম্বোধন 
করে,.*'আমরা বিহঙ্গের গান সুখ ও আন্তোষ প্রকাশ করে 
বলিয়৷ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি” |৩ 

একশ্রেণীর দার্শনিকগণের অভিমত উদ্ধৃত হইল। অপর 
ওযার্ডসওয়া্ের দিকে কবি ওয়ার্ডস্ওয়া্ বা রাস্কিন্‌ প্রভৃতির অভিমত 
হ্বিঅভিদত অনেকেরই পরিচিত, বাহুল্য-ভয়ে এই প্রবন্ধে আর বিশেষভাবে. 
কা আলোচিত হইল না। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, মনে করতেন এবং 
ট ঃ অন্নুভব করিতেন,_নদী-গিরি-বনময় এইবিপুল জগতে এক অথণ্ড 
আত্মার অধিষ্ঠান, নিসর্গের প্রতিটি স্পন্দন তাহার হৃংস্পন্দনই 
যেন সুচিত করে, কবির চিত-ভাব নিমর্গে আরোপিত হয় না, 


(১) 110১1. 1), 167, 7. 194) 10). 2১0. 
(২) 44120180800 18 8) 96200 01 7))11)0.১, 
:1281901798590 9 10, 1, 08065 [00 17001671%, 1, 24. 
(৩) কেরিটের অনুবাদ হইতে গৃহীত। 
1186 118৫07% ০1 13621, 1). 4394 


বম ও ভাব ৩৩৩ 


নিসর্গের বিশিষ্ট তাবই কবি-চিত্তকে স্পন্দিত ও ভাবাপুত করে। ওয়াডতওয়াথের 
হে কিতা হইন্ডে 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্য হইতে ছুইটি অংশ উদ ত হইতেছে, উদাহর 


41101) ৮৮010010001 09701017090] 
[17007600560 50 11001019076 01 01)৬07010119 
০০ ৪6961600101 10001110 717 ৮৮79 905 010) 
(00100010661) 1101 ৮101 10115310101 
1 0016 09 90161101007 01 13: 51001 
00 0]] 00196 1109565 00 811 01065001130) 80111 7? 
110 11011161010 /9/-11694 
প্রকৃতির এবং এাঠার উচ্ছুসিত আস্থা হাতে 
আম এত লাভ পেয়েছি থে 
আমার মকণ চিন্তা অগুভূতি-সিক ভয়াল) 
আমি কেবল তখনই তুষ্ট হ'ল(ম, যখন অধণণনী॥ দিবা আনলো 


গতি 


মাগি অনুভব করল|ম”-এক ভাবমর মহাম্া, 
তা পরিবাপ্ত করেছিল যাভা কিছু চলমান '৪1২ থাা কিছু স্ব্ধকগ্গ। 
পুনরায় 


“57616 11510 011009) 8110. 01111009 1770101700000, 
1)0 91)99196 110100109 00101008110 60 070 1৮)0 ৪21, 
400 90981 60 30৫19] 1:000৭01)3 111101+ 901১0 

5100) 17007010017 18000868. 
_ যেখানে জীবন্ত যন্তগুলি, এবং অচেতন বস্থলি 
ঈশ্বরের আদেশে কথা বলে নয়ন ও শ্রবণের নিকট, 
এবং বলে মামাজিক যুক্তির অস্তর-স্থিত অর্থের নিকট 

অস্পষ্টোচ্চারিত ভাষায়। 


৩৩৪ 


প্রাচ৫শেও 
নিসণ-সথলে 


বিচি দৃষ্টিভঙ্গী 
আছ 


'এখান 
1711১] 
শিরক 


বৈধৰ ধমতস্বের 


বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী 


কাব্যালোক 


প্রা দেশেও বালীকি-কালিদাস হইতে রইন্দনাথ পথ্যন্ত 
নিসর্গ-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী বা স্থটি-ক্রমের কত বৈচ্ছা রহিয়াছে! 
কিন্ত আমাদের পক্ষে বর্তমান প্রসঙ্গে এই আলোবন। নিরর৫থক ; 
কারণ, মৃক প্রকৃতি থে প্রকারেই কণিচিন্তে ভাবাঙ্গাবন আন্বুক 
এবং সামার্জিক-চিন্তে থে ভাবই উদ্ধু্ধ করুক, হা হইতে 
রূসের প্রকাশ একহ প্রক্রিয়া ও প্রণালী বশে ছটিয়া থাকে। 
এই নিমিত্ত ণিনর্কপিত। স্থন্ধে গনেক কিছু বলিণার থাকিলেও 
নিসর্গ-কবিতা হইতে জাত রস-সম্পর্ে আর বিশেষ কিছু 

আলোচ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। 

6 

বেঞ্ণব পদসাহিত্যে রস 

বৈষ্ণব রস-তন্বে বৈষণবীয় দুষ্টি-ভঙ্গী ও ব্যাখান-ভঙ্গীই প্রধান-' 
লক্ষণীয় ব্ষিয়। বৈষ্ণব পদগ্ুলি যাহাদের রচনা, সাহাদিগকে 
বলে মহাজন, তাহারা একাধারে কধি ও সাধক বা সিদ্ধপুরুষ | 
এই পদগুলি কেবলমাত্র কাব্যরস আম্বাদনের জন্যই রচিত 
হয় নাই, অখিল রসামৃভ-সিন্ধু ভগবান্‌ গ্রীক ভক্তি-সাধনার 
অঙ্গ-ব্বরূপে উহাদের প্রকাশ,__আচারী বৈষ্বগণ এই কপ বিশ্বান 
করিয়! থাকেন। বৈষ্ণব সাধনা ভক্তির সাধনা ; এই ভক্তির সাধনা 
হইতেছে ভাবের, সাধনা বা রসের সাধনা। নৈদাস্তিকের 
যেমন বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চায় খিচার করিয়া ও ধ্যান করিয়া, অথবা 
তান্ত্রিকের যেমন বিচিত্র ক্রিয়াযোগের সহায়তায় একাগ্রতা! 
অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ সান্্র আবিগাব হইলে পরম জ্ঞান ও 


রম ও ভাব ৩৩৫ 


পরম আনন্দ প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনই বৈষ্ুবের সাধনায় 

বদয়বৃত্তির চট্চায় ভাব ব| রম বিশেষের পুন; পুনঃ শনশীলানের রর রী? 
ফলে অপৃবব তম্ময়তা জগ্মিলে রসম্বরূপ ভগবানের পরম গার টায় 
রস প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহাই ক্ষেপে বৈষব সাধনার রি 
গুঢ তত্ব। ইহা লইয়া এখানে অধিক আলোচনার অবসর সাই, 

কেননা আমরা বিষয়টিকে দেখিতেছি সুখাতঃ কাবারস-শিপানুর 

দৃষ্টি হইতে। 


কাব্য-রসিকের দৃষ্টি হইতেও বৈষ্ণব পদ-সাহিতোর রস 
একটি মাত্র, তাহা শুদ্ধ ভক্তিরস। গ্রাচৈছনা দেব, অথবা! ভাহারই ১৭1 
শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীরূপগোস্বাদী এবং পরবগ্া কালের শ্রীকুঞ্টদাস দণংদ একটি 
কবিরাজ সকলেই এই গুখা ভহটি নানাপ্রকারে পরিক্ষট 
ক্রিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামীর কৃত রস বিশ্লেষণ পূর্বেই উল্লেখ 
করা হষ্টয়াছে। তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবিরাজ 
গোস্বামীও একই কথা লিখিয়!ছেন,-_ 


ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ গরকার | 

শান্তরতি, দাদ্যরতি, মখারতি মর ॥ 

বাংসল্যরতি, মধুররতি গঞ্চবিচেদ। চিরিক 
রতিভেদে কুষ্ণভক্তি রূস পঞ্চভেদ ॥ পর এবং গো 
শান্ত, দাগা, মথা, বাংঘলা, ঘুরম নাম। / রা 
কৃষ্ণভক্তিণম মদো এ গ্ঞ্চ প্রধান ॥ 

হাপ্যাছুত-বীর করণ-বৌদ্রতবীহত্ন ভয়। 

গঞ্চবিধ ভক্তকে গৌণ মপ্ররস হয়| 


জিব আবহ! 


টা কাব্যালোক 


পঞ্চরস স্তায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে । 
সপ্তুগৌণ; আগন্তক পাইয়ে কারণে ॥ 
_ শ্রীহ্রীচৈতন্ৃচরিভীমৃত, মধ্য লীলা, ৯৯শ পরিচ্ছেদ 
আমরা এখানেও পাইতেছি,মূল রস ভক্তিরস : তাহা ছুই 
প্রকার মুখ্য ভক্তিরস ও গৌণ ভক্তিরস। মুখ্য ভক্তিৰস হইতেছে 
শ্রীকৃষ্-ব্ষয়ক_-শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংমল্য এবং মধুর এই পাঁচ 
প্রকার। রূপ গোন্বামী দাস্ত ও সখ্য রমকে যখাক্রমে ীত 
ও প্রেয়; আখ্যা দিয়াছেন। গৌণ ভক্তি-রস হইঠেছে শ্রীকৃষ্ণ- 
বিষয়ক হস্ত, অদ্ুত, বীর, করণ, রৌদ্র, বীভংম এবং ভয় 
এই সাত প্রকার। এই রসসমূহের বিশদ আলে" চনা বর্তমান 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাহা! আবশ্বক মত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
সম্পন্ন করা যাইবে । 
একটি মাত্র প্রশ্ন এখানে আলোচা, কাব্যরসিক'দর দৃষ্টিতে 
রর ভারতীয় রস-তন্বে বৈষব কবিগণের কোনও বিশিষ্ট দান আছে 
বৈধ্ধপণের কি না। অপুর্ব ভক্তিময় দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিলে আমাদের মনে 
ভিিসত হয় দাস্তরস ব্যতীত আর কোনও নৃতন রস বৈষবগণ ধারণা 
ব1 প্রকাশ করেন নাই। অবশ্য কাব্যসাহিত্যে দাস্তরস আমরা! 
দামাদেন স্বীকার করি নাই। পূর্ববন্তী রজ্ঞ আলগ্কারিকগণ প্রায় সমুদয় 
অভিমত স্থায়ী ভাব ও রসেরই লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তাহা বিশদভাবে 
নাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি মুখ্য ছুই এবং 


(১) বর্ণনা হইতে মনে হয় মুখ্য পঞ্চ রস যেন স্থায়ী, গৌণ অপ্তরস 
« যেন উহাদের ব্যভিচারী । 


রস ও ভাব 


গৌণ মপ্তরসকেও ভক্তিরসরূপে কল্পনা বা ধারণা শ্রীগৌরাঙ্গের 
আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই ভারতীয় বৈষ্ণব সমাজে স্ুপ্রচলিত 
ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাগ্রপণ্তিত শ্রীবোপদের 
গোম্বামী মুক্তাফল গ্রন্থে ঝিঞুতক্তের লক্ষণ ও ভেদ নির্ণয় 
করিতে গিয়া লিখিতেছেন,_- 
“স নবধা ভক্তঃ। ভক্তিরসস্য এব হাস্য-শুগার-করুণ-বৌদ্র-ভয়ানক- 
বীভংস-শাস্তা-ছুত-বীর-রূপেণ 'অন্ুভবাং।” 
মুক্তা, ১১1৯, বুডি 


- 9) 
কো 


ভংস, 


--এক তক্তিরসেরই ভাসা, শুঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, ব 
শান্ত, অদ্ভুত এবং বীর এই নয় রূপে অনুভব হয় বপিয়! সেই ভক্ত নয় 
গ্রকার। 


সি 


হেমাদ্রির নামে প্রচলিত টীকায় বোপদেবই ইহার ব্যাখ্যা 
করিতেছেন, 


“ভক্তিরমানুভবাচ্চ ভক্তঃ | যথা ভপ্যনভবাত তপু ইত়াচাতে | ৬ 
চ অন্্ুভবো নবধ। ভাগ্যাদিভঙ্গিভেদেন | ভাস্যাদয় এব ভি ভগবঠি 


প্রযুজ্যমানাঃ “ম্মাৎ কেনাপুযুপায়েন মনঃ কুষ্ণে নিবেশয়েখ । (ভাগব, 
৩১৩১ ) ইতি তক্তিলক্গণাক্রান্তত্বাদ্‌ ভক্কিরমপদবাম্‌ আমাদয়ন্তাতি ভাব; 1” 


__মুক্লাফল টীকা, পৃঃ ১৬৭ 


--ভক্তিরসের অনুভব হইলে ভক্ত হয়, যেষন তু$পুর অনুভব ইই টাল 
তৃপ্ত বলিয়া কথিত হয়। সেই অন্ঠভব ভাস্যাদি ভঙ্গিভেদে নয় গ্রকার | 
হাণ্য প্রভৃতি শ্রী ভগবানে প্রযুক্ত হইলে ভক্তিলক্ষণাক্রান্ত হয় বলিয়া ভক্তি- 

২২ 


৩৩৭ 


শ্রীগৌরাঙ্গের 
পূর্বে ত্রয়োদশ 
শতাকশিতে 


'বাপদেব-স্বীকৃত 


নয়গ্রকার ভক্ত 


এবং য়প্রকার 


ভক্তিরস 


৩৩৮ 


'বাপদেবকৃত 
ভক্তির সংজ্ঞা 


€বাপদোবের গণ 
অলক্কারাচ।যা- 
গণের নিকট 


কাব্যালোক 


রসপদবী প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ইহাই অর্থ। ভাগবতেও কথিত 
হইয়াছে, “অতএব যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষে মন নিবিষ্ট করিবে 1, 

বোপদেব অতঃপর ভক্তিরসের সংজ্ঞা দিলেন,-২- 

“ব্যাসাদিতি বর্ণিতস্য বিষ্কো বিষুতক্তানাং বা চরিত্রসা নবরসাতকস্য 
অবণাদিনা জনিত শ্চমতকারে। ভক্তিরসং|৮ 

-মুক্তীফল। ১১শ অঃ) পৃঃ ১৬৭ 

-ব্যাসগ্রভৃতি-কর্তৃক বণিত বিষ্ণুর বা বিষুভক্তগণের নবরসাত্মক 
চরিত্রের অবণাি হইতে যে চমৎকার জন্মে তাহাই ভক্তিরস। 

বোপদেব ইহার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উপযুক্ত উদাহরণ- 
মালা লইয়া বিষয়টি একেবারে সহজ করিয়াছেন। 


বোপদেবের এই আলোচনা হইতেই পাওয়া গেল, ভক্তিরসে 
কেবল গৌণ সপ্তরস নয়, মুর্য পঞ্চরসের প্রথমটি ও শেষটি 
অর্থাৎ শান্ত ও মধুর বা শূঙ্গার রসের ভক্তিপূত উদাহরণ-সহ 
উল্লেখ তিনিই করিয়া গিয়াছেন। ভরতমুনি হইতে আর্ত 
করিয়া মন্মট ও হেমচন্দ্র পধ্যন্ত অলঙ্কারাচাধ্যগণের গ্রন্থ ষে 
বোপদেব পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই নয়টি রসও যে উত্ত 
অলঙ্কারাচাধ্যগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, গাহা 
তাহার কৃত কৈবল্য-দীপিকা* টীকা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধ ইয়। 
বাকী তিনটি মুখ্য রসের গ্রেয়ো বা সখ্যরম রুদ্রটের সময় হইতে 


এবং বাৎমল্যরস অন্ততঃ বিশ্বনাথের সময় হইতে স্বীকৃত 


(১) রষটবা-মুক্াঁফিস, টাক। পৃঃ ১৬৪--১৬৮ 


রস ও ভাৰ 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 


নির্দেশ করা ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই | কেবল গ্রীত বা 
দাস্যরস তাহাদের স্থষ্টি, কিন্তু ইহা কাব্য-সাহিত্যে গৃহীত হয় 
নাই, হইবেও না। ইহার কারণ গুব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভগবদ- 
ভক্তিভাব অন্তরালে না থাকিলে কেবল লৌকিক দান্য ভাব 
হইতে রস জন্সিতে পারে না। সুতরাং কাব্য-গত রসত 
বৈষ্বগণের মৌলিক দান কিছুই নাই; তাহারাই খর. 
আলঙ্কারিকগণের রসতন্ব অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভর্তিতব্ববে 
রসায়িত ও সপ্জীবিত করিয়াছেন। আলঙ্কারিক রসতদ্বের ভক্তী- 
করণ বা ভক্তীভাবতা আপাদনও গৌড়ীয় বৈষধ্বগণ করেন নাষ্ট, 
করিয়াছেন ভাগবতগ্রন্থ-মন্থনকীরী দাক্ষিণাত্যবাপী বোপদেব*- 
প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তপপ্তিতগণ । শ্রীচৈতন্াদেব রায় রামানন্দের মুখে 
যেভাবে মুখ্য পঞ্চ ভক্তিরন এবং পরকীয়া-ান্থের সুক্স বিবরণ 
শুনিয়াছেন, তাহাতে নিঃসংশয়ে প্রীত হয় যে, রায় রামানন্দের 
দেশে ইহা! বহুকাল হইতেই ভক্ত বৈষ্বসমাজে গ্রচনি ছিল। 
প্রাচীন আলোয়ারগণের ভক্তিগাথাও ইহার সাঙ্গ্য দেয়। 

বৈষ্$ব আলঙ্কারিক কৰি কর্ণপূর গোস্বামী অলঙ্কারকৌ্ুভ 
গ্রন্থে প্রসিদ্ধ নয়টি রস 'ও বাংসল্য রম এবং ভদভিরিক্ত ভক্তি 


০ পিপি ০ পাপ ০ 


উক্তমালগ্রস্থে মুক্তাঞ্চল ও বোপদেবের উল্লেখ দেখিতে গাওয়া যায়। 


(১) সনাতন গোম্বামী ও জাব গোশ্বানার বটনায়। বিশেষভাবে 


কাণ।-গিত 
বসতে বের, 


“এ লা? 
গণেহ ৮ন নাহ 


বানাবার 

উত্তপ্ত 

বারিয়াছেন 
পদিণদেশবান১ 


বে্খারগণ 


বনি কণপুরেগও 
রস-হত্বে 


(মাগিবদান নাই 
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বপগো স্বামীর 
মদে অনকপ 


ম্বা 


ক্গহ বশত 
গৌরব 


কাব্যালোক 


রসের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে প্রেমরসের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার গণনা করা যাঁয় না, কেনন। তাহা 
পৃথক একটি রম হইলে ভক্তিরসেরই ভেদ, অগ্ঠাথায় তাহা 
সব্বরসের মুলীভূত রস; চিন্তদ্রব' স্থায়ী স্তাব দেখিয়া 
এবং বৃত্তির মন্তব্য পড়িয়া শেষোক্ত অভিমতই সঙ্গত বলিয়া 
মনে হয়। ইহাও যে কর্ণপুর ভোজরাজের অনুগত হইয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এমন কি 
রূপগোম্বামীর রচিত উজ্জ্লনীলমণি গ্রন্থে পরকীয়া নায়কার 
ব্যাপার এবং শুঙ্গাররসের বিবিধ ভেদ ও খিলাস-বর্ণনাও তত্বতঃ 
ভোজরাজ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে, ভাহাতেও 
আমরা নি;ঃমন্দেহ। তাই বলিতে ইচ্চ। হয় বৈষব আলঙ্কারিক 
ও বৈষ্ণব কবি-গণের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা সাহিত্যের রসতত্ে 
প্রকৃত মৌলিক দাঁন কিছুই নাই ; তাহারাই প্রাচীন রসততবকে 
অলৌকিক ভক্তিভাব দ্বারা নবীকৃত ও পরিপুষ্ট করিয়া বৈষ্ণব 
ভক্তি সাধনার পথ সরস এবং স্থগম করিয়াছেন। আলম্কারিক 
রস-তন্বের পক্ষে ইহাও একটি গৌরবের কথা । কেবল সহ্থদয়- 
গণের সমীপে কাব্যামৃত পরিবেশনে নয়, ভক্তি-সাধনায় এবং 
তক্তিরসের প্রকাশ ও পরিপুষ্টিতে আলঙ্কারিক রসতত্বের দান 
ক্মরণীয়। রস যদি স্বরূপতঃ রজস্তমোলেশরহিত পরিমিত 
প্রমাত-বোধের বিগলিত অবস্থায় শুদ্ধ অংবিদানন্দের 
প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ইহাতে বিন্মিত হইবার কি 
আছে? 
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আমরা এখন দেখিব শাক্তসাধকগণের ভক্তি-সাধনায় 
এবং পদরচনায়ও আলঙ্কারিক রসতত্বের সুষ্ঠ প্রয়োগ রহিয়াছে। 


(৮) 
শান্ত পদমাহিত্যে রগ 
বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শান্ত পদাবলীরও মূল আলম্বন 
ভক্তিরস। এই ভক্তিরস নান। অবস্তায় নানা ভাবের আধিবামনে 
বাংসল্য, বার, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত, এই পঞ্চ মুখা রসে 


দিব্য মাতভাব বা মাতমহাভাব ; ইহাতে জগন্মাতার মাধধ্য 
এবং মহাখক্তির এশ্বধ্য উভয়ই মিশ্রিত রহিয়াছে । সাধারণ- 
ভাবে বলিতে গেলে শাক্ত কবির আগমনী ও বিজয়া গান, এমন 
কি মাতৃমুন্তির আশ্রয়ে স্বতঃক্র্ভ অপুবব ভক্তি-গীতিও একান্ত 
ভাবে এশ্বধ্যভাব-শুন্য নহে । শাক্ত মাতভাবকে আশ্রয় করিয়া 
জগৎকে দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, জগৎ তাহার কাছে মিথ্যা 
নয়; সং, চিতি ও শক্তি তাহার কাছে এক, অবিভিন্ন। 
তিনি স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী ব্রঙ্গময়ীকে মমভাময়ী মাতরূপে 
উপলব্ধি করেন, আবার ধ্যানযোগে বূপাতীত € মায়া ভীত 
হইয়। পরম অদ্ৈতসত্তায় নিলীন হইয়া ন। বৈষ্ণবভক্তি 
এশ্বাবুদ্ধি-হীন কেবলমাধুধ্য-স্বরূপ হইয়া এবং নাম, রূপ ও 
গুণে বিভোর হইয়া দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ; কিন্তু শা্তচক্ভি 
এ্বধ্য-মিশ্রা! হইয়াও অবসানে নামরূপাতীত অদ্বৈত। বস্তু 


৩৪১ 


শ(্। পর1বলীৰ 
মূল ্ালশ্বন 
ভক্কিরস--- 


উ$| পদপিধ 


বুল ভান জগুক 
মাতৃ'াপ। মাধুবা 
3 খু উভয় 


লইয়া গঠিত 


বৈক্ঃব ও শা 
তক্কিভাবের 


প!থক] 


৩৪১ কাব্যালে।ক 


বিশেষে কৰি রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়া এঙবরধ্য-দিশ্ 
মাধুধ্য ভাব পাইতে চাহিয়াছেন,- 


“ভব প্রেমে ধন্য তুণি করেছ মামারে, 
প্রিয়তম, তধু শুধু মাধুর্যা-মাঝারে- 
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে জ্বদয়। 
ঈ ঁ ঁ 
তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে, 
তব এশ্বধ্যের পানে টানে সে আমাকে ।” 
-নৈবেষ্ঠ, ৮২ সংখাক কবিত। 


এই মাতৃভাঁবের অতি মহনীয় প্রকাশ হইয়াছে সিদ্ধ কবি 
.রামপ্রপা  রামপ্রসাদের কবিভায়। শাক্ত-জগতে তিনি একাই ছিলেন 
_ এন শ্রীগৌরাঙ্গ, জয়দেব এবং চ্ীদাস। শ্রীণৌরাঙ্গের স্চায 
শক্তি জীবনব্যাগী একাগ্র সাধনাদ্ারা শান্ত পদসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
করিয়াছেন তিনি; জয়দেবের ন্যায় শান্ত পদাবলীর বিশিষ্ট 

প্রতীক, সুর, ছন্দ, রূপ ও ঢং দিয়াছেন তিনি; এবং চণ্ডীদাসের 

হ্যায় ভাব-সাধনার নব নব বৈচিত্র্য ও গরম গভীরতাও দিয়াছেন 

তিনি। সকল দিক্‌ বিচার করিলে শাক্তপদ-গঙ্গার আঁদি 

বাড়নাভ! গাঙ্গোত্রী কাধ্যত; রামগ্রসাদকেই বলিতে হয়। তাহার মাত- 
ভাবসাধনা” ভারতের ও বাঙ্গালার সাধনায়ও অপুর্ব ও 
অতুলনীয় । এই দিব্য মাতমহাভাৰ আমরা কোন ভন্থে 

পাই না, কোন পুরাণে বা ধর্মশাস্ত্রে, অথবা সে যুগের কোন 
কাঁব্যসাহিত্যেও পাই না। চণ্ডীতে যে মাতৃভাব আছে তাহা 
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ভক্তিরসাশ্রিত হইলেও কামনাময়; রামপ্রসাদের মাতৃভাবের 
আলোকে তাহা একান্তই গ্রান। "মা" এই ডাক রামপ্রসাদের আঃডাক 
কণ্ঠে এক সিদ্ধমন্ত্রের শক্তিতে মহিমাময় হইয়া উন্ঠিয়াছে। 
যে অজ্ঞাতনামা লেখক লিখিয়াছেন,_- 
“মা ধর একটি অক্ষরের শব্দের ভিতরে কি অপার, অগাধ, 'অতলম্পর্শ 
স্েহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে 1১ 
_তিনি প্রেমিক ছিলেন সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদের 
ভক্তিভাব ও ভালবাসার ভাব এক হইয়া গিয়াছে ; সেই রর 
ভালবাসার সমুদ্দে অবিরাম সফেন তরঙ্গভঙ্গ উঠিতেছে : কত ভাবোচ্চু!স 
তার বৈচিত্র্য ! অভিমান, আব্দার, অভিযোগ, গালি, সংশয়, 
বিশ্বাস, ক্রোধ, ছুখ এবং হ্ব--নানা ভাবের তরঙ্গ-ধিলাস 
চলিতেছে ! রামগ্রসাদ পরম দুঃখেও মন্মের বিশ্বাস আখকভিয়া মন্থর বিশ্বাদ 
রহিয়াছেন।- 
“ভূভলে আনিয়ে মাগো, 
করণে আমাধ লোহাপেট! ; 
'আমি তবু কালী ব'লে ডাকি, 
সাবাস্‌ আমার বুকের পাঢ11” 
_ রামপ্রসাদগ্রন্থাবলী, বন্ুমতাঁ দং পৃঃ ১১০ 
আীমতী রাধিকার মহাঁভাব আর এই মহাভাবে জাতি-গত বাঙ্গালীর 
পার্থক্য কিছু নাই। রাধিকার মহাভাব ভারতবর্ষের প্রায় বি 
(১) অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিন্ত “প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' 
প্রবন্ধ” ভারতী, ১২৮৯ 


৩৪৪ 


শান্ত পপাবলার 
বৈশিষ্ট্য 


কাব্যালোক 


সকল সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর বণিত দেখিতে পাওয়া যায়; 
কিন্তু রামপ্রসাদের এই দিব্য মাতৃভাব বাঙ্গালীর সাধনার এক 
অভিনব বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নাই! 


শাক্ত সাধনার মূলে বিচিত্র তন্ত্রাচার ও যোগাচার থাকিলেও 
শাক্তপদাবলী যেন পঙ্ক ও সলিলের উপরে প্রক্ষুটিত 
পদ্মের শোভা! যে দেখে, সে-ই মুগ্ধ হয়। পদ্মের তলদেশ 
কেহ অন্ধান করিতে চাহে না। ডর এডওয়ার্ড টম্পজন্‌ 
যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, 


£1306 016 1969 8109 01391621810 1৪ 006 0100 চা1)101) 19 
060679115 [0:0800% 10 1391001019390. 


--736061) 1161800%5 1//765 5611৫) 17//7007010%, 


_শীক্তধর্মের উংকৃষ্ট দিকৃটিই সাধারণতঃ রামপ্রমা্দর পদাবলীতে 
পরিশ্বুট হইয়াছে। 


ডর স্বশীলকুমার দে মহাশয়ের অভিমতও১ এই বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, বৈষ্ণব কবিগণের আবেগময়ী 
প্রেম-গীতি অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের চিত্তে সংসার-বৈরাগ্যের 
পরিবর্তে ইন্দ্িয়াসক্তি বা সংসারাসক্তি জন্মাইতে পারে। 


_রামপ্রসাদ এবং তহার অনুবর্থী গণের গীতি-সমূহ পাঠে এইরূপ 


(১) 73606911 11691895016 10 ই 196) 06060079071, %1, 
[). 419. 


রস ও ভাব 


বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। শাক্তপদের এই সরল ও 
কোমল মাতৃভাবের আকুতি বৈষ্ণব কবিগণের মধুরভাবের 
উচ্ছাসের সহিত কাব্যাংশে সর্ববথা তুলিত হইতে না পারে, 
কিন্তু তাহা রসিক বা! অরসিক, সাধু বা অসাধু, পণ্ডিত বা মুখ, 
সকলের নিকটে সমানভাবে আমন্বাদযোগ্য। মানবশিশুর 
মাতৃন্সেহের ম্যায় এই পদগুলিও মানব-সকলের সাধারণ 
সম্পত্তি। 


আজ পধ্যন্ত শাক্ত পদসাহিত্যের বিশেষ কোন বিশ্লেষণ হয় 
নাই। তাই সর্বাগ্রে শাক্তপদকাব্যের প্রথম ও প্রধান কৰি 
বলিয়া পরিচিত কবিরপ্রন রামপ্রমাদ সেনের সম্রদ্ধ উল্লেখ 
করিয়া শাক্ত ভক্তির বিশ্লেষণে অগ্রসর হইতেছি। 


বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রধান হহতেছে মধুর রস, উহা 
তক্তিরসরাট্‌১, রাধা ও কৃষ্ণের অথবা নর-নারীর মিলন-লীলাকে 
প্রতীক করিয়া ইহ! কাব্য ও কথায় পরিস্ুট হইয়াছে । বৈষ্ণব 
মধুরাখ্য ভক্তিরসের সবলতা ও দুর্বলতা উভয়ই এই প্রতীকের 
বিশিষ্টতায়। এক হিসাবে শাক্তের কোন প্রতীক নাই ; কেবল 
আমি আর তুমি, অর্থাং আমি আর মা। মাটির মৃণ্ডি বা 
মায়ের মৃত্তি অর্থাং রূপধূৃত প্রতিমা আসলে কোন 
প্রতীক নয়। | 


(১) উজ্জলনীলমণি, ১।২,৩ 


৩৪৫ 


(িষবের গায় 
শাকের প্রতীক 


শনি ও ডুমি 


৩৪৬ কাব্যালোক 


শান্ত জানেন) 
“ম] বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে খাটি মাটি গিয়ে: 
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা, | 
মাটিতে কি মনের জাল! দিতে পারে নিবাইয়ে ৮ : 
অথবা 
“ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, 
জেনেও কি তাই জানন1? 
কোন্‌ প্রাণে তার মাটির মুক্তি, 
গড়িয়ে করিম্‌ উপাসনী |” ২ 
বৈষ্ণবের নাম-রূপের হ্যায় এই নান-রপ নিত্য নয় মূহুর্ত মধ্যে 
ধ্যানানন্দে শার্তের ভেদাভেদ ঘুচিয়। যায়, জ্ঞানাদয়ে তিনি 
অনুভব করেন, 
“তার! আমার নিরাকার! 1৮ 
ভক্তের. চিত্তাবস্থা-বিশেষে শাক্ত নির্বাণ বা অদ্বৈত জানকে তুচ্ছ 
আশঙ্কা করিয়াছেন; তিনি চাহিয়াছেন জগংকে এবং ভক্তিরসকেই 
বিশেষ ভাবে আত্বাদন করিতে, 
“ঁনর্বণে কি আছে ফল, 
জলেতে মিশায় জল, 
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, 
, চিনি খেতে ভালবাসি 1”£ 
রামপ্রসাদেরঃসম্বোধন প্রত্যক্ষ মাকে বা ঈশ্বরীকে সম্বোধন, 
শতঙ্গ সাধনা এবং প্রত্যক্ষ মনকে সম্বোধন । রবীন্দ্রনাথও এইরূপ অনেক স্থলে 


(১), (২), (৩), (৪) -_ শ্রীরামগ্রদাদ সেনের রচিত। 


রম ও ভাব 


বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার প্রতীক খসাইয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে 
তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি তাহার "মনের 
মানুষ? | 

এইজন্য শাক্তপদ খাটি গীতিকাব্য। ইহাতে ভক্ত কপির 
চিত্ত মুখ্য বা একমাত্র আলম্বন। বৈষ্ব কাব্যে রাধাকৃফ 
থাকায় এবং তাহাদের ভাব-বিনিময় ও উত্তি-প্রত্যুন্তি থাকায় 
বাহা লক্ষণে তাহা হয়তো গীতি নাট্য। রামপ্রসাদ না 
শাক্ত কবিগণের পদে ভক্ত কবি একাই শিজ চিন্ভভাব 
নিবেদন করিয়া চলিয়াছেন; মা বা ত্রহ্গময়ীর কান 
কাধ্য নাই, কথা নাই, তিনি কেবল কবির অদৃশ্য বিশ্বাসস্থুল, 
সম্বোধনের পাত্র। কাজেই বৈধব ভাবের আবেদন 
পরোক্ষ, শাক্ত পদের আবেদন গ্রত্যক্ষ। পদসাহিত্টো বৈষব- 
পদ নায়ক, নায়িকা, সখা, সখী লইয়া গাঁতিনাটা, সুক্ষ 
রোমা্টিক ভাবাদর্শ তাহার অবলম্বন ; শান্তপদ কেবল ভক্ত 
চিন্তকে লইয়া শুদ্ধ গীতিকাব্য, এবং বর্ণনায় রোমাটিক ভাব 
কোথাও নাই, বরং বাস্তব বর্ণনায় তাহা কোন কোন সময়ে স্থল 
প্রত্যক্ষ । মিিক উপাদান উভয়বিধ সাহিত্যেই কোন কোন 
পদে অনুভূত হয়। শাক্তপদে স্বাভাবত; গৌরবোক্তির প্রাচ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়; বক্রোক্তি ও রসেমুক্তি চা 
সাহিত্যেই প্রচুর। অবশ্য বৈষুবসাহিভ্যে বর্ণনা-বৈদগ্ধ 
সর্ধক্ষেত্রেই অনেক বেশি এবং অগ্রজ সাহিত্য বলিয়। রাস ও 


রচনায় শাক্তপদের উপর তাহার প্রভাব অনম্বীকাধ্য | তথাপি 


৩৪৭ 


শপদ খাটি 
গাতিকাব্য 


(শব ও 
শাকপদের 
এননা 


৩৪৮ কাব্যালোক 


শাক্তপদ নিজধরন্ম্নে এবং নিজ বিশিষ্ট-গৌরবে মৌলিক শ্রীতেও 
সমূজ্জল। 
আমর! এইবার বৈষ্ণব গোস্বামী গণকৃত কৈঞ্ছব পদরসের 
বিশ্লেষণের ন্যায় কাব্য-বিচারের দৃষ্টি লইয়া শাক্তপদরসের 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব । বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থে স্থান অল্প 
বলিয়া কেবল মাত্র মুখ্য আলোচনাই লিপিবদ্ধ হবে। 
আমাদের মতে শাক্ত পদাবলীর অবলম্বন-ভূত রস পঞ্চ বিধ, 
শা পদাবলীর 
প% রস হু 
বাসল্য রস, বীররস, অদ্ভুতরস, দিব্যরস এব শান্তরস। 
এই পঞ্চরসের মধ্য দিয়াই শাক্ত কবিগণের রচিত যাবতীয় 
পদের বিচিত্র আস্বাদন লাভ করা যায়। 


শান্ত পদসাহিত্যের প্রথম রস বাৎসল্য রল। উহা 

খাংসল্য্স ভ্রিবিধ,-বাঁংসল্য, মিলন-বাৎসল্য ও বিরহ-বাংসল। | বাংসল্য 
তরিবিধ) আগমনী 

গুবিঙগগান রস পরিস্ষুট মা মেনকা ও ছোট মেয়ে উমার মধ্যে। মিলন- 

বাংসল্য প্রকাশ পাইয়াছে উমা হরের ঘরণী হইবার পর 

আগমনী-গানে, এবং বিরহ-বাৎসল্য বিজয়া-গানে। এই 

আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্য দিয়াই শান্ত পদাবলীর সার্ধব- 

জনীন আবেদন সববাধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। মহাকবি 

মধুন্দন দত্ত, নবীনুচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আধুনিক 

কবিগণও ইহার ভাবসৌন্দধ্যে আকৃষ্ট হইয়া নব নব পদ রচনা 

করিয়া গিয়াছেন। আগমনী ও বিজয়া গানের রচনায় 

“ রামপ্রসাদ-প্রমুখ প্রাচীন শাক্তকবিগণের মধ্যে বাঙ্গালার 


রম ও ভাব 


সমীজ-চেতন্যের একটি দিক যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনই 
প্রাকতিক ভাব-সৌন্দধ্য এবং লৌকিক কাহিনী ও শিল্প- 
কলাকে এক অপরূপ আধ্যাত্মিক রস-ব্যগ্রনায় মধরাযিত 
করিয়া! বাঙ্গলার প্রাণধন্মের আর একটি দিক্‌ও সখুচ্জল 
হইয়াছে। 

সেকালের বাঙ্গালী-মমাজের গৌরীদান-গ্রথাকে কেন্দ্র 
করিয় বাঙ্গালার গৃহে গৃহে মাতাপিতা ও কন্যার অন্তরে যে 
ভাব-সাগর নিত্য উদ্বেলিত হইত, তাহারই জ্যোংন্লা-পক্ষ 
মিলন-বাৎসল্য-_আগমনী গান, এবং আন্ধকার-পক্ষ বিচ্ছেদ- 
বাংসল্য--বিজয়! গান। এই আগমনী ও বিজয়া গানের মণ্যে 
আমরা তিনটি বিশিষ্ট উপাদান উপলব্ধি করি। 

প্রথম, বাঙ্গালার অপুর্ব শর-প্রকৃতি । শরতের আরঞ্ডে ও 
অবসানে আগমনী ও বিজয়ার বিচিত্র সুর যেন প্রকৃতির কগেই 
জাগিয়া উঠে। বর্ধার বারিধারা-তপ্ত ধরিভীর মুখে ফুটিয়া উ9 
কমল-কুমুদের অমলিন হাসি, গলে দোলে শেফালি ফুলের 
সুরভিত মালা, অঙ্গে শুভ্রতা ছড়ায় কাশফুলের ধবল শোভা, 
মেঘমুক্ত আকাশে দীপ্চি পায় গ্নিগগভাময়ী জ্যোতঙ্না অথবা 
মোনালি রৌদ্রের লাবণ্য। এই চিন্তহারী গন্ধ সুনিল 
সৌন্দধ্যরাশি দেখিতে না দেখিতেই মিলহিয়া যায়, শরের 
সোনার পুরীতে জাগিয়৷ উঠে শীতের শু শ্মশান ্ণন্তাধী 
মিলনের অন্তেই আসে দীর্ঘ বিরহ । ইহাই বাঙ্গালা দেশে 
আগমনী ও বিজয়া গানের প্রাকৃতিক উপাদান। আশ্চগোর 


বাঙ্গালা 
মমাজ-চৈত্য 


'গগমনী-বিজয়। 
গানের খরপ 


গানের তিনটি 


517৭ 


গুথম-- 
বঙ্গলার 


শরতএকতি 
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দ্বিতীয়--এক 
লৌকিক 
উপাদান 


তৃতীয়,_-এক 
অলৌকিক 
উপাদান 


বৈষঃব ও শাক 
বাৎ্সল্যের 
প্রভেদ 


কাব্যালোক 


বিষয় ইহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা প্রাসঙ্গিক গানগুলিতে প্রায় নাই 
বলিলেই চলে। 

দ্বিতীয়, পুরাণ হইতে প্রাপ্ত কিন্তু বাঙ্গালীর সুপরিচিত এক 
লৌকিক উপাদান। ভিখারী হরের ঘর হইতে কন্তা উমা 
রাজেশ্বর পিতৃ-গৃহে মা মেনকার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, 
তিনটি দিন পরেই স্বামী হর আসিয়া মেনকাকে কাঁদাইয়া 
উমাকে লইয়া যাইবেন। এই কৈলাস ও হিমালয় বাঙ্গালী 
গৃহস্থের হৃদয়-ভূমি | ইহা বাঙ্গালার ঘরে মায়ের ব্যথা ও মেয়ের 
ব্থায়_উভয়ের অন্তরের কামনা-বেদনায় পরিপূর্ণ । 

তিতীয়._ভক্তের ঘরে জগজ্জনণী ছুর্গা বংসরান্তে আসিয়াছেন 
পূজা গ্রহণের নিমিত্ত। দশমী তিথিতে দেবীর বিজয় | ইহাই 
বাঙ্গালীর জাতীয় উৎব-_ছুগণপুজা। এই ছুগ্ণকে বাঙ্গালী 
দেবী-বুদ্ধিতে পুজা করিয়া আবার কন্যা-বুদ্ধিতে আদরও করেন 
এবং সিন্দুর পরাইয়া স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া দেন। 


বৈষ্ণব বাংসল্যরমে ভগবানের এশ্ব্্য, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় 
ভাবের কিছুমাত্র মিশ্রণ নাই, তাহা কেধল মাধূধ্য। শান্ত 
কবিগণ অনেক সময়ে কন্যারূপের মাধুধ্যের সহিত দেবীরূপের 
ঈশ্বরীয় ভাবের মিশ্রণ ঘটাইয়া দেবীকে ভালবাসিয়াছেন ও 
গুজী করিয়াছেন। দেবীবুদ্ধি অন্তরালে থাকিলেও শা্তধর্মের 
কোন তন্ত্রতত্ব বা ৫যাগ-রহস্য অনেক পদেই নাই, ইহা বিশুদ্ধ 
কাব্য। ইহাতে আছে এক অলৌকিক কারণ্য, তাহারই বলে 
কানাই বলিতে যেমন যশোদার চক্ষে জল আসে, উমা বলিতে 


রস ও ভাব 


তেমনই মেনকার নয়নে অশ্রু-বন্তা বহিয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণব 
পদাবলীতে বাৎসল্য রসের অবলম্বনে বৈষ্ণব সাধনা পুষ্ট হয়, 
এখানে উহা! মুখ্যতঃ কাব্যরস মাত্র। এই বাৎসল্যরসে রহিয়াছে 
মায়ের মমতাধিক্য, চিন্তাধিক্য, মেয়ের ভালবাসা, আবার, 
অভিমান, উভয়ের ভয়, শঙ্কা, বিষাদ--কত ভাবের উচ্ট্ৃসিত 
তরঙ্গ! শাক্তপদের বাংসল্যভাব কেবল ভাবজগতে নয়, 
বাস্তবজগতেও ব্যাকুলতা, গভীরতা ও নিবিড়তায় অপুব, তুলনায় 
অনেক সময়ে কানাই-এর গো-চারণ অবলম্বনে রচিত বৈষ্ব 
বাংসল্যভাব পোষাকী বলিয়া মনে হয়। এখানে ভালবাসার 
পাত্র মেয়ে, যে বাল্যকালে বিবাহের পর সত্যই পরের ঘরে 
চলিয়া গিয়াছে; ইহা গোচারণের জন্য শুধু ছু" দণ্ডের 
অদেখা নয়। 


আগমনী ও বিজয়া গানের আরম্ত হয় মেনকারাণীর শ্বপ্র- 
দর্শনের বিবরণ দিয়া । বৈষ্ণব কবিতায় মিলনের পদ বিরহ- 
পদের তুলনায় তুচ্ছ; শান্ত কবিতায় কিন্তু বিজয়া-গানের 
অপেক্ষা আগমনী-গানের ভাব-বৈচিত্র্য ও না্য-সৌন্দধ্য অনেক, 
বেশি । বিজয়ায় প্রধানতঃ মাধুধ্যপূর্ণ লৌকিক ভাব, এবং উক্তি 
প্রধানতঃ মেনকার উক্তি। কোথাও আগমনীতে কেবল মাধুধা 
রস, কোথাও বা মাধুধ্য ও এশবধ্য,_বাংসল্য রসের সহিত 
ভক্তির, কোন কোন স্থলে উভয় রসের সিশ্রণে অদ্ভুত রসও 
প্রকাশ পাইয়াছে। নাটকীয় বিশ্তামও আগমনী-গানে নানা 
বিচিত্র ভঙ্গীতে চলিয়াছে। 


৩৫১ 


বাধদলারসের 
শপ 


শ্পাগমণী ও 
বিজয়! গানের 
লন! 


৩৫২ কাব্যালোক 


শাক্ত-বাংসল্যের দুই একটি উদাহরণ দিয়! বিভাগগুলি 
বুঝান হইতেছে । 


উদাহরণ £-- 


গিবিবর, আর আমি পাব্ধিনে হে 
প্রবোধ দিতে উমারে। 
উমা কেঁদে করে অভিমান; নাহি করে স্তন্থ পান, 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ 
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী 
বলে উমা ধরে দে উহারে। _ইত্যাদি 
. -রামপ্রমাদ মেন 


বাত্মলাযরস 
সাধারণ 


ইহা মাতা মেনকা ও কন্যা উমার আলম্বনে জাত শুদ্ধ 
বাংসল্য রম; বিশেষ ভাবে মিলন-বাংসল্য বা আগননীও নয়, 
অথব। বিরহ-বাৎসল্য বা বিজয়ীও নয়। স্থায়ী ভাগ স্নেহবা 
বাংসল্য রতি; উমার কীদা, স্তন্যপান না করা, ভুষণ ফে লয়া মারা, 
প্রভৃতি অনুভাব ; অভিমান, বিষাদ, কৌপ প্রন্ৃতি সঞ্চারী ভাব ; 
উদ্দীপন বিভাব গগনে উদ্দিত শশী। বর্ণনার নাটকীয় ভঙ্গীটি 
চমৎকার । লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে মাধুর্য ভাবচিই এখানে 
প্রবল। 


হান রা গিরি এবার আমার উমা এলে 
মিলন-বাংসলা। |] 
--আঁগুমনী আর উমা পাঠাব না। 
বলে বল্বে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্বে! না॥ 


রস ও ভাব ৩৫৩ 


যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কম, 


এবার মায়ে বিয়ে করবো ঝগড়া, 
জামাই বলে মানবো না। 


দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি গ্রাণে ময়, 


শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, 
ঘরের তাবন। ভাবে না) -ামগ্সাদ মেন 


ইহ! মেনকার উক্তি স্বামী গিরিরাজের প্রতি ; বিবাহিত। 
উমাকে আনিবার প্রস্তাবে মেয়ের সহিত মায়ের মিলনের স্তখ, 


মেয়েকে পুনরায় লষ্টতৈ আসায় আসন্ন বিরহের ছুঃখ, মায়ের না 
দিবার জিদ এবং মেয়ের খামীর ঘরের অভাব,-এই সকল চিত্র 
পরিচিত আনন্দ-বেদনার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেও 
লৌকিক ভাব প্রবল। মেনকার কুন্বগ্র বা ছুক্ষ্ দেখিবার পর 
আগমনী গানের ইভাই প্রথম রূপ । পরপর্জা বূপেরও একটি 
প্রসিদ্ধ পদ নিয়ে দেওয়া হইল, 
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পুরবাধী বলে--“উগার মা, 

ভোর হারা তার এলো ওই 1৮ 

শুনে পাগলিনীপ্রার, অমনি বাণী ধায়, 

কই উমা বলি কই! 

কেঁদে রাণী বলে--“আমার উমা এলে, 

একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোল ।” 
অমনি ছুবাহু পসারি, মারের গলা ধরি, * 

অভিমানে কীদি' বাণীরে বলে-- 

“কই মেয়ে বলে আন্তে গিয়েছিলে ! 


৩৫৪ 


িনিরিলশ্রিরতে চরিত্র 
বরহ-বত্শলা 


বিজয় 


কাব্যালোক 


তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাধা" 
জেনে, এলাম আপনা হতে। 
গেলে নাকো নিতে, 
রব নাঃ যাৰ দুদিন গেলে ॥৮ 
__গদাধর মুখোপাধ্যায় 
ইহাই প্রকৃত আগমনী গান। এখানে কেবল লৌকিক 
ভাঁব, কিন্তু তাহা বর্ণনাঞ্চণে মানবীয়তার নিবি রস-সঞ্চারণে 
শন্ততঃ বাঙ্গালীর হৃদয়ে অপুর্ব আলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। 
নাটকীয় বিন্তাসটি এই গানের সব্বন্রই লক্ষণীয় । কন্ঠার মায়ের 
সঠিত মিলনের সুখ, আবার অভিমানের রুদ্ধ দুঃখ, মায়ের অবস্মাং 
কন্যা-লাভের সুখ, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের অভিযোগেৰ লজ্বা ও দুখ, 
উভয়েই কিন্তু আত্মহারা, ক্রমে স্রোতের সহিত শোভ মিলিয়া 
বাঙ্গালীর সংসার-ন্বর্গের সুখ-দুঃখের আলকানন1 ও মন্দাকিনী 
ধার! এক বেণী হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়! বহিতে লাশিল। 
আগমনীর পর বিজয়া, সেই একই ভাব আসন্ন দুঃখের ও 
পরিপূর্ণ ছুঃখের। মেনকা লও 
ভয়ে তন্ু কীপিছে আমার 
ওহে গ্রাথনাথ গিখিবর হে, 
কি শুনি দারণ কথা দিবসে অশাধার ॥ 


বিহায়ে বাঘের ছাল) দ্বারে বনে মহীকাল, 
_ বেরোও গথণেশ-মাতা। ডাকে বারবার | 
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাবাণ গ্রাণ, 


এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার॥ 


রস ও ভাব ৩৫৫ 


তনয়। পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন, 
হায় হার একি বিডগরনা বিধাভারু। 
প্রনাদের এই বাণী, ভিমগিরি বাজরাণী, 


প্রভাতে চকোবী যেমন, নিরাশ মুধার ॥ 


-কাম গুসাদ সেন 


নধুস্থদন দণ্ডের “বিজয়! দশমী” নামক চতদশপদী। কবিগাটি 
গান ন| হইলেও বিজয়ার ভানকে চমৎকার ঘুটাইয়াছে। তমকা 
পলাতিছেন.-- 


সাধক ও 


চিন দিন নবর্ণপীপ জলিঙেছে ঘরে 

দূর করি? অন্ধকার 5 শনিহোছ বাণী 
মিটঠম এ শ্ব্ীতে এ কণকুচবে | 

খিগুণ আধার ঘর হবে, আন জানি 
নিবাও এ দীপ বর্ি--কহিল] কাত 
নবমার নিশা-শেষে গিরাশের রাণী । 


-মধুস্মদন দ৪ 


কধি সমাজে রামপ্রসাদ ধর্ধুপার %& করিবীর 1 লী 


মৃত্যু ও যমের বিরুদ্ধেই তাহার বীরহ্কের পেক্িণা সর্ধাবিক 3) ভি 


ক 


মায়ের দেওয়! ছুঃখের সন্বন্ধেও তাভার বিশাস-বলিষ্চ হৃদয়ের 
বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তীহার এই পিশ্বাস্ময় বীরের 


৩৫৬ কাব্যালোক 


সিদ্ধ মগ্ই হইল,--“আমি ত্রহ্মময়ীর বেটা 
উদাহরণ ;- 
“দূর হয়ে যাবমের ভটা। 
ও রে, আমি ব্রঙ্গময়ার বেটা, 
বল্গে বা তোর যম রাজারে 
আমার মতন নেছে কটা । 
আমি যমের বম হইতে পারি, 
ভাবলে ব্রদ্মময়ীর ছটা ॥” 
_বামপ্রসাদ মেন 
অথবা-_ 
মন কেনরে ভাবিদ্‌ 'এত। 
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥ 
ভবে এসে, ভাবছে বসে 
কালের ভয়ে হয়ে ভীত। 
ওরে কালের কাল মহাকাণ, 
মে কাল মায়ের পদানত ॥ 
ঘণী হয়ে তেকের ভয় এ থে বড় অদ্ভুত। 
ওরে তুই করিন্‌ কি জালের ভয়, 
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সৃন | 
-বামপ্রনাদ দেন 


অথবা,__রামপ্রসাদের “এবার কালী তোমায় খাব” পদটি ; 
এইরূপ আরও অনেক পদ আছে। রামপ্রসাদের পরবর্তী শাক্ত 
কবিগণের রচনায় এই বীরত্বের ভাবটি সলভ নহে। বাস্তবিক 


রম ও ভাব 


পক্ষে বাঙ্গলা সাহিত্যেই এই বীরভাবের সাক্ষাৎ ছুট । এই 
সকল কবিতায় স্থায়ী ভাব হইতেছে যৃদ্ধোংসাহ,.-পরম বিশ্বাস 
ও জ্ঞান রূপ অন্ত লইয়া মৃতা-ভয় বাঁ ছুঃখ-ভয়কে বিনাশ কবার 
উৎসাহ; এই সমর রাজসিক নহে, সাঁ্িক : ইা প্রকুতপক্ষে 
'সাধনসমর" | 


1 


অদ্ভুত রস প্রত্যক্ষ হয় দেবীর রূপবর্ণনায় ২ বার বম 
রৌদ্ররস, ভয়ানক রস, এমন কি, বাঁভংস রুমরও প্রকাশ 
অনেক রূপবর্ণমার কবিতায় আছে, সঙ্গে আছে সন্ভ!নের প্রতি 
মায়ের অপবর্ধ বাংসলা, যাহা সন্তানের হদয় হইতে শুদ্ধ ভাক্ি 
আকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রপভ্ভিযোগে দীক্ষিত করে। এই 
বিভিন্ন রম হবলম্বন ও অতিক্রন করিয়া গ্রধান ইয়া গ্রকাশ 
পায় শিশ্ময়-স্থাফ়িভাব অদ্ভত রস। রানগ্রপাদের পরিত আক" 
মূর্তি বা কালীমুন্তি আবার সব্বাধিক বিজ্মযাপ : কোমলে ভৈরবে, 
সৌন্দধ্যে গৌরবে, মাধুধ্যে ও ভীষণন্ে এব এক আপরপ গতি, 
চাঁঞ্চল্যে সমগ্র জীবনের বিচিত্র ভাবরাশি যেন যুগপৎ উচ্চুসিহ 
হইয়া শক্তিরূপে বেগে প্রধাবিত হইতেছে । এই শঙ্গিঘির 
রূপ দিতে পারে এমন মৃৎশিল্পী ও চিত্রশিন্নী আজও 
ছুলভ। ইহা একান্তই দিব্য ভক্তের আরাধনার গ্ৰন, *ষি- 
স্থিতি-সংহাঁর শক্তির অবিভিন্ন লীলার যেন*যুগপৎ প্রশ্াক্ষ 
প্রকাশ! এই রূপের অবলম্বন-ভূত রনকে অদ্ভুত রস ব্যভীত 
আর কি বলা যাইতে পারে ? 


৩৫৭ 


88 ও রস 
৪ ধা 


4 লেজ 
তি 


৩৫৮ কাব্যালোক 


শ্রী রামপ্রসাদের রচনা হইতেই ছুই একটি উদাহরণ লওয়া 
যাইতেছে যথা | 
“লিয়ে ঢলিয়ে কে আমে, 
গলিত চিকুর আসব-আবেশে, 
বামা রূণে দ্রতগতি চলে, দলে দানব 
ধরি করতলে গঞ্জ গরাসে 0 
% ্ঁ ॥ 
দিতিম্ুতচর় সবাল হদ- 
থর থর কাপে তনাশে ।। 
অথবা, 
“আরে এ আইল কেরে ঘনবরণী। 
্ রঃ 
বামে আমু দিনে বপাভয়, 
খণ্ড খও করে রূথ গঞ্জ তয়, 


ভয় জর ডাকছে সঙ্গিনী |” 


অথবা, 
“নব নীল নীরদ-তন্ুরুচি কে? 
& মনোমোহিনী রে ॥ 
তিমির শশধর, বাল দিনকর, 
সমান চরণে প্রকাশ। 
রে ৯, 
কেটি চন্দ্র বলকত্ত মুখমণ্ডল, 


নিন্দি সুধামৃত ভাষ ॥ 


রম ও ভাব 


বামার বাঁমকরোপর খঙ্গা-নরশিনু 
সবো পূর্ণাভিপান। 
শশি-শকল ভালে, 
ঘোর খন ঘন হাম! 


বিরাজে মহাকাল, 


উদ্বাহরণে টানি ভয়ঙ্কর রূপ এবং অপকণ রূপ, 
বামকরে অসি ও নরমুণ্ড এবং দর্িণ করে বরাভয় লক্ষণীয় । 


শাক্তের ভক্তিভাব মা-ভাবকে আশ্রর করিয়। পাঁরম্ফট 
হয়, ইহা একান্তই নিঞ্চাস শুদ্ধ দ্ধ] ভক্তি; ধন, জন, জয় 
ও যশের কামনা ইহাতে কোথাও নাই । রানপ্রমাদের 


কেপ, 
ভাবের মধা দিয়া 
পলির 


মধ্যে ইহা আবার আবার, আভিদীন, সম শয়, 
অভিযোগ, ছুঃখ ও হষ-নানা সঞ্চার 
উল্লসিত হইয়াছে : রামপ্রসাদের এই সাত 
মাঠৃমহাভাব বা অপুর মাতৃভাব । ভারহবধের পুরাণ ও ভ্েও 
ইহা ছুলভ। 
“দিব্য ভাব" শব্দ দ্বারা ইহার একবপ প্রকাশ হয়। এই দিব্য 
ভাব হইতে জাত রসের নামও তাই কেপল ভক্তিরস ন। রাখিয়া 


দিব্যরূস রাখ হইল । 


ভাপক নো] শব 


পশুভাব গু বারভাবের উদ্ধে তন্ত্রোন্ত শ্রেছ ভাব 


উদ্াহ বর্ণ 8777 


“নামা বলে আর ডাকৃবনা | 

ওমা, দিয়েছ দিতেছে কতই ঞ্জণ। 1: 
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী, 
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী | 


৩৫৯ 


কাব্যালোক 


ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 

মা বলে আর কোলে যাব না ॥ 

ডাকি বারে বারে মা মা ঝলিয়ে, 

সাকি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে, 

ম| বিদ্যমানে, এ দুঃখ সম্ভানে, 

মা] মলে কি আর ছেলে বাচে না॥” -- বামপ্রসাদ সেন 


বাঁংসল্য ও অন্তত রস ভিন্ন শাক্তপদের বীর, দিবা ও শান্তরসে 
তক্তকবির স্বচিগই মুখ্য আলম্বন বিভাব ; বিষয়ালগ্বন মা বা 
শক্তি ঘিনি চিতি বা জ্ঞানের সহিত অভিন্ন, উদ্দীপন বিভাব 
প্রায় কিছু থাকে না। আলোচ্য কবিতা দুইটিতে স্থায়ী ভাব 
দিব্যভক্তিকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে অভিমান, দৈন্া ও 
ক্ষোভ এবং ত্যাগ সঞ্চারী ভাব রূপে প্রকাশ গাইয়াছে; 
অনুরূপ অনুভাবও দেখা যাইবে। 
শীক্ত সাহিত্যের শেষ রস শান্ত রস। শান্ সাধনায় 
বাংসল্যরস মুখ্যত; সাধনার রস নয়। ভক্তি-পৃহ বীররসের 
সাধনায় চিত্ত বীধ্যশালী হইলে অদ্ভুতরসনয়ী দেবীর ভাবমৃন্তি 
উপলব্ধি হইতে থাকে, ক্রমশঃ জাগে দিব্য ভক্তি ও দিব্য রস, 
তাহারই পরিণতি শান্ত রসে। কোন কোন সময়ে দিব্যরস ও 
শান্ত রসের গ্রভেদ কর! সন্তবপর হয় না, উভয়ই এক হইয়া 
যায়; যথা, রা 
এমন দিন কি হবে তারা। 
যবে তার! তারা তারা ব'লে, তাঁর! বেয়ে পড়বে ধারা ॥ 


রস ও ভাব 


হদিপন্ম উঠবে ফুটে, মনের অশাধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতলে পড়বে! লুটে, তখন তাঁর ঝ'লে হব সার ॥ 
ত্যাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ, 
ওরে, শত শত সতা বেদ, তারা আমার নিরাকারী ॥ 
শ্রী রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাঁজে সব্ধ ঘটে, 
'ওরে আখি অন্ধ দেখ মাকে, তিথিরে ঠিমিরহরা ॥ 
বানপ্রসাদ মেন 
রামপ্রসাদের বণিত উমার গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলাও 
আছে। বলা বাহুল্য, ইহা বৈধব পদাধলীর অনুকরণের ফল, 
প্রকৃত শান্ত পদসাহিত্যের মধ্যে ইহাদের গণনা হয়না । 
উপরে যাহা যাহা আলোচিত হইল, তাহ সকলই 'দ্ুতি- 
কাব্য, রমসোক্তি। শাক্ত পদসাহিত্যে দীপ্িকাব্যেরে« অভাব 
নাহি, বরং প্রাচুধ্যই আছে; এই সকল পীপ্রিকাপ্য আনেক 
সময়ে চমতকার গৌরবোক্তি, কখনও বা অর্থবক্রোক্তি ; 
প্রসঙ্গ-বহিভূ্ত বলিয়া এখানে আর আলোচনা করা হইল না! 
এতক্ষণে আমাদের রস ও ভাবের মূল বিষয়গুলির 
আলোচনা! সমাপ্ত হইল) প্রথম বিশ্লেষণ বলিয়া শাক্তপদ- 
সাহিত্যের কিছু বিশদ আলোচনা করিতে হইল। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ব্যজনা ও পনি 


(১) 

সংস্কত অলম্কার-শান্থে কাব্য-বিচারে ধবন্যালোকের ভঙ্গাত- 
নামা পরমরপিক গ্রন্থকার ধ্বনিধাদের স্থাপনা করেন। এই 
মতবাদ নিঃসংশয়ে নগ্ন তিঠিত করেন আাচাা আনন্দদদন 
আচাধ্য অভিনবঞ্প্ত যথাক্রমে ধ্বনালোবের পুন্তি € ক রচনা 
করিয়া। আনন্দবদ্ধনের কাল নধন শতাদী এবং অহিননপ্রের 
কাল দশম-একাদশ শতবী বলিয়া গ্রহীত হইয়াছে । হাতা 
হইলে এই ধ্বনিবাদ অন্তত; এক সহম্্ বংসর গ্রাচান। 

সমগ্ররূপে কাব্যবিচারে এবং কাবোর আদাদনে ফাংন্নাদ 
বিশেষ সহায়তা করে, ইভা অস্বীকার করা যায় না। আবশিক 
যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার ধ্বনির মনগিক উল্ীম দেখা যায়, 
ধ্বনি যেন আরও সুক্ষ, রমনীয় ৪ মহনীয় হইয়া উ্ি | 
তাই আমাদের আরদ্ধ কাব্য-বিচারে জ্রতি-কাব্য ও 9 
আলোচনার প্রসঙ্গেই ধধনিকাব্যের ব্বরূুপ উপলদ্ধি করা প্রয়োজন 
বর্তমান সাহিত্যে তাহার বিশেষ উপঘোগিভ। থাকায় শ্তনান 
সাহিত্য হইতেই আলোচ্য উদাহরণগুলি লঙ্টয়া বিশ্লেমণ করা 
হইবে। 


ধ্বনি অলঙ্কার-শাস্ছের, একটি পারিভাষিক শব্দ। কাব্যের 


হকএতামা দার ১৮ স্পা নি 


ধ্বনি বলিতে বুঝায় কাব্যের একটি অর্থ যাহা লাদোর 


পালি লজ, 


পপ ৪ ঞ *13 ০ 


দাশিবাছের 
॥11 


- 
75) পভ! 


ধ্বনি বগিতে 
কি বুঝায় 


কাব্যের আম্ম। 


ধ্বনি 


কাব্যালোক 


শবদরাশি দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে বুঝায় না, বুঝায় ইঞ্চিতে আভাসে 
ব্ঞ্জনায়, কাব্যের বাচ্যার্থের অনুরণন ক্রমে। কাদ্যের বাযচার্থ 
একরি মাত্র, তাহা যখন বাধিত না, হইয়া নিজ স্ববূপে প্রকাশ 
পাইতে থাকে, অথচ তাহাকে অতিক্রম কখিয়া পাঠকের 
চিত্তে একই সময়ে আর একটি অর্থ প্রতীয়মান হযু, তখন সেই 
প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি। এই প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্ঘ 
দ্বারা আক্ষিপ্ত বাঁ আকুষ্ট হয়, এবং অনেক সময়ে ভাহা হইতে 
সমধিক মনোহর হইয়া থাকে । আঘাতের পর মুখা ঘণ্টানাদ 
থামিলেও যেমন একটি আন্ুরণন চলিতে থাকে, ঠিক তেমনি 
চিন্তে বাচ্যার্থ প্রবেশ করিবার পর, তাহারই গ্রসঙ্গক্রমে নৃতন 
অর্থের সক্ষম স্পন্দন উঠিতে থাকে । এই অর্থ হয় ঘচ্যার্থ দ্বারা 
গ্যোভিত, ব্যঞ্তিত, বা প্রতীয়মান। যে ব্যাপারের কলে এই ধ্বনি 
প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বলে ঘ্োতনা, ব্যঞ্জনা বাধ্বনন ব্যাপার । 
ধ্বনিকে ইংরেজীতে বলে 50100 বা 311229160. 98756 ; 
ধ্নন-ব্যাপারকে বলে 35229961071 যে শক্তির বলে রর 
ধ্বনি আসে, তাহাকে বলে গোনা বা ব্যপ্তন! শক্তি, ইংরেজীতে 
বলে 0০০ 01 50959010171 0902৭60 বাঞ্জনাকে 
বলিয়াছেন ০০0০0811017 117 (176 157৩1 | | 


ধবুনিবাদী গণ বলেন. “কাব্যস্যাত্মা ধবনিঃ।” 


_-কাব্যের আত্ম! হইতেছে ধ্বনি! 


ব্যঞ্জন ও ধ্বনি 


বর্তমানযুগের পাশ্চান্তা পঞ্ডিতগণ ভারতীয়গণের গ্থায় সুক্ষ 
বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও কাবোর ধ্বনি কত বড় সম্পদ, 
তাহা স্পষ্ট করিয়া উপলদ্ধি করিয়াছেন অক্সফো্ড বক্ততা- 
মালায় কাব্য-স্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়। মনঙ্দী পঞ্জিত 
ব্র্যাডলে বলেন, 


“88 01099 70660 11140 1]7151001000 (0০ধ্ানোও 
ঘ10101) 08101806100 10017006009 015 00001, 40]] 80610৭ ৮) 0)0 
(0100 60 ০00০৭3 901)1901111761)050]1 16011... 
6176 10680.1)086/, 110 1008 011) 1010 1)001, 0101 11018 8) 
8(10)091)1100 0€101160 ব1000410], শাশাংও 100৮ আনতে ৮) 
৮90৫ 010 0101, 100৮ 10 018 000 ঠা) 007 9০৮0৭ 0 7 
010 50016% 0180]. 


11015 911-01101)70101 1)000011001500000 1)0 (৯1 0 
0০06610 ৮০709 0৮ 50৮45 01181 10100], 100৮ ১0৮ 11 107000001 
17) 0010111) 1১0% 0110 9001)6860) 9110 117 10017018 1)0117৮5101700 


১০ 
01], 1700 19091 1009 10 71৭ 90050981110), 00019 10107810171 
(11996 19 01165 ৮8100.-,,০০০, 16151550010, 18 ও) আত 


1010 006 ড1161100, 16 111 1191) 51009810186 01101014171) 
70018109516) 11) 00) 18109161618 2090 0৮1 80৮50107118 
007: 1185661:.? 


_7796%/ 7707 17061)5516) 0./০74 1,০৮7 0)% /'9%1)%. 

কাব্যের অর্থকি? এই চমৎকার উক্ডি, যাহার পরিণত অন্য 
কিছুই বসান যার না, মনে হয় যেন সর্বদাই ইঠাঝ অতীত কোন কট্ঠুকে 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা] করিতেছে । তে কবিহায়। আর 
শু শ্রেঠ কবিতাই কেন, সকপ কবিতাযই ব্যঙ্জনার এক পরিঘগল বেন 


পালের 
শ্নুকপ আভিমত। 
বি 
১৮০0, 


71107531101) 


৬৬ কাব্যালোক 


'ভাদিতেছে। করি আমাদের কাছে একটি বিষয় বর্পেন। কিন্তু এই 
একটি বিষয়েই ঘেন সকল বিয়ের রহস্ত লুক্কািত রহিয়াছে ' 


এই জর্বব্যাপী সপ্পর্ণভাকে কাব্যঙ্গ-ভূত শব্ধরাশি, অথবা অন্তবিধ 
শবরাশি দ্বারা, কিংবা সঙ্গীত ব| চিত্র দ্বারাও প্রকাশ করা ঘায় না কিন্তু 
ইঠার বাঞ্জনা) মকল ন। হইলেও, অনেক কবিতারই বিষ্তষান ; এবং এই 
বাঞ্জনা, এই অর্থের মধ্যেই কাব্যের মূলোর একটি বর অংশ নিহিত 
রঠিয়াছে। ইহা একটি ভাবান্ত্রা। আমরা জানিনা কৌথ, হইতে ইহার 
আবিভাব হয়। আমাদের নিদ্ধেশে ইঠা কথা বপিবে নাঃ আমাদের 
ভাষায়ও উত্তর দিবে না। হা আমাদের দার নয়, ইহ! আমাদের গ্রতৃ। 


এই অনিধর্চনীয় গ্রভৃকল্ল ধ্বনি-নানক কাব্যাছকে নির্বচন 
প্াদের ও বিশ্লেষণ করিয়া বঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন ভারতীয় অলগ্কারা- 
দত হলঃ চাহাগণ। আমাদের অভিমত স্থাপন করিবার পুর্ধে আমাদের 
ক্তবয . ছুইটি কর্তব্য রহিয়াছে; এক,_-আলগ্কার হইতে ধ্বনির উৎপত্তি কি 
ভাবে হইয়াছে, এবং ধ্বনিকার ও তাহার অনুগামী ণণ ব্যঞ্জনা ও 
ধ্বনি বলিতে সুনির্দিষ্ট রূপে কি বিশ্লেধণ করিয়া দেখাইয়াছেন, 
বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রয়োজনান্ুযায়ী তাহা উপস্থিত করা। 
দ্বিতীয়, ত্রযাডলের ন্যায় অন্যান্ত পাশ্চাঙ্তয পণ্তিতগণ এই বিষয়ে 
কি মন্তব্য ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাঁও সংক্ষেপে 
প্রদর্শন করা । « 
বাগলাাপা॥ . ব্যঞ্জনা-ব্যাপার ধ্বনিকাদী গণ প্রথম আবিষ্কার করেন নাই, 


ও ধ্বনি পূর্বেই রি ্ 
লফ্ষিত হইয়াছে তাহাদের প্রতিপক্ষ মভও অনেক ছিল, ইহা ধ্স্তালোকের 


ব্যঞজন। ও ধ্বনি 


প্রথম কারিকা হইতেই অবগত হওয়! যায়। কারিকাটি নিয়ে 
দেওয়া হইল, 
: “কাব্যস্যাক্সা ধ্বনিরিতি বুধৈ ধর্ঃ মমায়াত-পুরব 
্তস্যাভাবং জগছুরপরে ভাক্ত মাহ স্তথান্তে। 
কেচিদ্‌ বাচা স্থিতমবিষিয়ে ত্মুটু স্দীরং 
তেন ব্মঃ সহ্গদর-মণঃ-গ্রীতরে তংস্বরূপম | -ধ্বন্তাপোক ১15 
--কাবোর আত্মা ধবনি বিয়া বুধগণ কৃ পুঝেই গরম্পরাঞ্রমে নাঠা 
মমাখ্যাত হইরাছে, তাগর 'অগ্ডিন্থ নাই ধণিঘা একদল পণ্ডিত ঘোষণা 
করেন; অন্থদণ বলেন উঠা ভাক্ত বা লাঞ্চণিক মাও্র। কেহ কেছ হাঙর 
ত্বকে বাকোর বিধর়ে শ্তিত নয় অর্থাৎ বাক্য থান! বুঝান ঘায় না "শিয়া 
মন্তব্য করেন। তাই আমর] সহ্গরয় বাক্ির মনঃগ্রীতির জন্ব ঠাঠাঁণ 
স্বরূপ বাখা! করিতেছি । 
এই কারিকা হইতে অবগত হওয়া যায় ধ্বনিকারের 
পূর্ববর্তী বৃধগণ কেবলমাত্র ধ্বনিকে জানিতেন না, বনি থে 
কাব্যের আত্ম! তাহা ৪ জাশিতেন। আরও বুঝা যার ধবন্টালোক- 
রচনাকালে ধ্বনিবাদী গণের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তিন দল, ধ্বনি- 
সম্পর্কে তাহাদিগকে বলা যায়, অভাব-বাঁদী, অন্তর্ডাব-বাদ) না 
লক্ষণান্তরাব-বাদী, এবং অনিববচনীয়তা-বাদী। 
এই কারিকার বৃ্ডিতে আনন্দবদদন মন্তব্য করিয়াছেন,- 
“তথাপি গুণবৃন্তা। কাবোধু ব্যবহারং দর্শ॥তা। ধ্বনিমাগো ঘনাৰ্‌ 
স্পষ্টা লক্ষ্যতে |” _ধনন্তালোক। বৃত্তি পৃঃ ১০ 
তথাপি একদল পণ্ডিত কর্তৃক গুণবৃভিদারা কাব্য-সমূহে ব্যবহার 
দেখাইয়া ধ্বনি-মার্গ অল্প স্পর্শ কর! হইয়াছে দেখা যায়। 


৩৬৭ 


ধ্বশিবাদী গণের 
তিন বিদ্ধ পক্ষ 


বিনিম/গের 
পূর্ব পরিচয়ের 
প্রমাণ 


৩৬৮ 


ধ্বনবাদ 
পৃব্বক।লে 
কিয়ৎপরিমণে 
আলোচিত 


০ + 
৬য় দু 


কাব্যালোক 


আচাধ্য অভিনবগ্রপ্ত টীকায় বৃত্তির 'পরম্পরা” শব্দ ব্যাখ্যা 
করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,-- 
“পরম্পরয়। ইতি_অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেণ তৈঃ এত উত্তম, বিনাপি 
বিশিষ্টপুক্তকেু বিবেচনাদ্‌ ইত্যভিগ্রায়ঃ 1” 
_ধ্বন্তালোক) টীকা) পৃঃ ৩ 
_পরম্পরয়া-অর্থ--পুর্ববস্তী বুধগণকর্ঁক অবিচ্ছিন্ন প্রণাহে ইহা উদ্ত 
হইয়াছে, অবশ্য বিশিষ্ট পুস্তকে তাঠীরা ইহার বিবেচনা খা আলোচন! 
করেন নাই ;-ইহাই অভিপ্রায় । 
তাহা হইলে স্বয়ং ধ্বনিকার, আনন্দবদ্ধন ও অভিনবগ্ুপ্ত 
ধবনিবাদের মুখা আচাধ্যব্রয়ই বলেন ধ্বনিবাদ গ্রন্থে লিপি- 
বন্ধ না হইলেও পূর্ববন্থরিগণ কর্তৃক কিয়ৎ পরিমাণ আলোচিত 
হইয়াছিল। ইহার পরেও ধ্বনিকাঁর উহ্া ভাবে এবং আনন্দবর্দন 
স্পষ্ট ভাবে ভট্ট উদ্ভট প্রভৃতির উল্লেখ করিয়। বলিয়াছেন যে, 
রূুপকাদি অলঙ্কার একস্থলে বাচ্যরূপে স্থিত হইলেও অন্যস্থলে 
প্রতীয়মান হইতে পারে- ইহ তাহাদের কর্তুক বহুল রূপে 
প্রদশিত হইয়াছে।* ধ্বশ্যালোকের কারিকা-সমৃহ পাঠ করিলেই 
উপলব্ধি হয় যে, পুর্ব আলোচনা-পরম্পরা না থাকিলে সহসা 
এইরূপ অন্ত ্ি-পর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ক মতবাদ গ্রন্থ-বদ্ধ হইতে 
পারে না। 
অবশ ব্যঙগ্যার্থ অর্থে ধ্বনিশব্দ অথব। স্বতন্ত্র ভাবে ব্যগ্জনাবৃত্তির 
স্বীকৃতি রি শোন গ্রন্থে পাওয়। না গেলেও ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের 


ডি ধবসালোক, ২২৮) » এবং বু পু ১০৮ 


২০ পাস্পপস্পপপিপ সা পাপী পিল 


ব্যগ্ুন। ও ধ্বনি ৩৬৯ 


আলোচনা ও উল্লেখ অলঙ্কারাচাধ্যগণের অলঙ্কার-প্রকরণে 

পাওয়া যায়। বন্তৃত; অলঙ্কার হইতেই ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির খলঙ্কার হইতেই 
উৎপত্তি। সাধারণ ভাবে বলা যায় ব্যঞ্জনা বা গ্ভোনা না রা 
থাকিলে অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার অথবা উপমাদি অর্থালঙ্কারেরই  উৎপন্তি 
বা তাৎপর্য্য কোথায়? বিশেষ অর্থেও পধ্যায়োক্ত, সমামোকি, 
অপ্রস্তুত-প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলঙ্কারে বাঞ্জনা ব| 

অবগমনের আশ্রয় ব্যতীত অলঙ্কারতবই সিদ্ধ হয় ন|। 
পর্যায়োক্ত অলঙ্কার ভো প্রকৃত-পক্ষেই ধ্বনি । আমরা দেখিতে 

পাই অলঙ্কারের ও গুণের ব্যাখ্যানে ব্যঞ্তনা' বা বাঙ্গয হয়? 

বুঝাইবার জন্ত ভামহ প্রয়োগ করিয়াছেন “গণসাম্য-প্রভীতে* অলঙ্কার প্রকরণ 
এবং গম্যতে ইন্যোইথ? ২) দণ্তী 'প্রতীয়তে'ত এবং 'বার্ধি তমা? ২. দিশিবাদের 
উদ্ভট 'অবগম +;* রুদ্রট 'অর্থান্তরম্‌. অবগময়তি” |” উত্ভটের সি 
ব্যাখ্যাকার প্রতীহারেন্্ুরাজ অলঙ্কারআলোচনার শেষ 00 
ভাগে. নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন, সহ্গদয়গণ-কর্কক থে টা 
ধ্বনি নামে কাব্যধম্ম অভিহিত হইয়াছে, তাহা উদ্ভট-কর্ডরক হশ্ততাববার 


(১) তামহালঙ্কার, প্রতিবস্তপমা। ২৩৪ 

(২)  » সমাসোক্ষি ২৭৯ 

(৩) কাব্যাদর্শ, উদারগুণ, ১1৭৬ 

(৪) এর ও উদাত্ত অলঙ্কার, ২৩০৩ 

(৫) কাব্যালঙ্কারদারসংগ্র, পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার? ৪1৬) পৃঃ ৫£ 
(৬) কাব্যালঙ্কার, ভাবালঙ্কার) ৭18০) 

২৪ 


৩৭০ 


গুণবৃত্তি 


পধ্যায়ো্ত 
অলঙ্কারই ধ্বনি 


কাব্যালোক 


উপদিষ্ট হয় নাই কেন? প্রশ্ন করিয়া: উত্তরও নিজেই 
দিয়াছেন, 
“এধু এব অলঙ্কারেষু অন্তর্ভাবাৎ |” 
_ কাব্যালঙ্কারমারসংগর*, ৬৯) বৃত্তি, পৃঃ ৮৫ 
_তাহা এই কল অলঙ্কারের অন্তত আছে বঞ্লয়া। 


এইরূপ মন্তব্য করিয়া তিনি উদ্ভটালঙ্কারের মধ্যেই বন্ধ, 
অলঙ্কার ও রস-_-এই ত্রিবিধ ধ্বনি রহিয়াছে, দেখাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। ইহাই পুরেবাল্লিখিত ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধ অন্তর্ভাব- 
বাদ। যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য করার শুধু এই যে, ইন্দ্ুরাজ 
আনন্দবর্ধনের প্রায় এক শতাব্দী পরে 'মাবিভূতি হইয়াও 
ধবনিবাদকে স্বীকার করেন নাই, এবং ধ্বনি অলঙ্কারেরই অন্তত 
এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। 


আনন্দবদ্ধনের বৃত্তিতে উল্লিখিত গুরণবৃত্তি শব্দ ভারতীয় 
দর্শনের একটি পরিচিত শব্দ, দণ্ডী;, ও উদ্ভটেও ইহার 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া ঘায়। উদ্ভট রূপকালঙ্কারে প্রস্তুত ও 
অপ্রস্তূতের সম্বন্ধ গুণবৃত্তিদ্ধারা বুঝাইয়াছেন। এই গরণবৃত্তি 
কিন্তু ঠিক ব্যঞ্জনা নয়। যাহা হউক, ব্যগনা শব না 
হইলেও তাহার মুখ্য ব্যাপার আমরা কোন কোন অলঙ্কারে 


সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করি। বস্তুতঃ প্রতীহারেন্দুরাজ যে 


(১) কাব্যাদর্শ ১৯৫ এবং ২২৫৪ 
(২) কাব্যালস্কারসারসংগ্রহ) ১।১১ 


ব্যঞ্জন। ও ধ্ধনি ৩৭১ 


পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারকে ধ্বনি বলিয়া বুঝাইয়াছেন,, ভাহা 
কিছুমাত্র অসমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 


ূর্বব্তাদের উপলন্‌ বাঞ্জনা-ব্যাপার বুঝাইবার জন্থা আমরা প্যায়োক্ 
পর্ধায়োক্ত অলঙ্কারটিকে পর্যালোচনা করিস । অষ্টম শঙ্া্ীর লো 


প্রথম ভাগে ভামহ পধ্যায়োক্তের সংজ্ঞ। দিয়াছেন, এই খিয়ে ভামহ 
“পর্যযায়োক্তং যদন্তেন প্রকারেণাভিবীয়তে।”' 
-ভামহালঙ্ব।র,। ৩৮ 
--বক্তব্য সাক্ষাৎ ভাবে ন! বাণিয়। যেখানে অন্ত প্রকার বা ভঙ্গীদারা 
'অতিহিত হয়, সেখানে পধ্যায়োক্ত অলঙ্কার । 


বলা বাহুল্য, ইহাই মুখ্য ব্যঞ্জনাবব্যাপার। ধক্তণা যদি বস্ত 
হয়, তবে ইহাই বস্তধ্বনি হইবে, অলঙ্কার হইলে অলগ্ষার- 
ধ্বনি হইবে। ভামহের পর দণ্ডতী একই অর্থ আরও স্পষ্ট 
করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন) 
“অর্থম্‌ ইষ্টম্‌ অনাখ্যায় সাক্ষাং তগ্ৈব সিদ্য়ে। 
যৎ প্রকারান্তরাখ্যানং পর্য্যায়োক্তং তদিস্ততে ॥" 
_কাধ্যাদর্শ, ২২৯৫ 
_--অভিপ্রেত অর্থ সাক্ষাৎ ভাবে না বলিয়া তাঠারই গ্লিদ্ধির জন্ত যে 
অন্ত প্রকারে বল। হয়) তাহাই পর্যায়োজ 


(১) কাব্যালহ্ারমারমংগ, নতি রি চা 


৩৭২ 


উদ্ভট-কর্তুক 
হ্বীকৃত আবগম- 
বৃ 


অবগম-বৃতিই 


ব্যঞ্ননা-বৃত্তি 


কাব্যালোক 
উদ্ভট ব্যগ্তনা-ব্যাপারটি বুঝাইতে একটি পারিভাষিক শব্ধ 
প্রয়োগ করিয়াছেন 3 
“পর্য্যায়োক্তং বদস্তেন প্রকারেণাভিধীয়তে। 
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং শৃন্তেনাবগমাত্বন ॥৮ 


--কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, 81৬ পৃঃ ৫৫ 


এখানে মুল সংঙ্গাটি ভামহ হইতে গৃহীত | কিন্তু দ্বিতীয় 
চরণে উদ্চট বলিলেন, পধ্যাযোক্ত সম্ভবপর হয় বাচ্যবাচকের 
বৃত্তিশূন্য আবগনাত্মক একটি বৃভিদারা;--বাচ্য-বাচক বা 
তঅভিধাবৃত্তিদ্বারা নয়, তাহার অতিরিক্ত অবগম আর্থাৎ ব্যঞ্জনা- 
স্বভাব একটি বৃত্তি দ্বার] । 


এখানে প্রকৃতপক্ষে হয়তো উদ্ভতটের অচ্গাতসারে বাচ্য- 
বাঁচক বৃত্তি ৰা অভিধাবৃত্তির অতিরিক্ত একটি অবগম-বৃগ্ডি 
স্বীকৃত হইল, উহাই ব্যঞ্জনা-বৃত্তি। পণ্ডিতগণের মতে উদ্ভট 
ছিলেন ধ্বনিকার এবং আনন্দবদ্ধনের পুর্ববন্তী। উন্ভটের 
পূর্ববর্তী দণ্তী 'নুব্যপ্রিতম্‌" শব্দ প্রায় তুল্যার্থে প্রয়োগ করিলেও 
এখানে স্পষ্টত; অভিধাবৃত্তির পরে নূতন বৃত্তি অবগমের কথা 
উল্লিখিত হওয়ায় তাংপধ্য অনেক বেশি হইয়াছে । 


উদ্টের পদে নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগে আমিলেন ধ্বনি- 
বাদের মুখ্য আচাধ্য ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন। আনন্দবর্ধনের 
প্রায় আড়াই শত বংসর পরে, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 


ব্যঞজন। ও ধ্বনি ৩৭৩ 


সরি হেমচন্দ্র স্পতঃ 'ব্যঙ্গ্য” শব্দদ্বারাই পর্যায়োক্তের সংজ্ঞা পর্ায়োকত 
্ বুঝাইতে 
রাত হেমচন্্র-কর্তৃক 
“বাঙ্গাস্যোক্তিঃ পর্যযায়োক্তম্‌) -কাব্যান্ুশাসন। পুঃ ৩১৬ ব্যঙ্গা-শবের 
| গ্রয়োগ 
--ব্যঙ্গ্যার্থের কথনই হইতেছে পধ্যায়োজ। 
পর্যায়ের অর্থ তিনি লিখিয়াছেন “ভঙ্গান্তর' বা অন্য ভুঙ্গী। 
অতএব ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনিও যাহা, পধায়োক্ত ৪ তাহাই 
কনিষ্ঠ বাগভট ইহারও অন্ততঃ আদ্দশতাবী পরে অয়োদশ এবং বাগ ভট- 
শতাব্দীতে আসিয়া “্যঙ্গ্য” শব্দও বঙ্জন করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে কতৃক ধ্বনি" 
শের প্রয়োগ 
ধ্বনিবাদীদের ধ্বনিশব্ের দ্বারাই 
“ধনিতাভিধানং পর্যযায়োক্তিঃ 1৮) 
ধ্বনির প্রয়োগই পব্যায়োক্ষ অলঙ্কার । 
বলিয়া পধ্ায়োক্তের সংজ্ঞা নির্দেশ করিলেন; এবং 
'ধ্বনিতোক্তি” বুঝিবার জন্ক আনন্দব্ধনের গ্রন্থের উল্লেখ 
করিলেন । 


এখানে পধ্যায়োক্ত এবং ধ্বনিকে একেবারে এক ও আভিন্ন 
করিয়া দেখান হইল । 

এক্ষণে শেষ অলঙ্কারাচাধ্য সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্ডিতরাজ এ বিষয়ে 
জগন্নাথের স্ুম্পষ্ট অভিমত তুলিলেই এই বিষয়ের আলোচনা জগন্নাগের হুম্প্ট 

কভিমত 

সমাপ্ত হয়। তিনি বলিলেন,__ 

“ধবনিকার হইতে প্রাচীন ভামত, উদ্দট প্রন্ৃতি-ক্ক স্ব নু গ্রন্থে 
কোথাও ধ্বনি, বা গুণীভূতব্ঙগযাদি শব্দ প্রযুক্ত হর গাই বলিয়াই স্টচাদের 


(৯) কাবানুখাপন, ৩র অন্যায় পৃঃ ৩৬৩৭ 


৩৭৪ 


গুণীভূত-বাঙ্গয 
ও ধ্বনি 

প্রকারান্তরে 

পূর্বেও ছিল 


অতএব অলঙ্কার 
ইইতেই ধ্বনির 
উত্তব ও পুষ্টি 


শী পপ পানা পল আপা শপ পিপিপি পন 


কাব্যালোক 

কর্তৃক ধ্বনি প্রভৃতি স্বীকৃত হয় নাই,_এইরূগ আধুষিক যুক্তি অসঙ্গত। 
কেননা সমালোক্তি, ব্যাজস্ততি, অপ্রস্ততপগ্রশংমাদি অলঙ্কার নিরূপণদ্ধারা 
কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও গুণীভূতবাঙ্গের ভেদ-সমৃহ ষ্টাহাদের কর্তৃকই 
নির্ূপিত হইয়াছে । অন্ত সকল প্রকার বাঙ্গা-প্রপঞ্চ পধ্যা য়োজ-অলঙ্কারের 
কুক্ষিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ।৮১ 

জগন্নাথও স্থষ্পষ্ট মন্তব্য করিলেন,ব্যস্কীনা ও ধ্বনি 
প্রকারান্তরে ধ্বনিকারের পূর্বেও ছিল; গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য ছিল 
সমাসোক্তি, ব্যাজস্তরতি, অপ্রস্ততপ্রশংসা প্রভৃতি অলঙ্কারে; 
এবং প্রধানীভূত ব্যঙ্গ্য অর্থাং ধ্বনি ছিল পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারে। 

অলঙ্কারের আলোচন! হইতেই ব্যঙ্গ্যার্থ এবং ধ্বনির উদ্ভব 
ও পুষ্টি, ইহা প্রদশিত হইল। বামন যে বলিয়াছেন, _“কাৰ।ং 
গ্রাহম্‌ অলঙ্কারাং। --অলঙ্কার আছে বলিয়াই কাব্য 
উপাদেয়, কিংবা কাব্যশাস্ত্রের নাম যে অলঙ্কার-শাস্ত্,_ইহার 
অর্থ এখন অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। 


অলঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রাচীন আলম্কারিকগণ 
ধ্বনিকে স্ব-স্বরূপে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এবং 
সেই জন্যই বহুধা বিভক্ত তাহার বিচিত্র রূপকে উপযুক্ত 
মর্য্যাদা দিয়! প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এ যেন মাত-অঙ্গ 
হইতে কন্তা-দেহের উৎপত্তি! প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ তাহাকে 
শিশু কন্যারপেই, দেখিয়াছেন। কিন্তু যৌবনারঢ়া হইয়া 


(১) রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৪১৪--৪১৫ 
(২) কাব্যালঙ্কা রহূত্রবৃতভি, ১১ 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 


রূপ-লাবণ্যে ভাব-সৌন্দর্য্যে উল্লসিতা সে কন্া আজ ম্যতম্্ররপে 
নিজ সংসারে অধিটিতা। এই যৌবনোচ্ছুসিতা সুন্দরীই 


৩৭৫ 


ধ্বনিবাদীদের 
ধ্বনি 


ধ্বনি-কার ও আনন্দবর্ধনের আরাধিতা ধ্বনি । ধ্বনির বাল্য খধনোচ্চুসিতা 


ও যৌবনের মধ্যবন্তাঁ কালের পরিচয় ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ে 
মুছিয়া গিয়াছে । 

ধ্রনি-তত্বের সার-ভূত যে যে অংশ বাঙ্গালাসাভিত্যের 
আলোচনা ও আম্বাদনের জন্য একান্ত মাবশ্যক, তাহাই আমরা 
এখন সংক্ষেপে উপস্থিত করিব। যাহারা বিশদ আলোচন। 
চান, তাহারা ধ্ন্যালোক ও কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ 
পাঠ করাবেন । 


(২) 


বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকগণ শাব্ের ছুইটি বৃ্তি ব1 শক্তি 
স্বীকার করিয়া থাকেন অভিধা ও লক্ষণা। নির্দিট শব্দ নির্দিষ্ট 
অর্থকেই বুঝাইয়া৷ থাকে, সকল অর্থকে বুঝায় না। যে শক্তি 
দ্বার! শব্ধ সাক্ষাংভাবে সঙ্কেতিত অর্থকে বুঝাইয়। থাকে, ভাহার 
নাম অভিধা, অভিধাই শবের মুখ্যশক্তি। অভিধা-শক্তিদ্বারা 
লব্ধ অর্থকে বলে অভিধেয় অর্থ, বাচ্যার্থ বা শক্যার্থ। 


নাক্যে অভিধাশক্তি দ্বারা মুখ্যার্থের উপলদ্ধিতে বাধা জন্মিলে, 
যে শক্তিবলে বাচ্যার্থের সহিত সন্বন্ধ-বিশ্রিষট প্রকৃত অর্থের 
বোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণা। লক্ষণাশক্তিদ্বার! প্রতীত অর্থকে 
বলে লক্ষ্যার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ। স্মৃতিদ্বারা বাচ্যার্থের জ্ঞান 


স্ন্দরী 


বৈয়াকরণদের 
মতি শবের 
দুহইাট বৃতি 


অতিঘ। 


এবং লক্ষণ। 


৩৭৬ 


লক্ষণ! 


দুইপ্রকার £ 


রূটি-লক্ষণ! 


গ্রয়োজন- 
লক্ষণ! 


কাব্যালোক 


হয়, লক্ষ্যার্থের জ্ঞান হয় অনুমানশক্তি দ্বা!। এই লক্গণা 
আবার মূলতঃ ছুই প্রকার, রূটিলক্ষণা এবং প্রয়োজন-লক্ষণা | 
প্রয়োজন-লক্গণাই শুদ্ধা লক্ষণা। 

রূটি-লক্ষণার উদ্দাহরণ :--কলিঙ্গ সাহপিক। কলিঙ্গ 
নামক দেশ সাহমিক হইতে পারে না বলিয়া শব্দটির অর্থ 
কলিঙ্গদেশবাণী; কলিঙ্গ শব্দ কলিঙ্গদেশবামী অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়া আসিতেছে । ইহা রূটি অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, লোক-ব্যবহার- 
হেতু এইরূপ প্রয়োগের প্রমিদ্ধি; ইহাদ্বারা কৌন প্রয়োজন 
সিদ্ধ করা হয় নাই। কলিঙ্গ না বলিয়া কলিঙ্গঈদেশবাসী 
বলিলে কোন ক্ষতি হইত না। | 

প্রয়োজন-লক্গণার উদাহরণ ;-(১) গঙ্গায় ঘোষের! বাম 
করে, (২) কুন্তগুলি (বল্পমগুলি) প্রবেশ করিল। 

প্রথম বাক্যে গঙ্গা শব্দ গঙ্গাতীর বুঝাইচ্তেছে ; কেননা, 
গঙ্গায় অর্থাৎ গঙ্গাজলে কেহ বাম করিতে পার না, মৃখ্যার্থের 
এখানে বাধা হওয়ায় তদ-যুক্ত গঙ্গাতীর অর্থ বুঝাইতেছে। 
এখানে লক্ষণার প্রয়োজন হইতেছে গঙ্গানদীর শীতত্ব পাবনত্ব 
গ্রভৃতি বিশেষ করিয়া বুঝান। গঙ্গায় না বলিয়া গঙ্গাতীরে 
বলিলে তাহা এত পরিষ্ষটরূপে বুঝাইত না। 

দ্বিতীয় বাক্যে কুন্তগুলি কুন্ত-ধারী সৈম্াদের বুঝাইতেছে ; 
কেননা, অচেতন বলিয়া কুন্তেরা প্রবেশ করিতে পারে না; 
মুখ্যার্থের বাঁধা হওয়ায় কুস্ত-ধারী অর্থ বুঝাইতেছে $ এখানে 
লক্ষণার প্রয়োজন কুস্তগুলির “অভিগহনত্ব» এবং উদ্যত ও 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 


আক্রমণাত্বক ভাব বিশেষ করিয়া বুঝান ; কুস্ত-ধারীরা বলিলে 
এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইত ন1। 

আমাদের মনে হয়, লক্ষণা মুখ্যতঃ শব্দের শক্তি নে, ইহা 
বাক্যেরই শক্তি, শব্দবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় 
মাত্র; প্রকৃত পক্ষে ইহা শব্দের ও বাকোর সৌন্দযা ব। এলঙ্কার, 
এক প্রকার বক্রোক্তি মাত্র। কাথ্যত; দেখাও যায় এই 
লক্গণা দ্বার যাহ! বুঝায়, ইংরেজী মাহিভো তাহা 110100570% 
ও 3%780৭000,6 নাঁমক দুইটি অলঙ্কারের ভন্থর্গঠ করা 
হইয়াছে। তাহ। ছাড়া লক্ষণাশকতিদ্বার। যাহা পাওয়া যায়, 
তাহা প্রকৃতপক্ষে অনুমানশক্তি দ্বারাই গমা হয়। আবশ্) 
ব্যাকরণের বিচারে লক্গণাশক্তি ও লাক্ষণিক অর্থ মান্থা ক্লে 
অর্থোপলদ্ধির অনেক নল নহজ সমাধান হয়। এবং 
মেই জন্যাই পুর্ব আচাধ্যেরা ইভা মানা করিয়া থাকিবেন। 

অভিধা বা লক্ষণা শক্তি রঃ নিজ আর্থ বুঝাইয়। বিধৃত 
হইলে যে শক্তি বলে শব্দের এ বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ আবলদন ৫ 
অতিক্রম করিয়া অপর একটি ন্তন শখের প্রকান হয়, ভাহার 


এ ৮০৬৩ পপ 


(১) ্রযাডগে মি রি টা 5%176 প্রবন্ধ প্রথমে 
বলিলেন, -কাঁধ্য ইঠার অতাত (১৫500 16501) কিছুকে ধুঝাইতে 
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৩৭৭ 


ক্ষণ! শা 
শাশ্রয়ে বাকোর 
শক্তি 


প]থী41-- 
দুপ্রকার 


ব্যপ্রনার স্ববূপ 


৩৭৮ 


শান্দী বাঞ্ুন! 


লঙ্গণা-মূল! 


কাব্যালোক 


নাম ব্যঞ্জনা। ব্যপ্জনাশক্িদ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বলা হয় 
ব্যঙ্গযার্থ, প্রতীয়মান অর্থ, গ্যোতিত অর্থ বা ধ্বনি । 

ব্যঞ্জনাকে মূলতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা হইয়াঁছে,__শব্দগত 
বা শাব্দী এবং অর্থগত বা আর্থী। শাব্দী ব্যঞ্না আবার 
ছুই প্রকার, লক্ষণা-মূলা এবং অভিধা-মূলা। 

যে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা লক্ষণাঁর প্রয়োজনের প্রতীতি বা 
উপলব্ধি হয়, তাহাই লক্ষণা-যূলা ব্যঞ্জনা ; যেমন “গঙ্গায় ঘোষেরা 
বাস করে বলিলে লক্ষণাশক্তি দ্বারা গঙ্গায়' অর্থ কেবল মাত্র 
'াঙ্গাতীরে পাওয়া যায়; শীতত্ব পাবনত্ব প্রভৃতি প্রয়োজন 
লক্ষণাশক্তিদ্বারা পাওয়া যায় না। তাহার প্রতীতি হয় 
লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা শক্তিদ্বারা। 
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_অবশ্য আমি আরও বলিতে চাই, ইহ| কেবলমাত্র তাহাদের অতীত 
নয় অথবা বঠিভূতিও নয়। এইবূপ হইলে তাহারা ( কাব্য ) ইহার ব্ঞ্জনা 
করিতে পারিত না। তাহারা ইহার এক আংশিক প্রকাশ এবং তাহাদের 
নিজরূপ অতিক্রম করিয়া ইহার দিকেই ইঙ্গিত করে) কেন না তাহারা 
একটি প্রকাশও বটে, আবার এই প্রকাশ আংশিকও বটে। 


এখানে বাচা বা লক্ষ্যার্থের সহিত বাঙ্গযার্থের সমথনধ স্পষ্ট করিয়া বুঝান 
হইয়াছে । “ইহা অর্থাৎ ব্ক্গ্যার্থ সারবন্তব-:]16 ; তাহারা অর্থাৎ 
কাব্য, এখানে বাচ্যার্থ। বাঙ্গ্যার্থ বাঁচ্যার্থের অতীত নয়। বাচ্যার্থ 
বাঙ্গ্যার্থের আংশিক প্রকাশ বলিয়াই তাহার পূর্ণ গ্রকাশকে ইঙ্গিত করিতে 
পারে। বাঞ্জনা তাই বাচ্যার্থকে অবলম্বন ও অতিক্রম করিয়া পূর্ণ 
বাঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করে। 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি ৩৭৯ 


যে ব্যঞ্জন! শক্তিদ্বারা অনেকার্থ-শবের অভিধেয় অর্থকে 
আশ্রয় করিয়া অপর একটি অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাই এবং জিকা 
অভিধা-মূলা ব্যঞ্জনা; যেমন,_শুলপাণি কর্তৃক কথিত হইতেছে | 
এখানে শুলপাণি শাম্্কারের নাম, কিন্তু ইহার আর একটি 
অর্থ মহাদেব। প্রথম অর্থ অর্থাৎ বাচ্যার্থ প্রতীত হইবার পর 
শের অনেকার্থত আশ্রয় করিয়া অনুরণনক্রমে আর একটি 
অর্থ পাওয়া যাইতেছে-_শুলপাণি শুধু শুলপাণি ন'ন, সাক্ষাং 
মহাদেব? মহাদেব কর্তৃকই কথিত হইতেছে । স্পষ্টতই দেখা 
যায়, এইরূপ ব্যপ্রনার জন্য অভিধাশক্তি-মূলে শব্দের একাধিক 
অর্থ থাকা চাই ; কিন্তু প্রকরণাদি দ্বারা মাত্র একটি অর্থ বাচ্য 
হওয়া চাই এবং এই বাচ্যার্থই মুখ্য হওয়| চাই। উভয় অর্থই 
যুগপৎ বাচ্য হইলে এবং যুগপৎ গ্রতীত হইলে সেখানে গ্লেষ 
অলঙ্কার হয়, কোন ব্যঞ্গনা থাকে না। 

এই উভয়বিধ ব্যগ্তনাই শব্ধগত বা শাবী, ইহারা শবদ- পক 
ব্যাপারকে অপেক্ষা করে বলিয় মুখ্যত; শবশক্তি হইতে উদ্ভূত । ফানি 
এইজন্য এইরূপ ব্যঞ্জনা দ্বারা লভ্য ধ্নিকে বলা হয় শবশক্ত্ভব 
ধ্বনি। 

বাকী রহিল অর্থগত বাষ্জনা বা আর্থ ব্য্না এবং 
অর্থশক্তি হইতে উদ্ভৃত ধবনি বা অর্থশক্তপ্ভব ধ্বনি 

যে ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়া বক্তা, 
বোদ্ধব্য, প্রকরণ দেশ, কাল, কণ্ঠস্বর বা অঙ্গচেষ্টা প্রভৃতির 
বৈশিষ্ট্-হেতু অন্য একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম 


জাগা বাগন। 


সি 


৩৮০৩ 


ভর্থশক্তউপ 
ধ্বনি 


ধবনিকার-কৃ 


কাব্যার্ের 
দুই ভেদ 


ধ্বশিকার-কৃত 
গ্রতীয়মান 
'র্সের সংক্ক। 


কাব্যালোক 


অর্থ-গত বা আর্থ ব্যঞ্জনা; যেমন,-হূষ্য অস্ত গেল'__এই বাক্যের 
বক্তা ও বোদ্ধব্য যদি গুরুশিত্য হয়, তাহা হইল অর্থ বুঝিতে 
হইবে জন্ধ্যা-বন্দনার বা পাঠের সময় উপস্থিত। বাক্যটির বক্তা 
ও বোদ্ধব্য যদি প্রভূ ও ভৃত্য হয়, তবে অর্থ বুঝিতে হইবে গোধন 
আনয়ন বা দীপদান প্রভৃতি সান্ধ্য গৃহ-কাধ্যের সময় উপস্থিত। 
এইরূপে বাক্যটির বন্ুবোদ্ধব্য ভেদে আরও অনেক প্রকার 
অর্থ হইতে পারে। এখানে কেবলমীত্র শব্বগত কোন ব্যঞ্তনা- 
ব্যাপার নাই । শব্দ-ব্যাপারের অপেক্ষা না রাখিয়া বাক্যের 
একটি অর্থের দ্বারা অন্য একটি অর্থ আঙ্গিপ্ত বা আকৃষ্ট হইয়া 
আমিতেছে। অর্থশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই ধ্বনিকে বলা" 
হয় অথশিক্তাছুব ধ্বনি। 
ধ্বনি-কার সঙ্ইদয়-্রাঘ্য কাব্যার্থের ছুইটি ভেদের কথা 
বলিয়াছেন বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মান অর্থ। ব'চ্যার্থ অভিধা- 
শক্তি দ্বারা লভ্য মুখ্যার্থ; প্রতীয়মান অর্থ ব্যগনা-শক্তি দ্বারা 
লভ্য ব্যঙ্গযার্থ। ধ্বনিকার বাচ্যার্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 
করিয়া প্রতীয়মান অথ-মশ্বন্ধে বলিতেছেন, 
“প্রভীয়মানং পুনরন্তদেব 
বস্াস্ত বাণীযু মহাকবীনাম্‌। 
যন্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং 
".. বিভাতি লাবণাম্‌ ইবাঙ্গনান্থ |” -ধ্বস্কালোকঃ ১1৪ 
_অঙ্গনাঁজনের লাবণোর স্থায় মহাকবিগণের বাহীতে প্রতীয়মান অর্থ 


নামে অন্ত একটি বন্ত থাকে, ষাহা৷ তাহাদের প্রসিদ্ধ অবয়বের অতিরিক্ত অন্ধ 
কিছু। 


ব্যঞ্জন! ও ধ্বনি ৩৮১ 


অঙ্গনাঁজনের লাবণ্য যেমন তাহার অবয়বের অতিরিক্ত অন্য “ 
জিনিষ, অথচ ভাহা অবয়বের দ্বারাই প্রকাশিত হয়, প্রতীয়মান ঝাঁার্থই 
অর্থও সেই প্রকার কাব্যের অবয়ব-স্বরূপ শব্দ, অলঙ্কার, গু, দীগণিখা, 
রীতি প্রভৃতি লইয়া যে বাচ্যার্থ, তাহার অতিরিক্ত অন্ত জিনিষ ; সহি 
কিন্তু এ বাচ্যার্থ দ্বারাই তাহার প্রকাশ খটে। বাচ্যার্থ তাই 
মোটেই তুচ্ছ করিবার নয়। ব্যঙ্গ্যাথের প্রাধান্থ হইলেও 
বাচ্যার্থকেই প্রথম উপাসনা করিতে হইবে, 
“আলোকাথী যথা দীপশিখায়াং বন্্বান্‌ জনঃ। 
তছুপায়তয়। ত্ধদ্‌ অর্থে বাঠ্ো তদাদৃত:॥” -ধবগ্তালো ক) ১1৯ 
- আলোক যিনি চাঁন, তিনি থে প্রকার তাহার উপায় স্বরূপ দাপশিখায় 
য্্রবান্‌ হ'ন, ব্যঙ্গার্থের যিনি আদর করেন, ঠিনি৭ সেই প্রকার বাচার্থের 
প্রতি ফত্রণীল হ'ন। 
দীপপাত্র, তৈল, বন্তিকা, এমন কি শিখা ও ত1প যেন 
বাচ্যার্থ; ব্যঙগ্যার্থ হইতেছে দীপশিখা হইতে বিচ্ছবরিত শাহার 
প্রভা, তাহা গৃহের অন্তুর ও বাহির সনস্তই আলোকিত করে । 


এই ব্যঙ্গযার্থ বা ধ্বনির সংজ্ঞা দিতেছেন ধ্বনিরার,- নত 
থ্যত্রার্থ, শব ব! তমর্থম উপসজ্জনাকু-স্বার্থে ই ধশির সংজ্া 


ব্যডক্তঃ চন সধবণি রিতি হরিভিঃ কথি£ঃ॥' 
ধ্বষ্ভালোক। ১1১৩ 


_ যেখানে কাঁবোর অর্থ বা শব্ধ আপনাধ্রিকে অপ্রপান করিয়া 
সেই প্রতীয়মান অথথকে ব্যঞ্জিত করে, সেখানে দেই বাগ্যাখনধপ 
কাব্য-বিশেষই পণ্ডিতগণ কর্তৃক ধ্বনি বলিয়া কথিত হয়। 


৩৮২ কাব্যালে।ক 


খাঁটি ধ্বনি হইতে হইলে বাচ্যাথ অপেক্ষা ব্ঙ্গ্যাথের 
 ঝাবে বা্গার্থ প্রাধান্য এবং সমধিক মনোহারিত্ব চাই । ব্য্্যার্থ থাকিয়া তাহা 
্রধানহইলে যদি অপ্রধান হয় অর্থাৎ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক মনোহারী 
“*;. না হইয়া ভাহা যদি বাচ্যার্থকেই অধিক মমোহারী করিয়া 
তুলে, তবে তাহা আসল ধ্বনিকাব্যের ব্ষিয় হয় না। 
এইরূপে সমাসোক্তি, ভ্রান্তিমান সংশয় প্রভৃতি অলঙ্কারে 
ব্ঙ্গ্যার্থ থাকিলেও তাহা প্রকৃত ধ্বনিপদবাচ্য হয় না। বৃত্তি- 

কার আনন্দবদ্ধন বলিতেছেন,-- 
“বাচ্গয-প্রাধান্তে হি ধ্বনিঃ। ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিযু অস্তি।” 
ধ্বস্কালোক ১1১৩১ বৃ্তি, পৃঃ ৩৫ 
_বাঙ্গোর প্রাধান্য থাকিলেই ধ্বনি হ্য়, সমাসোক্ছি গ্রভৃতি অলঙ্কারে 

তাহ! নাই। 

সমাদোক্তি.. ধ্বনিকার এই কথাই প্রথম উদ্দ্যোতের চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও 
র্থতিঙলঙ্জারে ষোড়শ কারিকায় আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্য: করিয়াছেন। 


ব্যঙ্গযার্থ আছে, 
ধ্বনি নাই বাহুল্য বলিয়া এখানে আর উল্লিখিত হইল না। 


রঃ এখন কয়েকটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে, 
দাহরণ 
“নীলসিন্ধ, শ্বেত বেলা) বেলায় তরঙ্গ-খেলা ; 


দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুর্গহার, 
গাহিয়া আনন্দ গীত, চুষ্ি অনিবার ।” 
| রি প্রভাস, ১ম সর্গ 
এখাঁনে স্প্তঃ সমাসোক্তি অলঙ্কার ; অপ্রস্তত নায়ক- 
নায়িকার ব্যবহার সিন্ধু ও শ্বেতব্লোর উপর আরোপ করিয়। 


ব্যঞ্জন। ও ধ্বনি 


অলঙ্কারটি সিদ্ধ হইয়াছে। এখানে বর্ণনার বাচ্যার্থ হইতে 
নায়ক-নায়িকার তাদৃশ ব্যবহাররূপ নৃতন এক অর্থ বা বন্ত 
প্রতীয়মান হইতেছে, এবং তাহাই ব্যঙ্গযার্থ। 


এখন প্রশ্ন এই.__মালোচ্য কাব্যাংশে ব্ঙ্গ্যার্থটি প্রধান, 
না বাচ্যার্থ প্রধান? লক্ষ্য করিলে বুঝ! যাইপে বাচ্চার্থই 
এখানে প্রধান ; ব্ঙ্গ্যার্ঘুপ সমানোক্তি অলঙ্কার হাহাকে 
অলন্ুত করিয়া চমংকারিত্ব বাড়াইয়াছে মাত্র! অতএব এই 
কাব্যাংশে আসল ধ্বনি নাই। ইহাকে তাই বলা হয় গুণীঠত- 
বঙ্গ, ব্য্গ্যার্থ যেখানে মুখ্য না হইয়া গুণীঠ্ুত বা গৌণ 
হইয়াছে। ব্যগ্রনা ব্যতীত সমাসোক্তি হয় না। সমাসে 
বা সংক্ষেপে উক্তি বলিয়া সমাসোক্তি ১ এই সংগ্ষিপ্ততাই এখানে 
ব্যগরনার আশ্রয়। 
ধ্নিকার বলিয়াছেন, 
ববাঙ্গান্ত বন্রাপ্রাধান্তং বাচামা ত্রানুযায়িনঃ | 
সমাসোক্যাদয় স্তত্ব বাচ্যালংকতয়ংস্ফুটাঃ 0” 
স্ধর্বন্যালোক, 2১৪ 


এপ ৩ 


_ ব্যঙ্গ যেখানে কেবলমাত্র বাচ্যার্থের অনুযায়ী, অতএব গগ্রধান) 
সেখানে সমাসোকি প্রভৃতি স্প্টতঃ বাচ্যালস্কার | 

ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, ধ্বনিকার এবং তাহার মত 
অন্ুপরণ করিয়া আনন্দবদ্ধন প্রভৃতি এইরূপ সাল ব্ঙ্গ্যাথ পান, 
কিন্তু অপ্রধানরূপে । অতএব তাহা আসল ধ্বনি নয়। 


৩৮৩ 


সমসোক্তি 
লঙ্কারের 
বগলা 


গরগাভত-ব্ঙ্গা 


৩৮৪ 


উহ্ভার দ্বিতীয় 
উদাহরণ 


অন্য উদাহরণ 

-্রান্তিমান্‌ 
অলহাবের 
ব্যগ্রন। 


কাব্যালোক 


আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক, রবীন্দ্রনাথের “নির্বরের 
স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি । সমগ্র কবিতাটি সমাসোক্তি অলঙ্কারের 
চমৎকার উদাহরণ ; ইংরেজী মতে এখানে [25:591758007 | 
এখানে কারারুদ্ধ মহাপ্রাণের গতি, বেগ, ব্রতসাধমার উন্মাদনা 
প্রভৃতি ধন্ম বা ব্যবহার গুহা-রুদ্ধ নির্ঝরের উপর আরোপ করিয়া 
নিররের বর্ণনা সিদ্ধ করা হইয়াছে। এখানেও তাই প্রকৃত 
বন্তধবনি নাই, আছে এক অপ্রধান ব্যঙ্গ্যার্থ, যাহা দ্বারা নিরর 
মহিমান্বিত হইয়াছে । 

্রান্তিমান্‌ অলঙ্কারের একটি উদ্দাহরণ লওয়া যাক,__ 

“দেখ নখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অঙ্গি- 
প্রতিধিষ্ব করি দরখন। 
জলে কুবলয়-ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে 
ধরিবারে করয়ে যতন ॥% 

এখানেও বলা যহিতে পারে যে, এই বাক্যে বণ ভ্রান্তিমান 
অলঙ্কার, তাহার ব্যপ্তনা হইতেছে একটি উপমা অলস্কার ; কারণ 
এখানে আসল বক্তব্য হইতেছে সুন্দরীর নয়ন ও পদ্মের আশ্কর্য্য 
সাদৃশ্য । ভ্রান্তিমান্‌ অলঙ্কারের সংজ্ঞা হইতেই বুঝা যায় যে, 
সেখানে কবিপ্রৌঢোক্তিসিদ্ধ ভ্রম ছুইটি বস্তুর সৌসাদৃশ্য 
জ্ঞাপন করিবে। 

যাহা হউর্ক, রচনায় ব্যঙ্গ্য উপমা ভ্রান্তিমান্কে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে, ভ্রান্তিমান্ই সমধিক চমংকার-জনক হইয়াছে। 
অতএব এখানেও অলঙ্কার-ধ্বনি নাই, ইহাও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাব্য । 


ব্যঞ্জন। ও ধ্বনি 


ধ্বনিকার ইহার পর দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ধ্বনিকাব্যের নানা 
ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন; আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করিবার 
পুবের মুখ্য তেদগুলির হিসাব লওয়া প্রয়োজন; এবং তাহারও 
পুর্ব ধ্বনি শব কোথা হইতে কি ভাবে গৃহীত হইল, উল্লেখ 
করা সঙ্গত। 

ধ্বনিশব্দ আলম্কারিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন ব্যাকরণ-শাস্ত 
হইতে, ইহা] তাহাদের আবিষ্কার বা সৃষ্টি নতে। কোন শবই 
এক প্রযত্বে উচ্চারণ করা যায় না, পর পর একটি একটি বর্ণ 
করিয়া গোটা শব্দটি উচ্চারণ করিতে হয়। কলস শব্ধ তিন 
প্রযত্বে তিনটি বর্ণের ক্রমিক ধারায় উচ্চারিত হইবে,--ব-ল-স। 
যিনি শুনিবেন, তিনিও তিন প্রযত্ে ক্রমিক ধারায় উহা 
শুনিবেন। তাহার চিত্তে 'ক? ও লি'বণের অনুভব-ডানিত 
সংস্কারের সহিত চরম বর্ণ 'স' অনুভূয়মান হইবে । ব্াকরণ- 
শাস্ত্রে শবের পুবব পুব্ব বর্ণের অনুভব-জনিত সংস্কারের সহিত 
অন্ুভুয়মান চরম বর্ণকে বলে ধ্বনি। এই ধ্বনি, দ্বারা শোতে 
একটি ব্যাপার হইলে শ্রোত্রে শব্দ বা পদের বোধ হয় এবং এরে 
চিত্তে অর্থপ্রতীতি জন্মে । শ্রোত্রে শরন্ুইূীত পদই 'স্ফোট?। কোট 
সাক্ষাংভাবে আর্থের প্রতীতি জন্মায়, অতএব প্রধানীষ্ঠত। এই 
প্রধানীভূত ক্ষোটর ব্যঞজক হইল “ধ্বনি? বা চরম বর্ণাত্মুক শব্দ | 

ব্যাক্রণশা[স্বর মতে চরমবর্ণাত্বক শব্দরূপ' ধ্বনি যেমন 
প্রধানীভূত ফটক বুঝায়, সেইরূপ আলঙ্কারিকদের মতে 
বাচ্যার্থধ্বনি কাব্যের প্রধাশীভূত ব্যঙ্গযার্থকে বুঝায়। 

৫ 


৩৮৫. 


ধ্বনিশদের মুণ 
সখ ও অলথ। র- 
শারে প্রয়োগ 


৬৮৬ 


০01 573 
ত০.। 


সংকমিত 


শ্তাশু 


তিরসুত 


কাব্যালোক 


ধ্বনির স্বরূপ নিদ্ধারণ করিয়া ধ্বনিষ্কার ও আনন্দবর্ধন 
তাহাকে মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথাঁ_ 


আ-বিবক্ষিত-বাচ্য এবং বিবক্ষিতান্তপরব!৮া | 


যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ মোটেই বিধন্ষিত অর্থাৎ উদ্দি্ট 
বা অভিপ্রেত নয়, প্রতীয়মান অর্থই আমল অর্থ, সেখানে 
ধ্বনি অ-বিবন্ষিত-বাঁচ্য। 

ইহাঁও আবার ঢুই প্রকার বলিয়া তাহারা দেখাইয়াছেন,__ 
অর্থান্তরে-সংক্রমিত এবং অত্যান্ত-তিরস্কৃত। যেখানে বাচ্যার্থ 
নিজ অর্থ না বুঝাইয়৷ অর্থীস্তর ভর্থাৎ অন্ত ভর্থ বুঝায়, সেখানে 
তাহা অর্থান্তরে-সংক্রমিত $ যেমন) 


তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমাকে বলি, 
এখানেই থাক । 

এখানে 'বলি' পদের অর্থ 'উপদেশ করি, পদটির বাচ্যার্থ 
অভিপ্রেত নয়, তাহ! অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে । 


যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত অর্থাং 
দূরীভূত করিয়া একেবারে বিপরীত অর্থ বুঝায়, সেখানে তাহা 
অত্যন্ত তিরস্কত ; যেমন_ 

আনেক উপকার করিয়াছেন মতাশর, এ বিষয়ে আর কি 
বলিব এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া দীর্ঘকাল সুখে বাঁচিয়া 
থাকুন। 


ব্যঞ্জন। ও ধ্বনি 


্রস্তাবক্রমে ইহা কোনও অপকারী বাঞ্জির প্রতি গগকত 

ব্যক্তির উক্তি, আধা ব্যঞ্জনা দ্বারা বাকাটির অথ ঠিক উপ্টা, 

আনেক অপকার করিয়াছেন মগাশয়,। এ বিয়ে আর ব্জ 
নলিবার নাই, এইরূপ আনুগান গার না করিয়া শীঘই ভাপ 
মরুন। 

আনন্দধদ্ধনাচাধ্য শশিধিকূগে প্রহিষেবধীপত বালয়া 
প্রতীয়মান আগের যে উদ্বাহরণটিত ভিপিয়াহেন, তাভাই এখান 


এ 


€/ 


টিয়া 
দধ্ত করা ভা, 
“ভ্রম ধান্মিক ! দিএক্ ম প্নাকোহগ্ মাকিহ শ্তেন। 
গোদাবরা-নদাকুল-লহাগহণবামিনা দৃপ্গুসিংতেন 0৮ 
2110 2; (2 রর _4 মা হার রী 
ভে ধাম্ক ! নানন হয়া ভীম হন হনণ করাতে গণ । 


৮ 
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৪ রা 


651 
ত॥ কৰে? তাহা দ্বার] নিত ঠইয়াছে। 

শ্লোকটি ব্বনির একটি উত্ভন উদাহরণ, কৌন প্রেশিকী প্রিয় 
মিলনকুঞ্জে এক ধাম্মিক আগিয়া পুষ্প গজ চয়ন করিয়া উহার 
গোপনীরতা ও রমণীয়তা নু করিঠেন। কিন্ত এ হা ৪প:ট 
কুকুরের ভয়ে সাধুটি সব্ধদা নিশ্চিন্ত ননেকু্ে আসিতে পেন 
না। তাহার প্রতি বিদগ্ধ গ্রেমিকাটি উ্ভি। টনক যা 
যায় ভ্রমণ করার বিধি, রি হব) ৭ বা ধা ত হইটঙছে শিঃযধ- 


এ শী 


(১) মুলে উদদাহরণটি প্রারুত ভাষার আছে, এখানে উনার সন্ত 


ছায়া দেওয়া হইল। 


৩৮৭ 


৩৮৮ 


বিবক্ষিতান্ - 
পর-বাচ্যও 
দুইপ্রকার 


অসংলক্ষ)ররন 
ধ্বনি 


কাব্যালোক 


বাক্য, একেবারে বিপরীত অর্থ। বাক্যটির জংপধ্য এই যে, 
কুকুরটি নাই বটে, কিন্তু দৃপ্ত সিংহ বাহির হষ্টয়াছে, অতএব 
সাবধান! তুমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাঁও। 


এখানে অত্যন্ত-তিরস্কৃত অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনি । 


ধ্বনির দ্বিতীয় মুখ্যভেদ হইতেছে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য । 
এখানে বাচ্যার্থ বিবক্ষিত অর্থাং বক্তার অভিপ্রেত হইয়াও 
তাহা অন্থ-পর, অন্য একটি অর্থকে পর বা প্রধানরূপে ব্যপ্রিত 
করে। বাচ্য অর্থটি বাচ্য হষঈম্বাই থাকে, কিন্তু আর একটি 
অর্থকে অনুরণন-ক্রমে ব্যঞ্জিত করিয়া তাহাকেই প্রধান করিয়া 
তুলে। ইহাই প্রকৃত ধ্বনিকাব্যের বিষয়। 


ইহাঁও আবার ছুই প্রকার, অ-পংলক্ষ্যক্রম এবং সংলক্ষ্যক্রম | 
যেখানে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ উদ্ভবের ক্রম লক্ষ্য করা যায় না, 
বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একই কালে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হয়, 
সেখানে অসংলক্ষ্য-ক্রুম ধ্বনি । ব্যঙ্গ্যার্থ উৎপত্তির ভ্রম কিছু 
থাঁকিলেও, তাহা উৎপল-পত্রশত ভেদের ন্যায় এত দ্রেত ও 
সুম্মভাবে নিষ্পন্ন হয় যে, ক্রম সম্যক রূপে লক্ষ্য করা যায় না। 
রসাত্বক কাব্যমাত্রই সাধারণতঃ অসংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনির উদাহরণ। 
স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী ভাব, বিভাব ও অনুভাব আপিয়া কাব্য- 
পাঠমান্রই অন্তুকরণে রষের সঞ্চার করে, রসোদ্বোধের ক্রম 


ব্যঞ্জন। ও ধবনি 


কালপারম্পর্ধয দ্বার! বিশ্লেষণ করা যায় না। আনন্দবর্ধন 
বলিতেছেন, 
“ঘত্র সাক্ষাচ্ছব্নিবেদিতেভ্যো৷ বিভাবান্ুভাবব্ভিচারিতো। 
রসাদীনাং প্রতীতিঃ স তস্ত কেবলস্ত মার্গ:1% 
_ধ্বন্তালোক, ২২৩, বুভি। গৃঃ ১০২ 
-যেখানে সাক্ষাৎ ভাবে শব দ্বারা নিবেদিত খিভাব, অন্ুভাব, 
ধাতিচারী ভাব হইতে রস গ্রন্ৃতির প্রতীতি হয়, সেখানেই কেবল 'অ-পক্ষা- 
ক্রম-ব্যঙ্গ্য ধ্বনির বিষয়। 
তিনি কুমারসম্তবকাব্যের বন্তপুষ্পাভরণে সঙ্জিতা উমার 
আগমন প্রভৃতির বর্ণনা, মদনের শরসন্ধান এবং কিঞ্চিং পরিলুপ্- 
ধৈর্য হরের উম! মুখের গ্রতি নয়ন-পাত, এই সকল বর্ণনাই 
অসংলক্ষ্যব্রম ধ্বনির উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
নাম হইতেই বুঝা যায়, সংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনিভে বাচ্যার্থ হইতে 
ব্ঙ্গ্যাথ প্রতীতির ক্রম সম্যক রূপে লঙ্গ্য কর! যায়| বাচ্যার্থ ও 
্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির কালের পৌব্বাপধ্য ম্পঞ্ঠরূপে জানা মায়; 
উভয় অর্থ একইকালে প্রকাশিত হয় না। এখানেও আবশ্য 
বাচ্যা্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ অনেক বেশি রমণীয় হইয়! থাকে । 
উদাহরণ, 
“এবং বাদিনি দেব পার্থে পিতু রধোমুখী |; 
লীলা-কমল-পঞ্জাণি গণর়ামীস পার্বতী |  *. 
*.-কুমারমন্তব। ৬1৮৪ 
_দেবধি এইরূপ বলিলে পিতার পার্থ অপোদুখে উপবিষ্টা পার্বহী 
লীলাকমলের পত্রগুলি গণন! করিতে লাগিলেন । 


৩৮৯ 


এবং নংলক্ষা- 
কলম ধ্বশি 


৩৯০ 


কাব্যালোক 


আনন্দবর্ধন এই শ্রেকাটির আলোচনায় ইহাঁকে সংলক্ষ্য-ক্রম- 
বঙ্গের উদাহরণরূণপে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এই শ্লোকের বাচ্যারথ 
লীলাকমলের পত্রগণনা, কিন্তু ইহার সাক্ষাৎ “ফোন মনোহারিত 
নাই, তাঁৎপধ্য অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় দেবষি নারদ 
হরের সহিত পাব্বতীর পরিণয়ের প্রস্তাব শানায় পার্বতীর 
কুমারীস্থলভ যে লজ্জা হইয়াছে, তাহা গোপন করিয়া তিনি 
যেন কিছুই শুনিতেছেন না, অন্যকাধ্যে মন দিয়াছেন 
_-এইরূপ একটি ভাঁব দেখাইবার চেষ্টা করিচেছেন। এখানে 
লীলাকমল-পত্রগণনা দ্বারা পুর্বরাগের লঙ্জারপ ব্যঙ্গার্থ ধ্বনিত 
করা হইয়াছে । ব্যঙ্গ্যাথ- গ্রতীতির ক্রমটি সংলক্ষ্য হইয়াছে 
এবং উহা বাচ্যার্থ হইতে সমধিক মনোহারী হইয়াছে। এ 
কাব্যে স্থায়ী ভাব রতি, সঞ্চারী ভাব হইতেছে ব্যঞ্রিত লজ্জা । 
ইহাও যে অবসানে রস-ধ্বনি হইয়াছে, তাহা আনন্দবর্ধন লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহার মন্তব্য, 


“ইহ তু সামর্থ্যাঙ্গিপ্ত-বাভিচারিমুখেন রুসগ্রতীতিঃ।” 
_ধ্বন্তালোক, ২।২৩, বৃতি, পৃঃ ১০৩ 


- এখানে কিন্তু কাবার্থের সামর্থা্বারা ধে ব্যতিচারী ভাব আগ্ষিপ্ত 
হইয়াছে তারই সাহায্যে রসের প্রগতি হইতেছে। 
একটি সাধারণ্‌ উদাহরণ লওয়া হইতেছে, 
“ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় % 


-ক্ষণিকা, নবব্্ষা 


ব্যগ্ন। ও ধ্বনি 


বাচ্যার্থ এখানে স্পষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র মনোহারিত নাই । 
কিন্তু নববর্ধার বর্ণনা-প্রসঙ্গে পংক্তিটি পড়িলেই মনে মাসে 
বিরঠিণী বধূর চিত্র, ঘট লইয়া ঘাটে গিয়াছে গে জল নিতে, 
বধু আনমনা, সে ভাবিতেছে গরবাসী খ্রিয়তমের কথা, এদিকে 
বাতাসের ঠিল্লোলে ঘট কোথায় ভাসিয়া গেল! এখানে 

নার্থ উপলঙ্গির ক্রমটি লক্ষ্য করা যায়, অতএব হা সংলক্ষা- 
ক্রুম-ব্যঙ্গ্য ধ্বনির উদাহরণ । 

বৈঞ্ব পদসাঠিতা হইতে সংলক্ষা-ক্রম রসধ্বশির 'একটি 
উদ্াহরণ দেওয়া হইল) 


“যমুনা! সিনানে যাহ আঁখি মেণি নাতি 98 
তরুয়। কদহতগ পাণে। 
যগ! তথা বমি থাকি নাণীটি রা এপি 


থা 
রি হাত থাকি দিয়া কাণে ॥ 
সাদার 

যুনান্সানে গিয়া কদশ্বতরুর দিকে নী ঢা্য়া এন: পাশীটি 
শুনিলেই কানে হাত দিয়া থাকা হইতেছে বাচ্যাথ এখানে কালা, 
পরিবাদ” এড়াইবার জন্য 'প্রীমভী রাধিকার এই আঁক্মগোপনের 
চেষ্টা। রাধিকার আপাভ-ুৃষ্ট গদাসীন্য, বিরাগ বা পিদেষভাব 
তাহার অন্তরের পরম অনুরাগ বা স্থায়া ভাগ রতিকে বাজি 
করিতেছে । রাধিকার অন্তর আদরের কদন্বতরুর হলেই 
তাকাইতে চায় এবং কান ভরিয়া বাঁশীর শ্ুরহ শুনিতে চায়। 
বাঙ্গ্যার্থই এখানে প্রধান ও সমধিক মনোহর এবং তাহা পাওয়া 


৩৯১ 


৩৯২ 


তিনগ্রার ধ্বনি; 


রসধ্বশি পুর্বে 
ব্যাখ্যাত 


বন্কধ্বণি ও 
শ্মলঙ্কারধ্বনি 


বস্ত হইতে 
বন্তুধবনি 


কাব্যালোক 


যাইতেছে নান! চিন্তা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়া। এখানে কোন 
সঞ্চারী ভাব নয়, স্থায়ী ভাব রতিরই ব্যপ্রনা চইয়াছে। ক্রম 
স্পষ্টতঃ লক্ষণীয়, তাই এখানে সংলক্ষ্য-ক্রম রম্বনি। 


ধ্বনি-বাদী গণ অন্যাৃষ্টি হইতে ধ্বনিকে রস-ধবনি, বন্ত-ধ্বনি এই 
তিনপ্রকারে ভাগ করিয়াছেন । রমধ্বনির উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে, ইহা প্রারশ; অসংলক্ষ্য-ক্রম, কচিং সংলক্ষা-ক্রম। 
বস্তধ্বনি এবং অলঙ্কার-ধ্বনি উভয়ই কিন্তু সংলক্ষ্য-ক্রম । যেখানে 
বাচ্যার্থ হইতে একটি বস্তু বা অলঙ্কার ব্যপ্তিত হয় এবং উহা 
বাচ্যার্থ হইতে সমধিক মনোহারী হইয়া প্রধান হয় সেখানে 
ধবনিকে যথাক্রমে বস্তধ্বনি বা! অলঙ্কার-ধ্বনি ব্লা হইয়া থাকে । 
ব্ঙগ্যার্থ বাচ্যার্থ হইতে প্রধান না হইলে ধ্বনি হয় না, তাহা 
গুণীভূত-ব্যঙ্গ হইয়া থাকে। 


বাঙ্গালা-সাহিত্য হইতেই ছুইটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । 

শ্রীরামচন্দ্র দেবগণের আনুকুল্য এবং চামুগ্ডাদেবীর 
আশীর্বাদ পাইয়া৷ থাকিলেও মেঘনাদ বধের জন্য লক্ষমণকে 
লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরে যাইতে দিতে চাহিতেছেন না। তিনি 
লক্ষ্ণকে বলিতেছেন, 


“নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। 
বৃথা, হে জনধি। আমি বীধিমু তোমারে; 
অসংখ্য রাক্ষস-গ্রাম বধিন্থ সংগ্রামে; 
আনি রাজেন্দ্রদলে এ কণকণুরে 


ব্যঞ্জন1 ও ধ্বনি 


সসৈন্তে ; শোণিত-আোতঃ, হায়, অকারণে, 
বরিষার জলসম, আগ্রিল মহীরে ! 

রাজা, ধন, পিতা মাতা, স্ববদ্ধুবান্ধবে-_ 
হারাইন্্ ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল 
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে 

(হে বিধি, কি দোষে দাস দোঁবী তব পদে?) 
নিবাইল ছুরদৃষ্ট ! কে আর আছে বে 
'আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি 

রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে? 
চল ফিরি, পুনঃ মোর! যাই ধনবাসে, 

লক্ষণ ! কুক্ষণে, ভুপি আশার টি 

এ রাক্ষমপুরে, ভাই, আইমু আমরা) 


মেঘনাদবধ কাবা, ৬ ৫২৬৭ 


রামচন্দ্রের উক্তির মধ্যে যে বিলাপ ও নৈরাশা ফুঁটিয়া 
উঠিয়াছে, তাহাই এই কাব্যাংশের বাচ্যার্থ। কিন্কু সমস্ত 
বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়! ধ্বনিত হইতেছে আর একটি কথা__ 
তর্বার মেঘনাদ, অসীম তার পৌরুষ; তাহার সহিত যুদ্ধে 
বীরবর লক্ষ্মণও মুহুর্তে বিনাশ পাইবেন। ইহাই এখানে 
্যঙ্্যার্থ তাহাই প্রধান এবং অধিকতর মনোহুর। এখানে 
বর্ণনীয় এক বস্থ হইতে আর একটি ঝ& ধ্বমিত হইতেছে, 
অতএব এখানে বন্ত-ধ্বনি। সহজেই দেখা যাইতেছে, ইহা 
সংলক্ষ্য-ক্রম। 


৩৯৩ 


৩৯৪ কাব্য/লোক 


“ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যার ইষ্ঠাও বস্তু হইতে 
বন্তধ্বনির শুন্দর উদাহরণ । 
রা এইরূপে বন্ত হইতে অলগ্চারও ধ্বনিত হয়: যথা_- 
অলস্কার-ধ্বনি “দিবাকর, নিশীকর, দীপ, তাবাগণ। 
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ ॥ 
তার। না হরিতে পারে তিমির আমার | 
এক সীতা বিনে মকপি অন্ধকার | 
কত্তিবাস-রামায়ণ 
বাচ্যাথ এখানে পরিস্ফুট, তাহা হইতে অন্ুরণন-ক্রমে 
ধ্বনিত হইতেছে, রামচন্দ্রের নিকটে দিবাকর, নিশাঁকর, দীপ, 
তারাগণ অপেক্ষা একা সীতার উৎকর্ষ; এই বঙ্গযার্থই এখানে 
প্রধান এবং অধিকতর মনোহর । উপমেয়উপমানের একের 
উৎকর্ষ এবং অপরের অপকর্ধ প্রতীত হওয়ায়, স্পষ্টতঃ এখানে 
বাতিরেক অলঙ্কার, এবং তাহাই ধ্বনি। এই অলঙ্কার-ধ্বনি 
এখানে বস্তু হইতে পাওয়া যাইতেছে । 


রান এইরূপ অলঙ্কার হইতে বন্ত-ধবনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি হইতে 
ব্ত-্বনি পারে, এবং সুক্মাভেদে আরও নান! প্রকারের সংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনি 
হইতে পারে। আমাদের মুখ্য আলোচনার জন্য অনাবশ্তাক 

বলিয়া এ বিষয় আর অগ্রসর হইলাম না। 


ধ্বনিরিবিধ. আচাধ্য অভিনবগ্প্ত বলেন, রসধবনি, বস্তধ্নি ও 
ভাগ আননা- 


বর্ধনের কৃত অলঙ্কারধবনি বলিয়া ধ্বনিকাব্যের যে তিনটি ভেদ, 


ব্যঞ্জন। ও ধ্বনি ৩৯৫ 


তাহা কারিকা-কার করেন নাই, করিয়াছেন বৃত্তিকার 
আনন্দবর্দন। 

“এত তাবৎ ভ্রিভেদত্বং ন কারিকাকাবেণ কৃতগ। আগকারেণ 
তু দর্শিতম্।” -ধবস্কালে। ক) ৩১, রি পৃঃ ১২২ 

বস্ত-অলঙ্কার-রসরূপে এই যে তিনগ্রকার হে, তাঠা কারবীকার- 
কতৃক কৃত হয় নাই, কিন্ধ বৃণ্তিকীর কতক দশিত উইয়|ছে। 

বৃত্তিকার রস সম্বন্ধে মন্তধ্য করিয়াছেন, 

“রসাদয়ো হি দ্রয়োবপি তয় জীবডৃতাঃ? | 
_বন্তালে!ক, ৩৩৩ বৃত্তি, পুং ১৮২ 


মু 


বসাদিই নাট্য ও কাব্য এই ছুট এরই গব-কু। 
রমাদি বলিতে এখানে রি আথে রস, ভাব, 
ভাবাভাম, ভাঁবশান্তি, ভাবশবলতা বুঝায়। আাবার 
বলিতেছেন, 
“পরিগাকবতাং কবানাং রমাদি-শাতপর্যাবিরহে বাপাৰ এব ন 
শোভতে।? _ধন্তালোক+ ৩১৩, বুণ্ডি। পুঃ ২২১ 
পরিপক্ক কবিদের এমন কোন ব্যাপার শো] পায় ন। থাগতে 
রসাদর তাৎপর্য্য নাই। 
আচার্য অভিনবপ্তপ্ত বিশেম স্পট করিয়া ঘোষণা এ ঝিরে 


করিয়াছেন, তিনের 

রঃ ্‌ :”% মত-ধ্বনি 

“তেন রম এব বস্তুত আত্মা বহধনগ্কারধ্বনী তৃশীর্গা রসং প্রতি পর পথাবসিং 
র্যযবস্তেতে 1” _ধবহাজোক) ১৫, পৃঃ ২৭, টাকা ই 


__ম্ুতরাং রুমই বস্তুতঃ আন্বা, বস্তধবনি ও অলঙ্কারধননি সব গ্রকারে 
রসেই পর্যবমান হয়। 


ধ্বনি কাবোর 
আত্মা, এই 
সংঙ্ঞাবিচার 


সংজ্ঞার অব্যাপ্তি 
দোষ 


কাব্যালোক 


আবার বলিতেছেন, 

“নহি তচ্ছস্তং কাবাং কিংচিদস্তি।৮-ধ্বন্তালোক, ২1৩ টীকা, পৃঃ ১৫ 

-_রস-শূন্ত কোন প্রকার কাব্য নাই। 

ধ্বনি-কার ভরতমুনি-ব্যাখ্যাত রস সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
করিলেও ধ্বনি ও রস পধ্যবসানে এক এব; রসই কাব্যের 
আত্মা-__এরপ মত কখনও পোষণ ব! প্রচার করেন নাই। ভিনি 
স্পষ্ট ভাবে প্রথম কারিকার প্রথমাংশেই ঘোষণা করিয়াছেন, 

“কাব্ন্াত্থা ধ্বনি রিতি |” _বধ্বনিহই কাব্যের আত্মা । 

“রস কাব্যের আত্মা” অপেক্ষা ধ্বনি কাব্যের আত্মা” এ মত 
অনেক উদার এবং সত্যদশাঁ। কারণ, ইহাতে রস-প্রধান 
রচনার ন্যায় বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি-প্রধান রচনাও সহজে 
কাব্যত্ব লাভ করে। এই মতের দুইটি দো আছে, একটি 
অব্যাপ্তি, অপরটি অতি-ব্যাপ্তি। প্রথমতঃ বক্রে'ক্তি বা রমণীয় 
বাগভঙ্গীময় অনেক সার্থক রচনা আছে, যেখানে বস্তু বা 
অলঙ্কার বাচ্যার্থ স্বরূপেই প্রধান, ব্যঙ্গযার্থ ব ধ্বনি-ব্বরূপে 
প্রধান নয়। এই সকল রচনাও কাব্যানন্দ পরিবেশন করিলে 
আমাদের মতে কাব্য, তাহা বক্রোক্তি কাব্য । এইটি সংজ্ঞার 
অ-্যাপ্তি দোষ। দীপ্তিকাব্যের কয়েকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ 
করিলেই এ মন্তব্যের সমীচীনতা বুঝা যাইবে। 


অতিব্যাপ্চি দোষ্হইতেছে সেই স্থলে, যেখানে রচন! ধ্বনি- 
প্রধান হইয়াও সং কাব্য হয় না। বাক্যের কাব্যত্বের জন্য 
অলৌকিক আনন্দময়ত্ব চাই। ধ্বনির সহিত আনন্দময়ত্রে 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 


কোন নিত্য সম্বন্ধ তাহারা স্থাপন করিতে পারেন নাই । 
অতএব কাব্যের আত্মা আনন্দ না হইয়া! ধ্বনি,-এই সংজ্ঞা 
আমরা মান্য করি কি করিয়া? যদি বলা হয় ধ্বনিই আনন্দ, 
এবং সেই জন্ত ধবনিই কাব্য, তাহা হইলে আমাদের উত্তর এই, 
ধ্বনিকে অলৌকিক আনন্দ বলিয়া যদি ধ্বনির কাবা স্থাপন 
করিতে হয়, তবে আনন্দ শব দ্বারাই মুখ্য কাব্য-লক্ষণ নির্দিষ্ট 
হওয়া সঙ্গত। কিন্তু ধ্বনি মাত্রই অলৌকিক আনন্দ, ইহা সত্য 
কি? কোনও গভীর অর্থ বা রমণীয় ভাব উদ্বদ্ধ না করিয়াও 
কেবল বাগ-্ভঙ্গী বশে ধ্বনি স্থাপিত হইতে পারে; তাহাতে 
কোন “সাক্ষাৎকার” বা প্রতিভান' অথাৎ ৮15101, আথব| কোন 
গাঢ় অনুভূতি নাও থাকিতে পারে 7 সেখানেও কি বলিতে হইাবে 
কাব্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে? 
অত্যন্ত-তিরস্কৃত ধ্বনির উদ্রাহরণ-স্বরূপ ৩৮৭এর পুষ্ঠায়, "ভ্রম 
ধান্মিক' শ্লোকটি সংকাব্য হইয়াছে কি? অবগ্য বাগ-ভঙ্গীর 
রমণীয়ত্ব সেখানে নিশ্চয়ই আছে। মনে হয়, এই বমণীয়ত্ক মনে 
রাখিয়াই ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে। ধ্বনিকার 
যেখানে বলিয়াছেন, 
“উক্ত্যন্তরেণাশকাং যৎ তচ্চারুত্তং প্রকাশয়ন্‌। 
শব্ষে! ব্যঞ্জকতাং বিভ্রদ্‌ ধ্বনুযুক্তে বিমরী ভবে ॥” 
স্প্বিষ্ঠালে। কত ১1১৮ 
_অন্য প্রকার উক্তি দ্বারা যে চারুত্ব প্রক্কাশ করা যায় না, তাহ 


প্রকাশ করিয়া শব্ধ যখন ব্যঞ্তকত। আশ্রয় করে, তখন তাই। ধ্বনির বিষয় 
হইয়া থাকে । 


৩৯৭ 


সংজ্ঞার 
'তিব্যাপ্তি 
দো 


৩৯৮ 


ধ্বনির মূল 
চারত্ব, তাহাই 


কাব্যালোক 


_ সেখানে মনে হয়, ধ্বনি জব্ধদাই চারুত্বের হেতু, 
এইরূপ একটি ধারণ! ধ্বনিকারের ছিল, এবং চারুত্ব বা 


ধা কাথলঙ্গণ রূমণীয়ত্বকে তিনি মুখা কাব্য-লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 


রস মর্কবিধ 
ধ্বনির জীবন্ত 
নয় 


রসবাদ ও 
ধ্বনিবাদ 


আমরা পুনেব বে স্বভাবোক্তি ও গৌরঝোক্কি কাব্যের কথা 
বলিয়াছি, ধ্বনিকারের কাব্যসংজ্ঞ। মানিতে হইলে, কাবা- 
নাহিত্য হইতে তাহাদেরও নির্বাসন-ব্যবস্থা করিতে হয়; 
অবশ্য ইহা! পূবেবাক্ত অব্যাপ্তিদোষেরই অন্তর্গত। যাহারা ধ্বনি 
কাব্যের আত্মা" বুঝাইতে গিয়া রসকেই বস্তত্ আত্মা বলিয়! 
ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাদের উৎসাহের ও রস-গ্রীতির 
আতিশযা স্বীকার করিলেও ধীর বিচারশীলতা এবং কাব্য- 
গ্রীতিকে শ্রদ্ধী করা যাঁয় না। বস্তু বা অশ্লঙ্কার তাহাদের 
বিশ্লেষণ-প্রণালীতেও যেখানে প্রধান ব্যঙ্গা, ধম প্রধান নয়, 
সেখানেও অতিদুরগত ভাবে রসকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া 
তাহাদের রসাতআবক কাব্য পরিচয় দেওয়া অনুচিত । 

আমাদের মনে হয়, আনন্দবদ্ধণ ও অতিনবপ্তপ্ত বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের সার কথা রসতত্ব রস- 
তত্বের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংগ্রিষ্ট না থাকিলে ধ্বনিবাদ উপযুক্ত 
মধ্যাদা লাভ করিবেনা। বন্থ-ধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি ও তাই 
রসে পর্যবসিত হয়, এইরূপ মত তাহারা প্রচার করিয়াছিলেন। 
বন্ততঃ আনন্দবদ্ধনের পুর্ব অলঙ্কারাচাধ্যগণ শব, অলঙ্কার; 
দোষ), গুণ, রীতি প্রভৃতি, অথবা তাহাদের একত্র সমাবেশ- 
বিষয়ে বিবিধ স্ম্! পধ্যালোচনা করিলেও কাব্য-তত্বের একটি 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 


মূল স্তর কেহ নিদ্ধীরণ করেন নাই। আনন্দধর্ধন এবং পরে 
অভিনবগুপ্ত রসই সকল কাব্যের জীব-ভুঁত বলিয়া সব্বপ্রথমে 
একটি সাধারণ মূল সূত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। রসবাদ 
ও ধর্নিবাদ বলিয়া দুইটি ভব উপস্থিত হইলে অভিনব স্প্ত 


ভিজ 


কাধ্যত; উভয়কে উভয়ের অন্তত বলিয়া উভয়ের একপ্রকার 
এঁক্যই বুঝাইতে চাহিলেন। ধ্বনি ঠিন প্রকার, ভাহাদের 
মধ্যে শ্রেগ ধ্বনি রসধ্বনি ; আবার রসধ্বনির ম্যার পশ্থ 
ধ্বনি ও অলঙ্কার ধ্বনিও রসেই বিশ্বাম লাভ করে।  রমই 
আসল বপ্ত, রসই কাবোর গ]খা, রসাদির ভাংপধা-শুন্ধ কোন 
কাবা-ব্যাপারনাই | এই পিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের আজিম 
আমরা প্রথম অধ্যায়ে স্থাপন করিরাছি। 

রমও ধ্বনি এই উক্তির চমংকারিত্ব আমরা শ্ীকার করি। 
কারণ, রসের বে উপলদ্দিক্রন ব্যাখাত হইয়াছে, তাহাতে 
বুঝ। যাইবে বিভাব, স্থায়ী ভাব, জঞ্চারী ভাব, আনুভাণ সকল 
একত্র হইয়া চিত্তে যে ব্যাপার ঘটায়, তাহাতে আনন্দ-দবপের 
প্রকাশ হয়। বিভাবাদি কাবোর বাঁচ্যা্থ, বাচ্যার্থের গ্রশীতি- 
ক্রমে ব্যঙ্গযার্থ রূপ রস ক্ফুত্ত হয়। তাই রস ধ্বণি। অবশ্য 
রস-নিষ্পন্তির প্রকৃত ব্যাপার পুবেবই আবিকৃত ও আলোচিত 
হইয়াছে ; ধ্বনিবাদী গণের সেখানে কোনও দান মাই । 

ব্ঞ্জনাবুগির স্বীকার লইয়। এহ প্রমাঙগ কৌন আলাচনা 
আবশ্যক মনে রি ভি ভট প্রভৃতির শ্তার পিচক্ষণ 
গণ্ডিতগণ ব্যঞ্জনা বৃত্তি কার করিয়া ধবনিবাদ খণ্ডন পরিতে 


৩৯৯ 


খই কাবোখ 
শাস্। 


এএস-ধ্বানার গর্থ 


ব্যঞনাবৃত্তি 


কাব্যালোক 


চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্তী কালে প্রায় সফ্লেই ধ্বনিবাদ 
এবং তাহার মৃলীভূত ব্যঞ্জনাবৃত্তি নিবিরোধে স্বীকার করিয়। 
লইয়াছেন। মহিম ভট্রের সকল যুক্তিই অশ্রদ্ধেয় নয়, এবং 
তাহা সহজভাবে খগ্ুনও করা যায় না। স্বয়ং আনন্দবর্ঘন 
বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি নিরসন করিতে যাইয়া সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গা- 
স্থলে অনুমান শক্তিকে একেবারে অসম্ভব বলিতে পারেন নাই ; 
বরং বলিয়াছেন,__“বাচ্যার্থ হইতে ভিন্ন একটি প্রতীয়মান অর্থ 
হয়, ইহা স্বীকার করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ইহা 
অনুমিতির বলে আসিলেই বা ক্ষতি কি ?”১ 

ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ ভাবে ছুইটি কারণ 
উল্লিখিত হয়। প্রথম, শব্দ হইতে বাচ্যার্থের জ্ঞান যে প্রণালীতে 
হয়, বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি সেই প্রণালীতে হয় 
না। প্রণালীর ভিন্নতাই নূতন বৃত্তি স্বীকারের কারণ । প্রণালীর 
অভিনবতা৷ রহিয়াছে বলিয়াই দীর্ঘব্যাপারবাদী গণের মতও 
স্বীকার করা যায় না। তাহারা বলেন সবলে প্রেরিত তীর 
যেমন শক্রর বশ্ম ও চন্ম ভেদ করিয়া মন ছেদ করিতে পারে, 
একমাত্র অভিধাবৃত্তিই সেই প্রকার বাচ্যার্থ বুঝাইয়া ক্রমে 
ব্ঙ্গ্যাথও বুঝাইয়া থাকে। এখানে তীর একই বেগে একই 
উপায়ে কাধ্য সিদ্ধ করে বলিয়া তুলনা সঙ্গত হয় না। 

উপায় বা প্রণালীর অভিনবত্ধের জন্যই নূতন বৃত্তি 


স্বীকার আবশ্যক হইয়৷ পড়ে। ঘিতীয় কারণ হইতেছে 


৮ স্িশীীপিশীি 7৩০ সন শি শিট সী পি পপ পপ পপ 


(১) ধ্বন্তালোক, ৩1৩৩, পৃঃ ২৭১, 





ব্যঞুন। ও ধ্বনি 8০১ 


বাচ্যার্থ সকল লোকের পক্ষে একই থাকিলেও বঙ্গ্যার্থ 
প্রকরণাদি-ভেদে নান প্রকার অর্থ এমন কি একেবারে 
বিপরীত অর্থও বুঝাইতে পারে । এই অবস্থায় বাচাথের 
অতিরিক্ত বাঙ্গ্যাথ, অতএব শব্দের অভিধাবৃত্তির বাহিরে 
ব্যগ্রনা-বৃত্তি স্বীকার না করিলে উপায় থাকেন]। 


(৩) 


ভারতীয় প্রাচীন আচাধ্যগণের ব্যাখ্যাত ধ্বনিবাদের সারাংশ 
আমরা উপস্থিত করিলাম। এখন আধুনিক কালের র্থাৎ এ 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কণি ও পণ্ডিতগণথ এই দাহিে 
বিষয়ের আলোচনায় কতদূর অগ্রসর হইরাছেন, তাহা সংক্ষেপে লাগা 
দেখাইবার চেষ্টা পাইব। ধলা বাহুপা, শেক্স্গীয়র এবং ভাহার 
পুর্ব ও পরবত্বী শ্রেষ্ট ইংরেজ কবিগণের কাব্য & নাট্য-গ্রধঞ্ধ 
ব্ঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির নানাপিধ উল্লাম রহিয়াছে, মনীষী ব্যাখাকার 
গণের টীকাসমূহে ভাঁহা ব্যাখ্যাহ হইলেও আলঙ্কারিক দষ্টি 
হইতে ধ্বনি বিচারের বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই । শেলি, 
কালাইল কিংবা এবারক্রম্থি প্রভৃতির প্রবন্ধে স্থলবিশৈষে ধবনি- 
বাদের মর্্মকথা অভিব্যন্ত হলেও শব্দার্থ-বিদ্ঞান-সন্বত বিশ্লেষণ 
ও বিচার আরম্ত হইয়াছে সাম্প্রতিক যুগে রিচা 
অগং্ডন, জেস্পারুসন প্রভৃতির আলোচনায়।* অবশ্য এই 
আলোচনা! অনগ্রসর বলিয়া এবং পাশ্চান্ত' সাহিত্যের বিশিষ্ট 
পরিবেশে পাশ্চাত্য প্ডিতগণের দৃটি-ত্গী ও প্রকাশ-ভঙ্গীর 

৬০ 


কবি শেলির 
ব্যাখাাত ধ্বনি 


কাব্যালোক 


ভিন্নতা রহিয়াছে বলিয়া এখানেও সর্ব্বাংশে তুলনার প্রশ্ন উঠে 
না, বিশেষ ভাবে তুলন! করিবার উপযুক্ত স্থানও এখানে নাই । 


প্রথমেই কবি শেলির সৃষ্ষাদর্শা কবিৃষ্টিতে ধ্বনিতত্ব কি 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, উল্লেখ করা যাইত্ডে পারে। মহাকবি 
দান্তের আলোচনা-প্রসঙ্গে শেলি বলিতেছেন, 
5১1] 10101) 009 18 11000160376 18 %3 079 186 00011 
ঘ10101) 00170917760 81] 0919 1)0601001711). ৬০1 71691 01117097109 


1100191), 10 01)6 101)090 170000 1)65065 01 6110 176910119 
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0109 [007১01) 8170 806 1188 63011845060 911 165 01%1719 100061709 
10101) 11611 10001]: 10191008 617%016 6100 60 90810, 
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সকল সমুন্নত কবিতাই অনন্ত; ইহা যেন প্রথম 'ওকবৃক্ষের বীজ, 
সকল ওকই উহ্থার মধ্যে অব্যক্ত ভাঁবে রহিয়াছে । জাবরণের পর আবরণ 
উন্মোচিত হতে পারে, কিন্তু অথর 'অনাবুত অন্তরতম লৌনার্য কখনও 
প্রকাশিত হইবেন | মহৎ কাব্য যেন এক প্রবণ, নিত্যকাল তাহা 
হইতে প্রজ্ঞা ও আননের সণিল উচ্ছুদিত হইতেছে; এবং একব্যন্তি ও 
একযুগ তাহার বিশিষ্ট সহ্ধানযায়া ইহার দিব্য প্রভাব নিঃশেষে গ্রহণ 
করিলেও। আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে, নূতন সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয় -উহা এক অদৃষ্ট-পুর্ব এবং অঠিস্তিত-পুর্ব আনন্দের 
উৎম। 


ব্যপ্তরন। ও ধ্বনি ৪০৩ 


মহাকাব্যের ধ্বনির এক চমৎকার ব্যাখ্যা। এই ধ্বনি 
আছে বলিয়াই কাব্য-সাহিত্যে শকুম্তল! বা মেঘদুতের নব নব 
আস্বাদন সম্ভবপর হইয়াছে । এই আলোচনা বা আন্বাদন শেষ 
হইয়াছে, ইহা কোনও ব্যক্তি বা ঘুগ নিঃসংশয়ে বলিতে 
পারে না। শেলির কথারই যেন প্রতিপ্বনি করিয়া মনন্ধী 
কার্লাইল মহাকবি শেকৃস্ণীয়র সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন, 


56110919608 00007019105 01 1))0) 1] চি) 06102 
109 10 9179199])07,76) 100৮7 6100118610709 01 07010 01111011070 
70111 7 10657 1701))01)169 ছা10) 109 1001170160 শ্7700006 0100 
010)587807 2020002707068 161) 17607 100৮7 010111165 তা0া 
(11010101101 1)0%/01:3 01)0 3017905 011)101),৮ 


৮৮17৫ 1/6)-0 514 1861 


_-মানবের দূর ভবিগ্যৎ পুরুমও শেক্স্পীয়রের মধ্যে আনিদার 
করিবে, নৃতন অর্থ, তাহাদের নিজ মন্ুগ্তমণ্ডার নৃতন, স্বচ্ছ বাখ্যান, 
বিশ্বের অনন্ত গঠন-বৈচিত্রের সহিত নব মঙ্গতি ১ পরবান্ধী ভাবধারা সহিত 
এঁকমত্য, মানবের উন্নততর শক্ষি এবং জ্ঞানের মঠিত ঘনিষ্ঠ তা। 


এই সকলই সমগ্র প্রবন্ধ-গত ধ্বনি। এই রূপ... 

ূ শেলির উল্লিখিত 

কেবল বাক্য-গত ও শব্-গত ধ্বনিও আছে। খেলিই থাক্যগত ও 
চু শন্দ-গত রি 

বলিতেছেন, | 2৪ 


544 51700]0 987)60709 10007 100 0078187008৪ & 1১019, 
$010000 16 0 70610810010 0020 17019056010 5০:105 01 


8০৪ 


ব্রাড়লে 


এবার ব্রি 


আর্থা ব্যগ্রন। 


শাক ব্যগ্রন] 


কাব্যালোক 


ঢ009981100118600. 190110179 ; ৪ 8117010 ₹/০010 0%6 [197 19 ৪, 
81991 01106য0110019191)16 007008176) 

--44 18718706801 1১০667% 

--একটিমাত্র বাক্যই সমগ্র-রচনা বলিয়া বিবেচিত' হইতে পারে, যদিও 

ইহা কতকগুলি অপরিপক্ক রচনাংশের মধ্যে পাওয়া ব্বাইতে পারে 3 এমন 


কি একটি মাত্র শব্বগ অনির্বাণ চিস্তানলের বিশ্দুলিঙ্গ হইতে পারে। 


এই সকলই কিন্ত মুখ্যতঃ আর্থ ব্যপ্তনা। 

এই বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিত ত্রযাডলের স্বচ্ছ ও স্ুষ্ট, উক্তি 
এই প্রবন্ধের আরস্তেই উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর এক আধুনিক 
কাব্য-সমা[লাচক এবারক্রন্থি মহৎ কাব্যের ভাষায় £75810 
11508171900) অথবা যাুকরী মন্ত্শক্তির কথা বলিতে বলিতে 
মন্তব্য করিলেন__উহাতে থাকা চাই,_ 


“[00509)00600 11017001065 01 106 21105101 8070 
90009961012," 


11১6 1066. 07 ০7201 1১9967, 1১,189 
সুন্দর কাহিনী ও ধ্বনির অসংশযিত পরাগ বা সঙ্গ অংশ গুলি। 
আবাখ বলেন,-- 


£.০-06 19009209০01 0: 00%% 1১০০৪: 12088 9157058 1)9 
11060019107. 169 0100170/060006) 10116919010" 01 00116061170 
17000 117009 01 009877170 1001)0 0 517)016 [:171299 )7+ 

| 106১ £ 49 

_-মহৎ কাবোর ভধাকে সকল সময়েই তাহার ধন্দ্রজালিক শক্তি, 

একটি মাশ্র ধাক্যাংশের চতুপ্পার্থবে বন্থবিধ অর্থ আকর্ষণ করার শক্তির গন্থ 


গ্রমিদ্ধ হইছে হইবে । 


ব্যগুন! ও ধ্বনি 


পূর্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতির শেষভাগে যাহা বলা হইয়াছে, উহা 
শাবদী ব্যপ্তনা ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

আমার মনে হয় ইংরেজীতে যাহাকে 1:00 01,4550001107 
অর্থাং অনুষঙ্গ-ধন্ম এবং 17710270107 বা কল্পনাশক্তি বলে, 
তাহার মধ্যে যথাক্রমে বাসনা-লোক ও ব্যঞ্জনা-ব্যাপার 
রহিয়াছে অনেকখানি | 1,010 01 ,/43590101101 মহামতি 
আরিষ্টট ল্‌ নিয়বূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 


মানবমনের ভাবনিচয় একত্র অবস্থান করিয়া এমন একটি 
শক্তি লাভ করে, যাহার বলে তাহাদের একটি ভাব অপর 
একটিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে ; অথবা প্রত্যেকটি আ:শিক 
প্রকাশ সমগ্রভূত মূলের উদ্বোধ ঘটাইতে পারে। কালগত 
সম্বপধ, স্থান-গত সম্বন্ধ ও নৈকটা, কাধা-কারণ-রূপে পরম্পর- 
সম্বন্ধ, সাদৃশ্য এবং নৈষমা, এই পঞ্চবিধ উপায়ে অনুযঙগ-ধর্ম 
কাধ্যকরী হইয়া থাকে ।; 


লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, একটি ভাবের বর্ণনাদ্ধারা 
অপরটির প্রকাশ, অথব। অংশদ্বারা সমগ্রের প্রকাশ এবং 
প্রকরণাদির প্রসঙ্গ হইল ব্যঞ্জনাব্যাপারের মূখ্য :কথা। এই 
বিষয়ে পূর্বেবেও কিছু আলোচনা হইয়াছে, বাসনা-লোকের 
প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত-স্থাপনে আরও অন্গেক আলোচন! 


হইবে। 


(১) 00199106) 11007801019 14166100901), উ. 


৪০৫ 


061 
48900111107) 
1 
৫ ব্যগ্নাধৃতি ' 


৪০৬ কাব্যালোক 


পণ্ডিতগণ বলেন মনম্বী এডিমন উক্ত অনুয-ধর্ সব্বপ্রথম 

সাহিত্য-বিচারে প্রয়োগ করেন এবং তাহা ফলে ইংরেজী 

সাহিত্যে আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতি প্রবত্তিত হয়। এই 

পদ্ধতিরই অন্থুবর্তানে কালক্রমে এডিমন বাবা পরীক্ষা ও 

কাব্য আস্বাদানের এক নৃত্তন দৃষ্টি-ঘবার উন্ুষ্ঠ করিয়া দেন। 

তাহার লিখিত “106 4216৫50765 0/ 170 17100170101” 

পি এই নূতন নীতির ব্যাখ্যা দুষ্ট হয়! 17701701107 

ও ব্য্ননাবত্তি বা কল্পনাঁশক্তি বলিতে এডিসন যাহা বুঝিতেছেন, তাহা নিম্ন- 
লিখিত রূপে উপস্থিত কর! যাইতে পারে, 


কাব্য এবং সুকুমার কলায় ইন্জিয়াহাত জ্ঞানের দ্বারা যাহা 
ব্যাখ্যা করা যায়, তাহার অপেক্ষা অধিক কিছু আছে। চিত্র- 
শিল্পী বা কৰি চক্ষু বা কর্ণ দ্বারা অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমবায় 
দ্বারা যাহা গ্রহণ করেন, নিজ নিজ শিল্পকার্যো তাহা হইতে 
অধিক স্থট্টি করিয়া থাকেন। তাহারা অগিরিক্ত যাহা! স্থতটি 
করেন, ভাহা মানবমনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলেই সন্তব 
হইয়া থাকে । মনের সাধারণ ক্রিয়া হইতে বিশিষ্ট করিয়া 
বুঝিবার স্তুবিধার জন্য এই প্রক্রিয়াকে 79081) ০/ 176 
17107170107 অর্থাং কল্পনাশক্তি বলা যাইতে পারে।১ 


এই 17102170107 এর চমংকার সংজ্ঞ। দিয়াছেন কবি- 
সমালোচক কোল্রিজ। তিনি উহাকে প্রথমে “71771018 


৮স্পস্দএ আপা পিপি ও পাপা পাশপাশি শি 


রঃ ১ রঃ (০890, গুণ 25008 0 টেপা, 0), ্ 


ব্যগ্তনা ও ধ্বনি 
17100170107" ও 5920070010 17707170107" বিয়া ছুই 
ভাগ করিয়া বলেন, 

10006 0010%01107010807 10019 8016 076 11512 
[07557 000 [00119 7016 01 91 10111) 1)51901)001) 8089 
19190161020. 11) 0100 110100 1)11)0 01010 0৮0)71 800011768012 
, 11) 06110101060 1 010, 

71390711180 14816767805 011. ৯111 

_মামি মনে করি মৌলিক কঙ্লানাণক্তি হইতেছে মানধার মকল 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জীবন্ত শক্তি ও প্রধান কাধ্যকারক বা! গ্রাঠিণিধি। গন্ধ 
“অহম্‌ অন্সি'-এর মধ্যে যে শাশ্বত হষ্টি-কন্ম রাওয়াছে। মান্ধ চিন্তে হাতারই 
পৌনঃগুনিক শ্যৃত্তি। 

কোল্রিজের মতে 520070719 17071701101 বা গৌণ 
কল্পনাশক্তি হইতেছে উক্ত মৌলিক শক্তিরই গ্রতিধ্বমি, নৃতন 
স্টির প্রেরণায় ইহা কখনও বিগলিত হয়, বিদ্দিপু তয়, বিন 
হয়; অথবা এই ব্যাপার অসন্তব হইলে ইহা এক্য ও আদর্শ- 
রূপ উপলব্ধির জন্ত প্রবল চেষ্টা করে। বাস্তবিকই ইহা পরাণ-পুরণ 
ও প্রাণ-প্রদদ |, 


প্রণিধান করিলে লক্ষা হইবেপাশ্চান্তয পণ্ডিতগ্রণের ব্যাখ্যাত 
এই 177210107বা কল্পনা-শক্তির মধ্যে ব্যঞ্জনা-পক্তির পরিস্মুট 
প্রক্রিয়া রহিয়াছে। কল্পনাশক্তি যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত 
মনের মৃূলীহৃত জীনন্ত শক্তি হয়, এবং তাহা যিদি যে নিখিল 


পপ তলা ৮০ ০৩ 23. ০০৫ 


(১) 73100200019 101609) 01 ৯101 


৪8০৭ 


৪০৮ ৰ কাব্যালোক 


প্রবাহের মধ্যে আমার আমি্ব প্রতিমূহূর্তে গোর্ঠ্রীভূত হইতেছে, 
দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন চিত্তে তাহারই প্রকাশধারা হয়, তবে এক 
সথট্টিকে অবলম্বন করিয়। নবতর স্থষ্ির প্রক্কিয়ারপ ব্যঞ্জনা- 
ব্যাপার হইতে তাহার পার্থক্য খুব বেশি থাকেনা; বরং সাদৃশ্য 
থাকে বেশি। অন্ততঃ আমরা একথা বলিত্বে পারি, শব্দের 

নার মলে অভিধা! ও লক্ষণা-ব্যাপার যদি চিত্তের স্মৃতি ও অনুমান শক্তি 

এ হইতে আসিয়। থাকে, তবে ব্যঞ্না-ব্যাপার আসে এই কল্পনা 
শক্তি বা 5০911) ০1 17082109007 হইতে । কক্পনাশক্তি 
কবি-চিত্বেও কাজ করে এবং পাঠক-চিন্তেও কাজ করে; আবার 
বহির্জগতের বস্তু লইয়া! কার্ধ্য করে এবং আন্তজ গতের জ্ঞান ও 
অনুভূতি লইয়াও কাজ করে; স্ত্রী অরবিশ্বী ঘোস তাই কল্পনাকে 
0//16০/19৩ বা বিষয়নিষ্ঠ এবং ,৭4811186 বা শিষয়িনিষ্ঠ রূপেও 
ভাগ করিয়াছেন,-- 


5০,,01)601)160656 10070011096101) 11010] 51811911999 8610100)7 

076 ০0$%910 88)9068 01 1100 000 (0171005 ; 016 ৪01)1০0/9 

নিন 111)811090101) ₹71)10]) 130911589 90001) (19 20016918070 

ওব্যগ্রনা, 90096102091 11010799810109 067 11050 0)9 000 80 5৪7 10 005 
ব্যাপার. 10100) 


$010160110 


71109 26976 1087১1১16৫7 13609607069 


_ বিষয়-নিষ্ট কল্পনাশক্তি জীবন ও জগতের বাহ্‌ অবস্থাগুলি তীব্রভাবে 
1 . 
প্রত্যক্ষ করে; বিষয়ি-নিষ্ঠ কল্পনাশক্তি চিত্তে যে সকল ভাবময় অস্ুভূতি 
উদ্বুদ্ধ করার শক্তি রাখে, তাহাদিগকে বলিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করে। 


ব্যঞ্জন৷ ও ধ্বনি | ৪০৯ 


এই 49781601106 17702171107 বা বিষয়িনিষ্ঠ কল্পনা 
শক্তির মধ্যে ব্যঞ্জনার বিলাস রহিয়াছে, সন্দেহ নাই । 


এই 17102170117 বা কল্পনাশক্তি হইতে প্রস্তুত 


এ ্ পিচার্ড স-কথিত 
প্রারস্তিক কম্ম বা কর্ম-প্রবণতাকেই রিচার্ডস্‌ বঙ্গিয়াছেন 498৫5 ও 
2441/605 ) যথা,_ ১ 


55106591100910790 200 10011010106 00110193 01" 66100670168 
%0 9061010) 1 9119]] 00] 9৮৮1৮09৫9? 


--171278081)165 0/ 14416781 078৮6887%, 01৮, 477 
অতএব বলা যাইতে পারে কাবা-পাঠের অঙ্গে সঙ্গে চিত্তের 
যে অন্তঃস্কুরণ ঘটে, তাহাই রিচার্ডস-কথিত ০/11706।  এই 
অন্তঃস্ষুরণ মুখ্যতঃ হয় বাসনা-লোক। অতএব চিত্তের খসনান্মক স্ুরণ 
বাসনাত্মক ক্ষুরণ-ব্যাপারই 01140, ইহাই কাব্যান্বাদের ও রা 
প্রথম প্রযোজক এবং রসৌদয়ের পুনের রসান্গুকুল চব্রণ!। 
বলা বাহুল্য, ইহার মূলীভূত শক্তি ব্যঞ্জনা। একই সময় চিন্তে 
পরম্পর-মিলিত বা পরম্পর-বিরুদ্ধ নানাবিধ অন্তস্ফরণ হইতে 
পারে এবং তাহাদের উপরই কাব্যান্াদ নির্ভর করে। 
রিচার্ডস্‌ আরও বলেন,_যে কোন মৃতুর্তে, যেকোন অবস্থায় 
বৈচিত্র্যময় বহু 11446 মানব চিত্তে জাগিতে পারে, 


546 8107 10101000176) 11) 2005 58190861020): 89০৮5 ০1 


86116000918 1)09811)19,৮ 
704 018. 51177 


১] 
ব্যগ্রনাশক্তির বিচিত্র বিলাসের ফলেই এই ৫%174৫6-এর 
বৈচিত্র্য আমিয়া থাকে । 


৪১০ 


আধুনিক 
গণ্ডিতগাের 
আলোচনা 


লেডি ওয়েলেবি 
ও ভিনগ্রকার 


৮ 


কাব্যালোক 


আমরা এবার সাক্ষাৎ ভাবে অগডেন $ রিচার্ডজ্‌-প্রমুখ 
আধুনিক পণ্তিতগণের শব্বার্থতত্বেরে আলোচনা-সমূহের 
কিঞ্িং পরিচয় লইব। অগ.ডেন ও রিচার্ড যুক্তভাবে “176 
1147178 থ 21০47178” নামে যে পাভ্্তি-ূর্ণ গরন্থধানি 
বচন! করিয়াছেন, তাহাতে শব্দার্থ-বিষয়ে পুধিবীর নানাদেশের 
নানাযুগের বিভিন্ন মতবাদ প্রদশিত হইয়াছে। আমরা 
মাক্ষাৎ ভাবে কাব্য-উপলব্ধির জন্য যে ব্যঞ্জনা-বাপারের সন্ধান 
করিতেছি, তাহার স্কুট পরিচয় কিন্তু তাহাতে বেশি পাওয়া 
গেল না; অবশ্য এই গ্রন্থে নৈয়াযিকতা৷ ও দার্শনিকতাঁর অভাব 
নাই। যাহা হউক, উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাঁদের 
অভিমতের অনুকূল মাত্র কয়েকটি স্থল প্রদশিত হইতেছে । 


লেডি ওয়েলবি দীর্ঘকাল শব্দার্থ-তত্বের আলোচন। করিয়া 
অবশেষে মন্তব্য করিয়াছেন, 


€1]1)9 0179 00012 09981011 17) 91] 11019951020 19 169 
51)0012 [0:010865) ঠিও6 01 99089) 8186 1] ভা1)101) 16 19 0960, 
ঠ1)60 01 11001710903 616 11066010001 6108 5901) 800১ 20096 
91-1900171700 20 00000806009 01 81) 01 110]011096100, 01 
010170869 3101019081700.৮১ 

_সকলপ্রকার অভিব্যক্তিতে একমাত্র গুরুতর প্রশ্ন-ইহার বিশেষ 
ধর্ম কি? প্রথম় হইতেছে বাচ্যার্থ, যে অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়; তাহার 
পর লক্ষ্যার্থ, যাহা গপ্রয়োগকর্তার অভিপ্রায় বুঝায়; এবং সর্বাপেক্ষা 


(১) 1980172/60ও &7%2 1.0),7206 (1911), ?১. 9 


ব্যঞ্জন! ও ধ্বনি 
নবদূর-গ্রনারী ও অত্যাবশ্তক হইতেছে বাঙ্গ্যার্থ, যাহা ইহার চরম 
তাৎপর্য । 
এখানে সাধারণভাবে ভ্রিবিধ অর্থেই স্বীকৃতি এবং নিদিষ্ট 
ক্রম পাওয়া গেল। 
পাশ্চাত্খণ্ডে একদল মনন্তত্ববিং বলেন, 


“00 009 08591010019] 1)0106 0 দাও 1100100 
89 0016628. ১ 


_মনোধিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অর্থ হইতোছে প্রকরণ | 

বন্ত-বোদ্ধব্য, দেশ, কাল, প্রভৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গ হইতেই 
অর্থের বোধ হয়”_ইহাই উক্ত সুত্রের অর্থ। ডাঃ শিলার 
মন্তবা করিয়াছেন, 


“10010010618 69500619110 001:501081,,..-1)8 001600100 
1190108 0006705 07. 10100 )1901)8 10. 


--ঘর্থ একান্ত ভাবেই ব্যক্তি-নিষ্ঠ'...' বস্তু কি অর্থ প্রকাণ করে, 
নির্ভর করে কে উপলব্ধি করে, তাহার উপর। 

প্রসিদ্ধ পণ্তিত হুগো মুন্টার্বার্গ 'ভিন্নরচিহি লোকঃ' 
বুঝাইতে গিয়া গ্রথমেই মন্তব্য করিয়াছেন, 


%]79 10981616801 009 90700] 1025 [198) 00110988 6০ 
811001)67%২, 


_এক পক্ষের নিকটে যাহা হু, অপর পক্ষের মিকট তাহ। বিশ্রী 


বলিয়া মনে হইতে পারে। | 
এ 


রে লিতী ৮ পে পা উপ পশলা ০০ এপ ০৪ কত আশি ৪৪ পি ৪ পর 
শেপ পা শী শী সপ সত নত 


(১) 776 79%/104407%5 ৫7 78/7,01051/, 
8%/ ও. ০. 10016 (4921) 
(২) 77/6770%1 721%68 (1909) ?. 1 


৪১১ 


অথ হইতেছে 
প্রকর ণ 


6১২ কাব্যালোক ৰ 
আবার মুরের মতবাদের সমালোচনা ফ্করিয়া অন্যদল 


অথ” প্রকরণ 
হইতে অনেক বলেন, ৃ 
বেশি যা | এ 
£287010108109115 11900110019 001069%:6 10৮ 100108117 
8700 1079601011/910811)  116901710 19 10001 10016 01091) 
[08010100109 001069য6,৮১ 
_মনৌবিজ্ঞান অন্ুমারে অর্থ হইতেছে প্রকরণ, কিন্ধ নৈয়াম়িক ও 
দার্শনিক মতানুসারে অর্থ মনোবিজ্ঞানের প্রকরণ হইতে অনেক বেশি । 
এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় অর্থের সম্যক্‌ 
উপলদ্ধির জন্ নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যে যে ব্যাপারের সন্ধান 
চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার একটি প্রধান। 
অধ্যাপক মিলারের অভিমত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; তিনি বলেন, 


40107910100 19 80806969019 016917)100, ২ 
_াহী ব্যঞ্জিত হয়, তাহাই অর্থ । 
ফর্সাইথ বলেন,__ 


%110)9 900008615210698 01 65000161006 15 171950790961019,৩ 
--অন্ুভবের ব্যঞ্জনা অফুরন্ত | 


(১) 716 816707)0 0 11607)50, 07. 111. 1,292 

(২) 4. 1151167.57716 730080190০1 £7,27870, (1909) 
2), 154, 

(৩) 70)5/01% 1279101, 4১78)1950171/ (1910), ]). 183. 


ব্যঞ্জন। ও ধ্বনি ৪১৩ 


এই জাতীয় সাধারণ স্বীকৃতি হইতে আমাদের বিশেষ কিছু 
লাভ হয় না, আমরা চাই সুক্্ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া ব্যঞ্নার শ্চিলও 
স্বরূপ ও বিভিন্নরূপের প্রতিষ্টা ; এবং তাহা কতকাংশে সম্পন্ন 
করিয়াছেন আই, এ, রিচাডজ্। তিনি তাহার ?১7৫৫/০০1 
07110 গ্রন্থে” (১৯৩০) মানুষের উচ্চারিত বাক্যকে চাঁরিটি বাক্যের বিচারে 
দিক্‌ হইতে বিচার করিয়াছেন, সেগুলি হইতেছে,_-55756, চার্ট দিক 
[:56117, 11075 এবং 1176610017 অর্থাং অর্থ, ভাব, স্তর বা 
প্রকৃতি এবং অভিপ্রায়। ইহাদের মধ্যে অর্থ এবং ভাব 
উভয়ই আমাদের বাচ্যার্থের মধ পড়ে ; কেনন। ৪603০ বা 
অর্থ বলিতে বুঝায় বুদ্ধি-গত অর্থ--0716 1/1012113 এবং 
(5০115 বা ভাব বুঝায় হৃদয়-গত ভাব। [০7৩ অর্থাৎ সুর বা 
প্রকৃতি আসে 47 2716061০115 151676--অর্থাং 
বন্ত-বোদ্ধব্য-সম্পর্ক হইতে । ইহাঁও এখানে বাচ্যার্থই বটে। 
বাক্যের উপলদ্ধির জন্য এই সুরের বিচার রিচাঁডস্‌-এর সুক্ষ 
বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচায়ক। বাকী রহিল 176670190 বা 
অভিপ্রায়; ইহাই আমাদের বিচারে ব্যঙ্গযার্থ বাঁ ধ্বনি। 
ইহাকেই লেডি ওয়েলৰি পূর্বের বলিয়াছেন '3181718081705 এবং 
রিচা স্‌ও পরে বলিয়াছেন 4187180980৩ ; 


11116 812019091009 19 (000 000 85001)01:8 17186100100,)। 
-170068696 0780/9)0) 1), 326 


--এই তাৎপর্য ব৷ ব্ক্গ্যার্থ ই তাঁহা হইলে গ্রস্থকা্রের অভিপ্রায় । 


ধ্বনি 


(১) 186 111. 0101, 00, 181-186 এবং 1). 9১১-3১1, 


৪১৪ 


শী ব্যঞনার 
নব বৈচিত্র্য 


কাব্যালোক 


অতঃপর রিচার্ড স্‌ ১৯৩৬ খরীষ্টাবে 411% £711050179 
0১7০০ গ্রন্থে শাবদী ব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের 
ছুইটি ভেদ উদাহরণ দিয়াই বুঝাইলেন। 

তিনি বলেন,-71457, 11076107070, 10110 108777101 
-_-এই শব্দগুলির মধ্যে /1 ধ্বমিটি যেমন সর্ব্রই আছে, তেমনই 
আছে এক চলভ্ত আলোর ব্যঞ্জনা-45 88890107. ০01৪ 
10705108 1128৮১।  রিচার্ডষ্‌ মনে করেন 181-বর্গের একটি 
” ধ্বনি হইতেই চিত্তের অন্তরালে এ বর্গের অপর শব্দগুলির 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংশ্লিষ্ট অর্থ বা ছবির স্কুরণ হইতে 
থাকে; তাহারই ফলে এ বর্গের যে কোন একটি শব্ধ নব নব 
অর্থের ব্যপ্তনা লাভ করে। শাবদী ব্যঞ্রনার ইহা এক অভিনব 
বেচিত্র্য। রিচার্ডস্‌ এই প্রসঙ্গে তাই মন্তব্য করিয়াছেন,_- 
একার্থবোধক শব্দের ধ্বনি-রূপ বিভিন্ন ভাষ'য় বিভিন্ন প্রকাঁর 
বলিয়া তাহাদের শাবী ছ্োতনাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া 
থাকে, এবং এই জন্য সাহিত্যের বিচারে এক ভাষার কথা 
অন্য ভাষায় অনুদিত হইলে তাহার শক্তি ও সৌন্দধ্য অনেক 
পরিমাণে ক্ষু্ হয়। | 

রিচার্ড সএর দ্বিতীয় উদাহরণ হইতেছে পরিপূর্ণ শাব্দী 
ব্যপ্জনার। বাকোর মধ্যে একটি শব্দের তাংপধ্য কখন কখন 
ছুইভাবে বুঝিতে হয়_ইহা কি অর্থ আকর্ষণ করে, এবং কি 

(১) 11061110300) ০1 1১1)960710) 

[/60. 111,101), ১9 & 68. 


ব্যঞজন। ও ধ্বনি 


অর্থ দূরীভূত করে। কোনও কোনও সময়ে আবার আর্থটি 
তাহার আংশিক সদৃশ-প্রয়োগ হইতে বিচিত্র শক্তি আহরণ 
করিয়া থাকে; ইহার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করা যায়, স্পষ্টরূপে 
প্রমাণ করা যায় না। অত্গর তিশি নহাকধি শেঞ্সপীয়রের 
নাটক হইতে কয়েকটি পংক্তি ভুলিয়া নিজেই উদ্দাহরণগুলি 
পরিস্ফুট করিয়াছেন। মূল অংশ এখানে উদ্ধত হইল, 

40100009067) 60100 81) 06 9] 9৮৪ 191 £ 

00119, 61100. 1))016%] 1060] 

10) 005 9) 066৮ 015 10706 1010010091000 
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৪১৬ 


শব্দী ব্যানার 
কয়েকপ্রকার 
বৈচিত্র্য 


কাব্যালোক 


01566) 10001710869 19986206181,1 49096 11801 00096160693 
6106 90 10060198710 19106 01 8 01700 211 079 100901091 
0110 101011090101010 10160701065 01 1019 (17016 8৪ ঘয৩ 89 410010969' 
900. 11)501560. ৬196 076 %/০0::0 0096৪ 18 6218,09560 05 20 
009 0 (07956 1109101005 0110 165 10:09 90288 [7020 2]] 01 
6760) 200. 10010, 48 0006 10050106706 01 8 170100 0808 
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এই অংশের অনুবাদ করিয়া লাভ নাই, কেননা সেক্সগীয়র 
হইতে উদ্ধৃত্ত মূল অংশ অনুবাদ করিলে শাবী ব্যগ্ধনার 
একটিও রক্ষিত হইবে না। 


এখানে শাব্দী ব্যঞ্জনার চারি প্রকার বৈসিত্র্য লক্ষ্য করা 
যাইতে পারে। প্রথম, 01029] শব্ধে বৈষম্য-সূত্রে বক্তার সম্পর্কে 
11117701101 শবাীও ধ্বনিত হইতেছে। দ্বিতীয়, 100০ শবেের 
পাঁচ প্রকার অর্থ যুগপং গ্রতীত হইতেছে । এইরূপ 17811751081 
শবও এই প্রসঙ্গে ছয় প্রকার অর্থের ঘ্োতনা করিতেছে, 
সকল অর্থই যেন পিশ্ীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। 
তৃতীয়, [০ শব্দ হইতে 15070500107 বা! সমধ্বনি 7০! শব 
গ্যোভিত হইতেছে ।, চতুর্থ 10107775103 এবং 1070 ছুইটি 
শব একসঙ্গে আবার নৃতন 'অর্থ গ্োতনা করিতেছে। 
যেমন বলা চলে, 1০০] ও 971 শব্দ একসঙ্গে থাকায় মুতন 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি ৪১৭ 


ধ্বনি আমিয়াছে,--1:0015 076 ৫110 26 07870 070 1১০৫ 


011% (11611 6171017 | 


আরও বলা যায় 05509601; শবের 1111 এবং 5০77৫ 
08৫ বিধ কর" এবং “লোকান্তরে প্রেরণ কর'-_এই ছ্রইপ্রকার 
অর্থই এখানে স্থুসঙ্গত হইতেছে ; এই ব্যপ্তনা অবশ্য দ্বিতীয় 
'ভেদের অন্তর্গত হইবে। 


রিচা স্‌ শেষাংশে মন্তব্য করিয়াছেন,-171030816 
শব্দটির শক্তি তাহার কোনও একটি অর্থবারা, অথবা মিলিত 
সকল অর্থ দ্বারাও নিঃশেষিত হয় নাই । আমাদের হস্ত-চালনার 
জন্য যে প্রকার পেশী-সমূহের সকল অগ্থি-পঞ্জরের শক্তি 
আবশ্থক হয়, একটি শব্দ ও বাক্যাংশও সেইগ্রকার বিভিন্ন 
প্রকরণের বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ হইতে শক্তি লাভ করিয়া 
থাকে। 


ইংরেজী সাহিত্যে £১1192071651 এবং 957)9918081 অথাৎ 
রূপক ও সাঙ্কেতিক রচনা প্রচুর; সংস্কৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালা 
“সাহিত্যে ছুই একখানি কচিৎ দুষ্ট হয়; আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্যে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সময় হইতে 
এ জাতীয় রচনা কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে । 
রপক-কার প্রস্তুত সত্য--নিজের ভাব-সম্বেগ “পরিত্যাগ 
করেন যাহা স্পষ্টতঃ অল্পসত্য বা অল্প বাস্তব, যাহা কাহিনী মার, সা্কোতিক চেন 
তাহার কথা বলিবার জন্য । সাক্কেতিক কবি প্রস্তুত সত্য 
৭ 


নাট্যকাব্য ও 
গাতিকাব্য 


কাব্যালোক 


পরিত্যাগ করেন গভীরতর সত্যের সন্ধান করিবার জন্য ।১ এই 
রূপক রচন! ও সাঙ্কেতিক রচনার প্রাণ রহিয়াছে ব্যঞ্জনাশত্তির 
বিচিত্র ও ব্যাপক প্রয়োগে । বর্তমান গ্রন্থ স্থানাভাব বলিয়। 
এই বিষয়ের আলোচনা এখানেই ক্ষান্ত করা হইল। 


(৪) 

ধবনিকার ও আনন্দবর্ধনকে নমস্কার । আনাগত যুগের ভাব- 
ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিবার চাবিটি দিয়াছেন তাহারা । প্রাচীন- 
যুগে কবিচিন্ত মুখ্যতঃ অভিভূত হইয়াছে মানব-জীবনের ও 
সমাজ-জীবনের বিস্ময়কর বৃহং ব্যাপারসমূহ দেখিয়া। যে রূপেই 
তাহারা তাহাদের উপলন্ধিকে প্রকাশ করুন, গাঁথা, মহাকাব্য, 
পুরাণকাব্য বা মঙ্গলকাব্য, অথবা! বিচিত্র কথ'কাব্য ও নাট্যকাব্য, 
তাহ! মুখ্যতঃ জীবনের নাট্যরসে পুষ্ট, সন্দেহ নাই। এই 
জন্য সমালোচক পণ্ডিতগণও অজ্ঞান্তসারে নাঁটারসকে প্রয়োগ 
করিয়াই কাব্য বুঝিবার চেষ্টা! পাইয়াছেন। কাব্য যেখানে 
নাট্য-হীন বিশুদ্ধ কাব্যধন্মে উজ্জল, তাহার প্রকাশও হইয়াছে 
অল্প এবং তেমন বিশ্লেষণ হয় নাই কিছুই । শিক্ষা ও সংস্কৃতির 


(১) 41016 211000050 168569 00 £1501)-1019 ০0 
[08851008760 ঠা 01 09৮ 11019 00019959015 1988 108, 
$110101) 15 ৪ 700100, 11005 80100190119 10903 0179 010) 60 
11110 0119 ভ1010]) 18 11016 0081. 
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বাঞন। ও প্বনি 


সঙ্গে সভ্যতার পরিণত অবস্থায় মানুষ যখন অন্তর্জগতের সঙ্ধান 
পাইয়াছে এবং সন্ধান পাইয়াছে এক প্রাণময় পুলকময় নবীন 
নিসর্গ-জগতের, তখন হইতেই রচিত হইতেছে বিশুদ্ধ কাবা, 
যাহাতে নাট্যরসের অম্পর্ক প্রায় নাই ধলিলেই চলে! এই 
কাব্যরাশিই মুখ্যতঃ গীতিকাব্য নামে পরিচিত, ইভা মানব 
সংস্কৃতির পরিণত যুগের সাহিতা। এই শ্রীতিকীধা উপলঙ্ি 
ও আম্বাদনের প্রধান উপায় যে ধ্বনি-ব্টার, ভাহা একট ধুহন 
করিয়া বুঝিতে হইবে। 

পুর্বাচাধা-গণের ব্যাখ্যাত ধ্বনি-হর দারা নাট।কব্য ৭1 
মহাকাব্য বুঝা যায়, কিন্তু বর্তমান ধগের শ্রেছ গীতিকাবাকে 
_বঝিতে হইলে উক্ত ধ্বনি এবং ব্য্ন! ব্যাপারের কিবিং অভিনব 
ব্যাখা। এবং অভিনব গ্রয়োগ প্রায়জন | 

ধ্বনি অঠি পুরাতন কথা। চগ্িহই ব্বশিময়। আল 
রূপকে আবৃত করিয়া বাহিরে চলিয়াছে নর শব রূপের খেলা ; 
আসল শব্দকে ঢাকিয়া রাখিয়া উঠ্িতেছে নব নন শী 545 । 
বাহিরের রূপ-সঙ্জা, শবস্পন্দন এমনই যে আসে গঙ্গিতে 
তাহারই মধ্যে বলকিত হইভেডে অন্ুরেধ রূপ ও গখা। বাচার 
চোখ আছে সে দেখিতে পায়, যাহার কান আগে সে শুশি্ছে 
পায়। আমাদের অনময়,। প্রাণময় এবং মানাময় সভার 
অন্তরালে লুকাইয়৷ রহিয়াছে তাহাদের বনি, আমাদের 
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সন্তা। এযেন আলো-ছার়ার খেলা, 
ছায়ারই পশ্চাতে রঠিয়াছে উজ্জল আলো আমল বকে প্রকাশ 


৪8১৯ 


পিশির খ্গ 
--ষিছ ধাশিময় 


৪২০ 


শকুন্তলা 


মহাভারত 


কাব্যালোক 


করিয়।। বিশ্বের সৌন্দধ্যপ্রতিমা যেন অবগুঠন টানিয়া 
রহস্তময় মুখখানিকে রাখিয়াছে ঢাকিয়া। জগন্ঠে বিচিত্র দৃশ্য 
বু-বিচিত্র ঘটনা! প্রতিমৃতুর্ধে অভিব্যক্ত হইতেছে ; সে সকলই 
জগতের বাচ্যার্থ; তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে যে ধ্বনি, যে 
শক্তিস্বরূপ বীজ-ভুত অঘটন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করে, এমন 
রসিক আছে কয়জন? জগতের এক অঘটন-ধ্বমিকে উপলব্ধি 
করিয়া বাচ্যার্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন কবি কালিদাস 
অপূর্ব কাব্য শকুন্তলায়। শকুন্তলা পড়িয়৷ সমগ্র কাব্যের ধ্বনি 
আবার মন্ত্রের ভাষায় ধ্বনিত করিয়াছেন কবি গেটে। কৰি 
রবীন্দ্রনাথ তাহাই আবার রসাম্গকুল বিশদ ব্যাখ্যান করিয়া 
ধ্বনিতত্ব বুঝাইয়াছেন আমাদের। বিপুল মহাভারত পুষ্ঠার 
পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় এবং পর্বের পর পর্ব্ব পড়িয়া 
চলিয়াছি, কত রাজা, কত খাঁষ, কত মানব, কত মহামানব, 
কত তুচ্ছ বা বৃহং ঘটনা, কত বাক্তি, কত জানি কত জীবন, 
কত যুদ্ধ, স্ত্ীপর্বব, শান্তি পর্ধ, মহাপ্রস্থান পর্বব-_-সহত্র ঘটনার 
অজত্র বন্কার উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলই মনের তলায় 
পড়িয়া যাইতে গেল; জগৎ ও জীবন কিছু মনে রহিল না। 
ধ্বনি উঠিতে লাগিল শান্তি শান্তি--বিপুল বৈরাগ্য, কঠিন কর্তব্য, 
দুখে, শোক, দন্ত) ছন্ৰ, বঞ্চনা, সংঘ, উল্লাম ও অবসাদ, মৃত্যু ও 
স্তবূতা, সব অতিন্রম করিয়া স্থিতি ও গতি, শান্তি, শান্তি! 
ইহাই মহাঁভারতৈর ধ্বনি। এই ধ্বনিই পরিস্ষট হইয়াছে এ লক্ষ 
শ্লোকাত্মক বাক্যরাশিতে। বেদ বল, গীতা বল, রামায়ণ বল, 


ব্যঞ্জন! ও ধ্বনি 


মহাভারত বল, কাব্য, নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত যাহাই বল, ভারতীয় 
সাহিত্যের ধ্বনি ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি একই ধ্বনি-স্থিতি 
ও গতি এবং উভয়ের সামগ্তস্ত, স্তব্ধ হিমালয়-বক্ষে বঙ্কারময়ী 
গঙ্গা, যেন হর-বক্ষে পার্বতী । চৈতন্য ও শক্তির লীলা ইহাই, 
স্থির চৈতন্য আর গতিময়ী শক্তি এবং তাহাদের ছন্দৌময় 
স্থযমাময় লীলা! আনন্দবদ্ধীন ধ্বনির কথা উল্লেখ করিয়া 
ভারতীয় সংস্কৃতির মম্মকথ! পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বাচ্যার্থ 
সঙ্কেত করিতেছে ব্ঙ্গ্যার্থকে, আবার বাঙ্গ্যার্থ নিজেকে আবু 
রাখিতেছে বাচ্যার্থের স্বরূপে । শব্দ ও অর্থের শ্ায় বাচ্যার্থ ও 
ব্য্গ্যার্থের অপূর্বলীলা ৷ বাচ্যার্থ ব্যঙগযার্থকে অন্তরে গুঢ রাখিয়া 
অব্যক্ত মহিমায় বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; ব্যঙগযার্থ বা ধ্বনি 
বাচ্যার্থের আশ্রয়ে অভিনব সৌন্দধ্য লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । এ যেন, 
“ধৃপ আপনারে মিলাইতে চা্ে গন্ধে, গন্ধ সে চাহে ধপেরে রহিতে জুডে। 
সর আপনারে ধর দিতে চাহে ছন্দে, ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে। 
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে যায় ভাবের মাঝারে ছাড়া, 
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চায় হ'তে 'অসীমের মাঝে হার!” 
_-উৎমর্গ 


প্রাচীন তক্তকবি দাঁছুর কবিতাতে বিষয়টি যেন আরও 
পরিষ্কট হইয়াছে, 


বাঁ কহে হম্‌ ফুল-কো! গাঁউ, ফুল কহে হম্‌ বান। 
ভাষ কহে হম্‌ মত-কে! গাঁউ, সত. কহে হম্‌ ভাষ। 


৪২১ 


ভারতীয় সাহিত্ 
ও ভারতীয় 
সংস্কৃতি 


ভাব ও রূপ 


৪২২ 


মৌন প্রকাশ 


কাব্যালোক 


রূপ কহে হম্‌ ভাব-কো! পাঁউ, ভাব কহে হম বূপ। 
আপম্‌মে দউ পুজন চাহে-_পূজ! অগাধ অনপ ॥ 


_ফুলের মৌরভ বলে আমি ফুলকে চাই, হুপ্দ আমি নতুবা প্রকাশ 
পাইব কি করিয়া? ফুল বলে আমারও সৌরভকে চাই, গল আমি নতুবা 
সার্থক হইব কি কবিরা? ভাষা বলে আমি সত্যকে চাই, তা না হইলে 
আমি যে কেহ নই! সত্য বলে আমি ভাষাকে ঠাই, নতুবা আমার 
প্রকাশই বে হয় না! রূপ বলে আমি ভাবকে চাই, তা না তইলে আমি 
নিশ্রাণ! ভাব বলে আমি রূপকে চাই, নতুবা আমার উল্লাম হইবে কি 
করিয়া? চুইজনেই আপোদে ছুইজনকে পূজা! করিতে চাহিল। এই 
পূজীর রহস্য অগাধ এবং অন্থুপম | 

ধ্বনি ও বাচ্যার্থের লীলা এইরূপ; ইহাও অগাধ এবং 
অনুপম । তাই বলিতেছিলাম ধ্বনি অতি পুরা হন কথা, স্ব্টিই 
ধ্বনিময়। ধ্বনি যত প্রবল, শব্দাড়ম্বর তত কম। ধ্বনির 
চড়ান্ত প্রকাশে আসে স্তব্দতা। শেক্ম্পীয়রের কাবোর 
আকথিত মহিমা বুঝাইতে গিয়া কার্লাইল উক্তি করিয়াছেন, 
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_-বাক্য বড়; কিন্ত মৌনভাব আরও বড়। 


অনির্কচনীয় ব্রহ্মতত্বের বেলায় মৌনকেই শ্রেষ্ঠ ব্যাথ্যা 
বলা হয়__ 


খ? 


“মৌনব্যাখ্যা-প্রকটিত-পরব্রহ্থাত বম...” | 


ব্যঞ্জন৷ ও ধ্বনি ৪২ 
রবীন্দ্রনাথের সাধনায় দেবীর চরণে কবির শ্রেষ্ঠ দান, 


“অকথিত বাণী, অগীত গান,” 
চিত্রা, সাধনা 
_্যেবাণী ভাষায় প্রকাশ হয় নাই, স্রেও ফোটে নাই, 
তাহাই যে কবির “শ্রেষ্ঠ ধন?। 
বিষয়টিকে এবার সংজ্ঞা-বিচার করিয়া বিশ্লেষণ করিয়। 
বুঝান হইতেছে । 


'ধবনন ব্যাপার এই শব্দটির প্রয়োগ আমর! বেশি পছন্দ 
করি। ইহাদ্বারা কেবল আভাসে প্রকাশ নয়, অস্তনিঠিত বস্তু 
বা অর্থের স্পন্দন এবং রসানুকুল চর্ধবণা সহজে বুঝান যাইতে 
পারে। 


'বিনন-বাপা 


বাচ্যার্থ উপলন্ধির পর সমান অনুষ্ঠৃতির সুত্রে গাথা আমাদের 
বাসনালোক বা অন্তলেণকে স্মজাতীয় বস্ত্র বা ঘটন] স্পন্দিত 
হইতে থাকে, অতল চিত্র-সাগরে দোলার পর দোলা লাগিতে 
থাকে এবং ঢেউ-এর পর ঢেউ জাগিতে থাকে । এ সেই অবস্থা 
যখন বলা যায়, 


“হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে 
খুঁজে না পাই কুল; 
মৌরভে প্রাণ কাদিয়ে তুলে 
ভিজে বনের ফুল ।” ? 


৪২৪ 


ধ্ননের স্পনন 


চর্বণ! 


ধ্বননবৃত্তি 


কাব্যালোক 


_এই যে চিত্তলোকে স্পন্দন, দোলার সার, ঢেউ-এর 
পর ঢেউ-এর উল্লাস ইহাই ধ্বননের স্পন্দধাত্বক দিক। 
এই স্পন্দন ব্যঞ্জিত ভাব বা অর্থের স্পন্দন, ইহাই ধ্বনির 
স্পন্দন। এই স্পন্দন শব্দ ও ছন্দ হইতেও আসে এবং ভাব 
ও অর্থ হইতেও আসে। 

চর্বণাকে আমরা বলিব, ইক্ষুর রূপময় দেহখানি চিবাইয়া 
ইক্ষুর অন্তঃসার রসের নিষ্াসন এবং চিবাইয়া চিবাইয়৷ উহার 
আম্বাদন। অনেকের মতে রসের পরিপাক রসের পান অপেক্ষা 
রসের এ চর্ধণায়ই ভাল হয়। যাহারা মাতাল হইয়া বু'দ 
হইয়া থাকিতে চান, তাহারা মধু-রস এক সঙ্গেই পান করেন, 
অপর রসিকেরা ইক্ষুরসের ন্যায় উহার চর্ধণা করেন। রসসিক্ত 
অর্থ বা বস্তুর এই যে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন ও চিন্তন, 
ইহাকেই আমরা চব্ধণা বলিতে চাই। কাজেই ধ্বনন-ক্রিয়ায় 
আগে আসে স্পন্দন, পরে হয় চর্ববণা, এই উভয় লইয়! ধ্বনির 
গ্রকাশ। ধ্বননের ধ্বন্‌ ধাতুর অথ যে শব্দ-স্পন্দন, তাহাই 
ইহার অভিপ্রেত অর্থের সম্পূর্ণত! দিতেছে । 

আমরা পুরে যে ব্যঞ্জনার আলোচনা করিয়াছি, তাহাকে 
কিয়দংশে অনুমান বলিলে দোষ হয় না। বর্তমানের আলোচ্য 
ধ্বনন বা ব্যগ্জন। কিন্তু প্রধানত; অনুমানের বিষয় নয়। তাহা 
যাহা, তাহ খুঝাইতে ব্যঙ্জনাবৃত্তি বা ধ্বননবৃত্তি স্বীকারের একান্ত 
আবশ্যকতা রহিগনাছে। অন্ুমান-শক্তি দ্বারা যে মর্থলভ্য 
হয় তাহা সকল পগ্ডিতই প্রায় সমান ভাবে পাইতে পারেন। 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 


কিন্তু ধ্বননব্যাপার দ্বারা লভ্য অর্থ সকলের পক্ষে সমান নাও 
হইতে পারে। বক্তা, বোদ্বব্য, প্রস্তাব বা দেশকাল প্রভৃতি 


বিচারদ্বারা যে অর্থ গম্য হয়, তাহাই কিয়দংশে অনুমান শক্তির, 


বিষয়। বাসনা-লোক বা অন্তর্লোকের স্পন্দনের ফলে যে 
অর্থ ধ্বনিত হয়, তাহা বুদ্ধিগত অনুমানের বিষয় নয়, তাহা 
মুখ্যতঃ হৃদয়গত বাসনার বিলাম। বাসনালোক বা অন্তর্লোক 
বিচিত্র ভাব ও অথের সুক্ষ অনুভূতিময় সংস্কার দ্বারা সমৃদ্ধ ও 
সংপ্রাণিত না হইলে অনেক ধ্বনন সেখানে জাগিবেই না, এবং 
সং কাব্যের সার্থক আন্বাদন অসম্ভব হইবে। ভাব বা 
[:7001107 প্রবল না হইয়া রম্যবোধ বা £58511)500 96796 
প্রবল হইলেও হৃদয়ের ভাব-ভূমিতে নয়, বুদ্ধি-দীপ্ত বাসনারপ্রিত 
জ্ঞান-ভূমিতে স্পন্দন ও চব্বণা আরন্ত হইবে। ধ্বননব্যাপারের 
জন্য চাই দার্শনিকের বুদ্ধিপুরুষকে নয়, কাব্যরসিকের অনুভূতি- 
পুরুষকে । এই অন্নভূতিই পুবব-ব্যাখ্যাত প্রতিভান বা ”৬15107) 
অর্থাং সাক্ষাৎকার। ইহার মধ্যে ভাবের দ্রতি থাকিতে পারে, 
আবার অর্থের দীপ্তিও থাকিতে পারে। অর্থমাত্রই কিন্ত 
রম্যাথ। আমাদের বক্তব্য এই, যাহার বাসনালোক পুষ্ট 
নহে এবং অনুভূতি-শক্তি দুর্বল, তাহার পক্ষে আমাদের 
ব্যাখ্যাত ধ্বননব্যাপারময় কাব্যার্থের উপলব্ধি করা শ্ুসম্তব 
নহে। ধ্বননব্যাপারের অনুকূল চিত্তশক্তির নাম*অনুমান বা 
[77051570হ নয়, তাহা হইতেছে কল্পনা বা [18277511071 
এই জন্যই বানা-লোক ও কল্পনা-শক্তির তারতম্য-অনুযায়ী 


৪২৫ 


৪২৬ 


“মোনা রতদী; 


আমাদের 
বিশ্লেষণ 


ধ্বনির ঢু 14 


তাব-্ধ্বণি ও 
অর্থ-ধ্বনি 


কাব্যালোক 


একই কবিতা বিভিন্ন হৃদয়ে বিভিন্ন আবেদন উপস্ছিত করিতে 
পারে। কাধাতঃও দেখা যায় ধ্বননব্যাপারে সমৃদ্ধ মোনারতরী 
কবিতাটি স্বয়ং কৰি হইতে আরন্ত করিয়া কবিভক্তগণ ও পণ্ডিত- 
গণ কতভাবে ব্যাখ্যান ও আস্বাদন করিয়াছেন. এটি একটি 
ড়ান্ত উদাহরণ। এখানে কাব্যের অম্পষ্টতাই ব্যাখ্যা'ভেদের 
একমাত্র কারণ নহে, ধ্বননের বৈচিত্র্য ও বাসনালোকের 
তাঁরতম্যও একটি বড় কারণ। 

পু্ববন্তা গণ ধ্বনির তিন ভাগ করিয়াছেন,_রসধ্বনি, বস্ত- 
ধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি। তাহাদেরই নির্দিষ্ট অথে এবং নির্দিষ্ট 
প্রয়োগের মধ্যে এই ধ্বনিভাগকে আমরা মান্য করিয়া 
লইতেছি। আমাদের প্রয়োজনের জন্য আমাদের ব্যাখ্যাত 
ধ্বনন-ব্যাপাঁরকে আশ্রয় কবিয়া ধ্বনিকে অন্য ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিতে চাই,-ভাপধ্বনি এবং অথব্বিনি 

প্রথম অধ্যায়ে কাব্য-সংঙ্ঞা নির্দেশের সময়ে আমরা চিত্তের 
হৃদয়-গত দ্রতিগুণ এবং বুদ্ধি-গত দীপ্তিগুণ আশ্রয় করিয়া বন্ধুর 
ভাব ও অর্থ এই ছুইটি ভাগ স্বীকার করিয়াছি। কাব্য-পাঠে 
প্রধানত; ভাব অর্থাং €270107 এবং অর্থ অর্থাৎ 5677$6 ছুইই 
জাগে এবং সাধারণত? তাহাদের একটি হয় গ্রধান, অপরটি থাকে 
ছুর্বল। যদি কাব্যে বাঞ্জনা-ব্যাপার থাকে, তবে ভাব প্রধান 
থাকিলে ভাব হইতে অন্য ভাব বা অন্ত অর্থ গোতিত হইবে, এবং 
অর্থ প্রধান থাকিলে অর্থ হইতেও অন্য অর্থ বা অন্য ভাব 
চ্োতিত হইবে। তাহা হইলে এই বিচারে ধ্বনি হইবে মোট 


ব্যগ্জনা ও ধ্বনি ৪২৭ 


দুই প্রকার-_ভাঁবধ্বনি ও অর্থধবনি ; ভাবধৰনি ভাব বা অর্থ উভয় 
হইতে এবং অর্থধ্বনিও অর্থ ও ভাব উভয় হইতে আপিতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে রিচার্ডস্‌ এর একটি মন্তব্য উদ্ধত করা যাইতে 
পারে 


+510600। ৪ 1):00000. 1011) 0100 90১৫ 00 00100901170 0 
1:10 ?6/56) 01" 600 101)010) 9111010100/7600915,95 01৮2) ভাও 11005 
10125110009 91000101003 01191010011) 010 61600, 11000106 
100 011 0006 17001191] 9007106019 01 07051110981 81040105016 
9৬০1) 9101) 21)):61001) 0110011700608 10686016985 016 35)000 
01 076 00109, 

71770066601 0716:18), 41171768065: 1), 994 

'মামরা অর্থ হইতে ভাবে যাই, অথবা ভাব হইতে অর্থে আমি, কিংবা 

ভরকেই এক সঙ্গে গ্রহণ করি,অনেক সময়ে তাহাও করিতে হর+ 
ফল বিষয়ে কিন্তু বিম্ময-জনক পার্থক্য হইতে পারে; ইহাতে কেবল 
সমগ্র অর্থের আভ্যন্তরীণ গঠন নয়, কিন্তু শব্ষসমূহের ধ্বনির স্থায় 
আগাত-অসম্্ধ অঙ্গগুলিও পরিবন্তিত হইতে পারে । 

ব্যঙ্গাধ্বনি বিষয়ে উক্তিটির সম্পূর্ণ উপযোগিতা না থাকিলেও 
তাহার উৎপত্তি ও ফল-বিষয়ের মন্তব্য অর্থপর্ণ। 

আমরা গূর্ব্বে দেখিয়াছি অবস্থা-বিশেষে ভাব রসৈ এরং অর্থ 
রন্যবোধে পরিণত হইয়া কাব্যানন্দকে প্রকাশ করিয়া থাকে। 

|. 
এখানেও বলা চলে অবস্থা-বিশেষে ভাবধবনি রসে অতিসম্পন্ন 
; ত সখ 
হইয়া রসধনিতে এবং অর্থধ্বনি রম্যবোধ-ধ্বনিতে পরিণত 
হইতে পারে। প্রাচীনগণের কথিত বস্তু ও অলঙ্কার উভয় বন্ত ও অলঙ্কার 


রস-্ধ্বনি 


বন্ত-ধবণি ও 
শলঙ্কার-ধ্বণি 


ভাব্ধ্যনি ও 
রসধ্বনি 


র্থ-ধ্বনি ও 
বোধ-্বনি 


কাব্যালোক 


আমাদের কথিত অর্থের অন্তর্গত হইবে, দীপ্তি-প্রধান সকল 
বিষয়ই অর্থের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু অলঙ্কারধ্বনির বিশ্লেষণ ও 
আম্বাদন বাঙ্গালা সাহিত্যে কচিং হয় বলিয়! উহার, আলোচিনা- 
দ্বারা ব্ষয়ের আরও স্ক্ধ্ম বিভাগ করিয়া এখানে কটিলতা স্থষ্ট 
না করাই সঙ্গত মনে হইল। এমন কি ফলই আস্বাদনীয় বলিয়া 
ভাবধ্বনি ও অর্থধ্বনিকেই দ্রেখান হইবে; তাহাদের উৎপত্তি 
বিচার করিয়া নানাবিভাগের উদাহরণ দিতেও বিরত 
রহিলাম। 

যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ অলক্ষ্য-ক্রম হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে রসকে 
জাগায় সেখানে রসধ্বনি, ইহা পৃব্বেই প্রদশিত হইয়াছে ; অলক্ষ্য- 
ক্রম রসধ্বনিতে ধ্বনন-ব্যাপার প্রায় নাই। পুর্ববর্তদের 
বস্তধবনি ও অলঙ্কারধবনি উভয়ই এখানে অর্থধবনির শন্তর্গিত। 

যে কাব্যে সাক্ষাৎ ভাবে আলঙ্কারিকদের কথিত অলক্ষ্য- 
ক্রম রস জাগেনা, কিন্ত ধবনন-ক্রমে ভাব বা 9001107 জাগে, 
এবং তাহাই অন্তরে বেদনা বা উল্লাসের সঞ্চার করিয়া রসান্নুকুল 
চর্ববনায় শেষ হয়, সেখানেই ভাবধ্বনি। এখানে পরিণামে 
রস-চর্ধণা দেখা গেলে, তাহা হইবে রসধ্বনি। এইরূপ যে 
কাব্যে ধ্বনন-ক্রমে ভাব বা 9770608 অপেক্ষা অর্থ গ্োতিত 
হয় বেশি, চিন্তে অন্তঃপ্রবৃত্তির জাগরণের ফলে অর্থের নানা- 
প্রকার রম্য গ্ভোতন ও অলোড়ন চলে, সেখানে অর্থধ্বনি। 
এখানে পরিণামে রম্যবোধের প্রকাশ হইলে, তাহা হইবে 
রম্যবোধধ্বনি বা বোধ-ধ্বনি। 


ব্যঞ্ন! ও ধ্ঝনি ৪২৯ 


রিচার্ডস্‌ তাহার 117010165 ০1 11161) 00711109] কি 
গ্রন্থে [009চ00কে- এখানে রসকে কাব্যান্থাদের প্রধান অভিমত 
উপাদান মনে করেন নাই; রসানুকুল অস্তঃপ্রবৃন্তির নানা 
জাগরণকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। উদাহরণেই ধিভাগগুলি 
স্পষ্ট হইবে। কিন্তু তাহার আগে বাসনালোক বা অন্তুলেণকের 


পরিচয় লওয়া আবশ্যক । 


এই ধ্বনি প্রবন্ধ, বাক্য ও শব্দ আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে ইনার 
প্রবন্ধ গত, বাক্য-গত ও শব্দ-গত রূপে প্রকাশ পায়। প্রবন্ধ বলিতে গড় ও শ-গত 
বুঝায় সমগ্র রচনা; তাহা এক বিশাল মহাকাব্য হইতে পারে, শি 
আবার ক্ষুদ্র-কলেবর একটি গীতিকাব্য বা মহাকাব্যের সর্গ-বিশেষ 
বা অংশ-বিশেষও হইতে পারে। রচনার এক্য-গত শ্রী ইহাতে 
পরিশ্কুট হয়। প্রবন্ধ হইতেছে এক্য-বদ্ধ বাক্যরাশি, ইহার এক 
একটি বাক্যের আশ্রয়ে আবার বিশেষ ধ্বনি গ্যোতিত হইতে 
পারে; তাহাই বাক্য-গত ধ্বনি। ধ্বনি সাধারণতঃ বাক্-গত 
হইলেও বাক্যের এক একটি শব্ধ আশ্রয় করিয়া তাহার বিশেষ 
গ্যোতনা হয়, সেখানেই পাওয়া যায় শব্ব-গত ধ্বনি। 


সমুদ্র যত বৃহতই হউক, দেখা যায় তাহার কতটুকু অংশ । 
দৃষ্টির বাহিরে পরম গভীরে অতল মহিমায় সে বিরাজমান ! অন্তলোক 
আমাদের চিত্তও এ সাগরের সদৃশ, কোথায় তাহার তল, 
কোথায় তীর, কে জানে? সাগরের ম্ায়ই এই চিত্ত তরলতার 


৪৩০ 


কাব্যালোক 


সঞ্চয়রাশি, জমাট কিছু থাকিলেও তাহা ম্পর্শমান্ত বিগলিত 
হইয়া যায়, বাহির পবনের দোল! লাগিলেই, তাহাতে 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সে তরঙ্গ কখন কখন 
তাহার অস্তর্দেশকে চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, মথিত করিয়া তুলে, বাহির 
করিয়া আনে তাহার বিচিত্র সঞ্চয়। সমুদ্রের বিচিত্র সঞ্চয় 
তাহার অগাধ জলরাশি, কঠিন পর্ধত, দ্বীপ উপদীপ, মণি- 
মাণিক্য প্রবালের রাশি, সে সঞ্চয় ভাহার গ্রীতির রসে সিক্ত 
এই অখণ্ড জগতের খণ্ড খণ্সৌন্দধ্যরাশি, বস্তবরাশি, কথারাশি 
ও ভাবরাশি! যাহা কিছু তাহার ভাল লাগিয়াছে, তাহার 
আদর ও পুজা! লাভ করিয়াছে, তাহার চিন্তে প্রতিক্রিয়া বলে 
গভীর আঘাত হানিয়াছে, মকলই সেখানে আপন হইয়া তাহার 
নিজ ভাগ্ডারে জম। রহিয়াছে ; স্মরণ মাত্র তাহারা অতল হইতে 
ভাপিয়া উঠিয়া সমস্ত জীবনের খণ্ড খণ্ড মুকুত্ভকে এক অথণ্ড মহিমায় 
ঝলকিত করিয়া দেয়। ইহারা যেন শিশুদের খেলনা-সঞ্চয়, 
কোনটির সহিত কোনটির স্পষ্ট কোন যোগ নাই; পৈচিত্র্য ও 
বিভিন্নতাই তাহাদের স্বরূপ, শিশুর চোখে বিল্ময় জন্মাইয়াছে 
ইহাই তাহাদের শ্রে্ঠ পরিচয়। আমাদের চিওও শিশুধনম্মা। 
রূপময় ও ধ্বনিময় এই বিশ্বজগতের কত প্রতিবিম্ব, কত 
প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নাভাবে আমাদের অস্তাপোকে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । রপীন্দ্রনাথ বলেন, 


রি 
“যেমন বাতাসের মধ পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র 
শব) বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাশ্প,এই আবন্তিত 


ব্যঞ্জন। ও ধ্বনি 

আলোডিতজগতের বিচিত্র উৎঙ্গিপ্ত উড্ডান খণ্ডাংশ সকল-__সর্বদাই নিরর্থক 
ভাবে ঘুরিয়৷ ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইন্প। 
সেখানেও আমাদের নিত্য-প্রবাহিত চেতনার মধো কত বর্ণ গন্ধ শব, কত 
কল্পনার বাপ, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের 
ব্যবহার-জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্থৃত বিট়াত পদার্থসকল অলক্ষিত 
অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়| ভীসিয়া বেড়ীয়।” 

_-লৌক সাহিতা পৃঃ ২১ 

আমাদের অন্তলোকের ইহাই সত্যকার ছবি! 

৮৫ বাসনালোক অন্তলেণকেই অবস্থিত, অন্তলেণকের গভীর- 
তমস্তরে তার অবস্থান। ইহ] এক প্রচ্ছন্ন স্মতিলোকও 
বটে। বামনা শব্দের অর্থ এখানে সাধারণ কামন! বা হীচ্ছ। নয়ু। 
বামন। শব্দ ভারতীয় দর্শনের একটি পারিভাষিক শব্দ, তাহার 
অর্থ চিত্তের সুক্মতম ও গৃঢতম সংস্কার, যাহা মানুষের জন্ম মাযুঃ 
ও ভোগের কারণ হয় এবং জম্মাস্তরেও নাশ গ্রাপু হয় না। 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব) স্পর্শ আমরা যাহা 
কিছু জ্ঞান-গোচর করি এবং মনের মধ্যেও আপ্রেয়। প্রেয় বা 
শ্রেয় রূপে যে সমুদয় চিন্তা ও অনুভূতি লাভ করি, তাহাদের 
কতকগুলি বস্ততে আমাদের গাঢ় প্রসক্তি, দৃঢ় অনুরাগ বা 
বিরাগ থাকে । তাহাদের জনুমুহূর্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহারা লয় পায় না তাহারা স্মৃতির কোঠায় *ব্িত হয়| 
ইহাই প্রথম স্মৃতি-লোক। কালাত্যয়ে স্মৃতির কতক অংশ 
বিনষ্ট হয়, বাকী যাহা থাকে তাহা হইয়া যায় আরও স্ুঙ্ষ 


৪৩১ 


বাসনা-লোক 


০০০ 


৪৩২ কাব্যালোক 


অন্ুভূতিময় ও জ্ঞানময়। এই অনুভূতি ও জ্ঞান কোন্‌ সমযে, 
কোন্‌ অবস্থায়, কোন্‌ ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষদ্ধের উপলক্ষ 
করিয়া স্থষ্ট হইয়াছে, মানুষ তাহ! হইয়া যায় বিস্মুত, তখন এ 
স্মৃতিকে আমরা বলি সংস্কার। সংস্কার তাই ধেঁশকালাদি- 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, এবং কচি মনের উপর ভাসিয়া উঠে। 
[সংস্কারের সৃক্মতম গৃঢতম রূপ, প্রায় বীজ-ভূত অবস্থার নাম 
বামনা । বামন! শক্তির আদি এষণাময়, তাহাই জম্ম ও জীবন, 
জীবনের ভোগ ও যাবতীয় কন্ম ও জ্ঞানকে ধারণা করে। 
স্বৃতি, সংস্কার ও বাসনা__ভিন লইয়া অন্তলেণক! 


আন্তলেক বা বাসনালোকের একটি সুষ্ঠ, পরিচয় পাওয়া 
যায় রবীন্দ্রনাথের পত্রপুট কাব্যের 


“হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট 
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে 
আমার চারিদিকে চিরকাল ধরে, 
আমি-বনম্পতির এরা কিরণ-পিপান্থ পল্লব স্তবক, 
এর! মাধুকরী ব্রতীর দল। 
প্রতিদিন আকাশ থেকে এর! ভরে নিয়েছে 
আলোকের তেজোরস, 
নিহিত করেছে সেই অলঙ্গ্য অপ্রজ্ছলিত অগ্রিসঞ্চয় 
“এই জীবনের গৃঢ়তম মজ্জার মধ্যে । 
সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমুতের কণা 
ফুলের থেকে, পাখীর গানের থেকে, 
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প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে, 
আত্মনিবেদনের অশ্রগদ্গদ্‌ আকুতি থেকে, 
মাধুধ্যের কত স্থৃতরূপ কত বিস্কৃতরনপ 
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ 
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে। 
নান। ঘাঁতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ 
সখ দুঃখের ঝোড়ো ভাওয়। নাড়া দিয়েছে 
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতীয় 
লেগেছে নিবিড় হর্ষের অন্ুকম্পন, 
এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সংকোচ, কলঙ্কের গ্রানি, 
জীবন-বহনের প্রতিবাদ । 
ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ 
দিয়ে গেছে আন্দোলন 
প্রাণ-রস প্রবাহে |” 
_-পত্রপুট, ১৩নং কবিহ। 


আবার আমরা যখন কোন বিষয় ভোগ করি, দৃশ্য দেখি, রিয়া 
সঙ্গীত শুনি, অথবা স্বাদ ঘ্রাণ বাস্পর্শ লাভ করি, অথবা কোন ঝা ধ্বনন 
বিষয় ভাবনা করি, তখন তাহ যদি রমণীয় হইয়া আমাদের 
চিত্ত অধিকার করে, তবে চিত্ত-বীণার তার উঠে গভীর সুরে 
বাজিয়। ; সে স্ুরের গভীর স্পন্দন অন্তরের গহনে প্রবেশ 
করিতে করিতে স্মৃতি ও সংস্কারের স্তর ভেদ করিয়া বামনা- 
লোকে তুলে আলোড়ন, বাসনার তন্ত্রীতে তুলে*অনুরূপ গ্রতি- 
বঙ্কার। সুপ্ত সুক্ষ ভাবময় বা বোধময় বস্তুগুলি সহস! জাগ্রত 


চৈ 


8৩৪ 


কাব্যালোক 


হইয়া প্রাণস্পন্দনে প্রবল হইয়া উঠে এবং সমগ্র; পুরুষসত্তাকে 
পধ্যাকুল করে। ইহাই বাসনা লোকের স্পন্দন বা ধ্বনন, 
ইহাই গভীর অন্তঃগ্রবৃত্তির জাগরণ । সহজ ভাষায় বলা চলে, 
(বহিজগতের স্পর্শে হৃদয়ে জাগে যে অনুভূতি, তাহা সমান 
অনুভূতির শ্বত্রে বিধৃত কিন্তু বিস্বৃতপ্রায় ভাব, তীর্থ, বস্তু বা 
ঘটনাগুলিকে বাসনালোক হইতে যে জাগাইয়া তুলে, তাহাই 
বাসনা-লোকের স্পন্দন।) ভরা বাদরের ঝর ঝর বারিধারা 
এবং শালের বনে থেকে থেকে? ঝড়ের দোল দেখিয়া কবির 
চিত্তলোকে যে প্রবল অনুভুতির সর হয়, তাহাই কবির 
বাসনালোক বিক্ষুব্ধ করিয়া জাগাইয়! দেয় ধিগত যত বর্ধার 
সবক্মবোধময় বিপুল ভাব-সন্বেগকে। কবি তখন বিহ্বল 
হইয়া অনুভব করেন,__ 


অন্তরে আজ কি কলরোল, 
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল, 
হদয়মাঝে জাগল পাগল 
আজি ভাদরে ! 
আজ এমন করে? কে মেতেছে 
বাঠিরে ঘরে। 
-_গীতীঞ্জপি 


বাহিরে যাহা, ঘরেও তাহাই । মেঘের জটা উড়াইয়া 
দিয়া সেই পাগল বাহিরেও নৃত্য করিতেছে, কথির অন্তলেকেও 
নৃত্য করিতেছে !. 
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কবি যখন কৌতুকময়ীর নিত্য নৃতন কৌতুক-লীলা দেখিয়া 
অবাক্‌ বিস্ময়ে ভাবিতেছেন,_- 
£এ-যে সঙ্গীত কোথ। হ'তে উঠে, 
এ-যে লাবণ্য কোথ হ'তে ফুটে, 
এ-যে ক্রন্দন কৌথা হ'তে টুটে 
অন্তর-বিদার্ণ। 

নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়, 
নৃতন বেদন! বেজে উঠে ভায় 

নৃতন রাগিণীভরে । 
যে-কথা ভাবি নি বলি সেই কথা) 
ফেবাথ! বুঝি না জাগে সেই বাথা, 
জানি না এনেছি কাহার বারতা 

কারে শ্ুনাবার তবে |” 

র চিত্রা 
_আমরা জানি তখন কবির জন্ম জন্ম সমৃদ্ধ আশ্চধ্য বাষনা- 
লোক সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া কবির স্বভাবসত্তাকে গৌণ করিয়া 
তাহার দিব্যসন্তাকে উদ্বদ্ধ করিয়াছে এবং ফবি-জীবনের 
সঞ্চিত সাধনার ধনরাশি মুঠা যুঠা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে 
ধন্য করিয়াছে । কবির স্বভাবসত্া জানে না তাহার দিব্যসন্তার 
এশ্বধ্য কত ঝড়। 

মহাকবি কালিদাসের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক লা পরীক্ষা করা 
যাইতেছে। হংসপদিকার গান শুনিয়। রাজ! দৃযৃস্ত বিদূষককে 


৪৩৬ 


বননালেকের 
উদাহরণ-নত 
ব্যাখা 
স-হুযস্তের উক্তি 


কাব্যালে।ক 


তাহার নিকট পাঠাইলেন, রাজার চিত্ত কিন্তু প্রাহ্থাতে প্রসন্ন 
হইল না। হংসপদিকার কঠ্ঠোখিত সেই মনোহর সঙ্গীতটি 
রাজার চিত্তে আনন্দের পরিবর্তে কেবলই দুঃখ ও উতকঠার 
সঞ্চার করিতে লাগিল। ছুর্বাসার শাপে তিনি শকৃস্তলার 
ব্যাপার সম্পূর্ণ বিস্মৃত ছিলেন; তাই পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াও 
কোন্‌ ভালবাসার জনের সহিত বিরহ ঘটিয়াছে বুঝিতে 
পারিলেন না। তখন রাজা পধ্যাকুল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন,_ 
“রম্যাণি বীক্ষা মধুরাংস্চ নিশমা শব্ধান্‌ 
পথ্ুযুতস্ুকী ভবতি যং স্ুখিতোইপি জন্তঃ। 
তচ্চেতসা শ্মরতি নূনম্‌ অবোধপুর্বং 
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহদানি ॥” 
_ শকুস্তলা, ৫ম অঙ্ক 
রমা দৃশ্য দেখিয়া কিংবা মধুর এব শুনিয়া সখা মানুষও যে পরম 
ব্যাকুল হইর। উঠে, তাহার কারণ, নিশ্চয়ই মে ভা বা বাঁসনারূপে 
স্থিরবদ্ধ জন্মান্তরের সৌহা্ঈসমূহকে আপনার অজ্জাতসারে ম্মরণ করে। 


ভাব শব্দের অর্থ কেহ করিয়াছেন “হৃদয় আমরা 
করিতেছি বামনা", যাহা! চিত্তের সুক্ষ্রতম ও গৃঢতম সংস্কার। 
উভয় অর্থই কাধ্যতঃ এক, কারণ বাসনা-লোক হ্বদয়-ভুমিতেই 
অবস্থিত। হুদয়ভূমি আর আন্তর্লোক একই কথা। এখানে 
রম্য দৃশ্য দেখিয়া 'ও মুধুর সঙ্গীত শুনিয়া পরিপূর্ণ সখের মধ্যেও 
মানুষের চিন্ত 'পধুৎসুক হইয়া উঠ্টিল কেন? কারণন্বরূপ 
কালিদাম বলিতেছেন, বহিঃপ্রকৃতির মধুর স্পর্শে সুখী মানুষের 
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সুখ যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিল এবং সমান অনুভূতির স্ৃত্রে 
তাহার বাসনা-লোকে স্পন্দন তুলিল, জাগাইয়! তুলিল তাহাদের 
স্মৃতি যাহারা গভীর প্রেম ও সৌহার্দ দিয়া তাহাকে একদিন 
অনুরূপ স্থখ দিয়াছে । তাহারা এখন বাসনা লোকে কেবল 
ভাবমাত্র, তাহাদের রূপ নাঁই, রেখা নাই, বর্ণ নাই, অঙ্গ নাই, 
তাহারা ইন্দ্রিয়লোকের ধরা-ছোয়ার অগোঁচর । স্মতি-লোকের 
দেশ, কাল, রূপ, ঘটন] সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, রহিয়াছে শুদ্ধ 
একটি ভাব-সংস্কার। মন চাঁয় আকুল আগ্রহে সেই ভাবাবশিষ্ট 
রূপের সঙ্গ, তাহা পায় না, শতচেষ্টায়ও স্মৃতির পূর্ণ জাগরণ 
হয় না। স্মৃতি চলে “অবোধপুকব” ভাবের আশ্রয়ের 
বিশিষ্ট কোন বোধ জাগে না। এ কেবল নিজের অজ্ঞাত 
অবচেতন লোকের স্পন্দন। তখন চিত্ত সুখের নিবিড় সঙ্গ 
পাইয়াও ব্যথায় ভরিয়া উঠে। এই অবোধপুবব স্মরণই বাসনা- 
'লাকের স্পন্দন । 


মহাকবি কালিদাস আষাঢের প্রথম দিবসে মেছুর মেঘ- 
মায়ায় দয়িতা-সঙ্গম-স্ুখী জনের চিন্তেরও যে অন্থা-ভাব* 


সা াশ্িশি- সস 


(১) মেঘালোকে ভবি সুখিনোহপান্তথা-বুত্তি চেতঃ | 
কণ্ঠশ্সেষ প্রণযিনি জনে কিং পুন দূরিসংস্তে ॥ 

| ৃ _-মঘদূতি ১৩ 

-ম্ঘে দেখিলে সুখী পুরুষের চিত্তও অন্যথাক্ডীব ধারণ করে; 

যে জন দূরে রঠিয়াছে এবং প্রিয়জনের কণ্ঠালিঙ্গন চায়, তাহার আর 


কথা কি? 
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বাঙ্গালা ছড়। 
হইতে উদাহরণ 


ধবনন-ত্রিয়া 

ুইপ্রকার টু 
কবির 

ধ্নন-ক্রিয়! 
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বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারও রহস্ত মিলিয়ে এইখানে। 
আমাদের পল্লী-ছড়ায় যেখানে শুনিতে পাই 
ও পারেতে কালো রং, 
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ বম, 
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুকু করে। 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥ 

_সেখানেও এ একই রহস্তের আবিরাব স্বীকার 
করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।১ বধার প্রকৃতি এই ছড়ায় মেয়েটির বুকে 
সেই একই অনবোধপুর্ধ স্মরণ জাগাইয়া চিন্ত ব্যথিত ও চঞ্চল 
করিয়া তুলিয়াছে। উভয় স্থলেই ইহা বামনা লোকের 
স্পন্দন । 

এইবার কয়েকটি উদাহরণ দিয়া অ'মাদের বক্তব্য 
বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 

কাব্যে ধ্বননক্রিয়া ছুইভাবে লক্ষা কর; যায়। এক, 
কৰি নিজেই বপ্ত-্ধরূপ প্রকাশ করিয়া তাহার অবলম্বনে জাত 
ধ্বনন ব্যাপার নিজেই কাব্যের অঙ্গীভূত করেন। রচনা- 
কৌশলে এবং ভাবোল্লামে তাহাতেও লোকোন্তর চমংকারিত 
থাকিতে পারে। কোন ব্যঙ্গযার্থ থাকে না বলিয়া এরপ স্থলে 
আমাদের এণিত ভাবধবনি বা অর্থধ্বনি সাধারণতঃ থাকেনা ; 
এবং মেই হিনা'বে কাব্য ধ্বনিকাঁব্য হয় না। অবশ্য এরূপ 


(২) লোক-দাহিত্য, ছেলে ভুলান ছড়া, পৃঃ ৩০। 


ব্যঞজন। ও ধ্বনি 


রচনায় অনেক সময়ে রস পরিষ্ষুট হয় এবং কাব্য 
প্রকৃত রমকাব্য হয়। এইরূপ কাব্যকে ব্বননময় কাব্য বলা 
যাইতে পারে । পাঠকের ধ্নন থাকিলে তাহা হইবে ধ্বনি- 
কাব্য । 


বন্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের “একা” প্রবন্ধটি লইয়া 
বিচার করা যাইতেছে । বলা বানুল্য, এ রচনা রস-রচনা, ইহা 
গুরুভার প্রবন্ধ নয়। উহার সারাংশ এই,-- 

_মধুমাসে জোোংলগাময়া ধাত্রিতে মধুরকণ্ঠের মধুর গীন্তি কর্ণরদ্ধে 
প্রবেশ করায় তাহা অতি মধুর লাগিল। বহুতন্্রীবিশিষ্ট বাগ্ের তত্ত্রীতে 
অন্থুলিষ্পর্শের গ্তার় এ গীতধ্বনি তাহার হৃদয়কে আলোটিত করিয়া 
তুলিল। সঙ্গীত শুনিয়৷ ক্মলাকান্তের পৃব্বজীবনের আনন্দ মনে পড়িল। 
ষে অবস্থায় যে সুখে, মেই আনন্দ তিনি অনুভব করিতেন, সেই অবস্থা, 
সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলেন | 
আবার তেমনি করিয়া মনে মনে সমবেত বন্ধু-মণ্ডলী মধো ধসিলেন, 
আবার সেই অকারণ-সঞ্জাত উচ্চহাসি ভাসিলেন,-*-*** | ক্ষণিক ভ্রান্তি 
জন্মিল-__তাই এ মঙ্গীত এত মধুর লাগিল |": 

এখানে কবির বাসনা-লোকের স্পন্দন এবং ধ্বননধ্যাপার 
রচনার প্রধান অঙ্গ। এই ধ্বনন সম্পর্কে ক্রমশঃ নানা চিন্তন 
ও রসানুকুল অন্তঃগ্রবৃন্তির স্ু্পষ্ট জাগরণও লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। এই সমুদয়ই সাহিত্যিক সৌন্দয্যে কখনপ্ত বা ভাব, 
কখনও রস, কখনও রম্যবোধকে সঞ্চার করিয়াঁছে। রসরচনার 
ইহাই এক প্রধান বৈশিষ্ট্য; ইহাতে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্যার্থ 
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ধ্শময় রচশ। 


$ একা; 
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কণ্লকুতলা 
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বলিয়া! বিশেষ কিছুই থাকে না, সবই পাঠকের নিকটে বাচ্যার্থের 
আকারে পরিবেশন করা হয়। এই রচনাকে কবির ধ্বননময় 
রচনা বলে চলে; কিন্তু ইহা ধ্বনি নয়। 


কপালকুগুলা গ্রন্থে নবকুমারের সহিত কগালক্ষুগ্ুলার প্রথম 
সাক্ষাতের দৃশ্য স্মরণ করুন। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাই নিয়ে তুলিয়া 
দিতেছি, 


অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহি 
রহিলেন। অনেকগ্ষণ পরে রমণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেপ। তিনি অতি 
মৃদুম্বরে কহিলেন, “পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?” 


এই কষ্ম্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাঞিয়। উঠিল । বিচিত্র 
হাদয়যন্ত্রের তন্ত্ীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লঘহীন হইয়। থাকে যে, বত ফত্র কর! 
যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না) কিন্তু একটি শব্দেত একটি রমণীক্- 
সম্ভৃত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলহ লয়বিশিষ্ট হয়, সংসারযাতরা 
সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বণিয়! বোধ হয় । নবকুমারের কানে 
সেইরূপ এই ধ্বনি বাঁজিল ! 


“পথিক, তুম পথ হারাইয়াছ ?, এই ধ্বনি নধকুমারের কর্ণে প্রবেশ 
করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। 
ধ্বনি যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল ; যেন পধনে সেই ধ্বনি 
বহিল, বৃক্ষপত্রে মন্রিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে 
লাখিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বন্ও সুন্দর ) 
হদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল । 

--কপালকু গুলা, ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ 
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এই চমংকার রচনাটিও কবির ধ্বননময় রচনা ; প্রতীয়মান 
শর্থরূপে কিছুই রাখা হয় নাই বলিয়া ইহা ধ্বনিকাব্য নয়। 
পাঠকের নিকটে কবির চিন্তা ও অনুভূতি সকলই বাচ্যার্থে 
পরিস্ষুট। অথচ এখানে একটি মাত্র কথা, একটি মাত্র মূ 
নূর যেন দীপশলাকার হ্যায় সামান্য আঘাতে দপ করিয়া 
বলিয়া উঠিয়া বাসনালোকে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাকাব্যের সুখ কবিতাটিও কবির ধ্বননময় 
রচনা। ইহার প্রথমার্ধ স্বভাবোক্তি কাব্যের উদাহরণ-প্রসঙ্গে 
গালোচিত হইয়াছে । কবি বলিতেছেন, খা 

আজি মেঘমুক্ত দিনে প্রসন্ন আকাশের তলে-- 


ধ্বননময় কীব্য 


তরী হতে সন্মুখেতে দেখি দুই পার, 
স্বচ্ছতম নীলাপ্রের নিশ্ষুল বিস্তার, 
মধ্যাহ্ৃ-আলোকগ্লীবে জলে স্থলে বনে 
বিচিত্রবর্ণের রেখা । আতপ পবনে 
তীর উপবন হতে কতু আসে বহিঃ 
আত্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি রহি 
বিহঙ্ের শ্রান্ত স্বর ।” 
গ্রকৃতির এই সুখময় সহজ ছবিখানি কবির মনের গহনে 
বামনালোকে সহজ আনন্দের ্ফুরণ করিল। কবির ধ্বনন- 
ক্রিয়া আরন্ত হইল, কবি আন্ুভব করিলেন, ৃ্‌ 
“আজি বহিতেছে 
প্রাণে মোর শান্তিধারা । মনে হইতেছে 
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দবল!কা,? 


কাব্যালোক 

সুখ অতি সহজ সরল, কাননের ৃ 

প্রন্ফুট ফুলের মতো । শিশু-আননের ; 

হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত বিকসিত»” 
নিসর্গকাঁব্য-পাঠে ইহাই কবিচিত্তের ধ্বনন-ক্রিয়া । তিনি সহজ 
ভাষায় ধরিয়া ছন্দে গাথিতে চাহিলেন। কিন্টু বৃথা চেষ্টা, 
বাচ্যার্থে তার প্রকাশ সম্ভবপর নয়। কবি পূর্ণ-প্রাণে আর 
একবার প্রকৃতির দিকে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব 
করিলেন সেই সহজ সরল সুখ, 


“চারিদিকে 
দেখে? আজি পূর্ণপ্রাণে, মুগ্ধ অনিমিখে 
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্তর শান্জ জল, 
মনে তচোলে। স্থখ অতি সহজ সরল ॥৮ 
চিত্রা 
কাব্য-সৌন্দধো এই রচন! অপরূপ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা 
আমাদের সংজ্ঞা-অন্ুযায়ী ধ্বনিকাব্য নহে । 


একই প্রকার মন্তব্য করা চলে। উহাও নিস্পৃশ্ঠের অবলম্বনে 
কবিচিত্তের গাঢ় আলোড়নের ফলে কবির ধ্বননময় কাব্য 
হইয়াছে, রন-শ্রীতেও উহা সমুজ্জল, কিন্ত উহাতে ভাবধ্বনি বা 
অর্থ ধ্বনি অল্প। তন্বের অপুর্ব রূপোল্লাস ও রসোল্লাস 
থাকিলেও সকলই প্রায় বাচ্যার্থে পরিক্কুট। অবশ্য এ কবিতার 


ব্যগ্জন! ও ধ্বনি 


চরণ-বিশেষে ও শব্দ-বিশেষে মনোহর ধ্বনির লীলা আছে, 
ভাঁহা পৃথক ভাবে আলোচ্য। 

অনেক সময়ে কবি ধ্বননক্রিয়া নামে যাহা রচনা করেন, 
তাহা হদয়গত ভাবানুভ্ুতির কোন ব্যাপার নহে, নিছক্‌ চেষ্টা- 
্রন্থত বুদ্ধি-গত চিন্তনব্যাপার মাত্র। রবীন্দ্রনাথের “বলাকা? এবং 
হেমচন্দ্রের পদ্মের মুণাল' ও নবীনচন্দ্রের “সায়ংচিন্তাঁ এই 
তিনটি কবিতা তুলনা করিলে বক্তব্যটি সহজেই স্পষ্ট হইবে । 


বলাকা-কবিতার প্রারস্তেই একটি অপূর্বব নিসর্গ-দশ্ঠ, তাহারও 


মধ্যে রহিয়াছে গতি-বেগ। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের ববিত। 


কতখানি বহিয়া৷ চলিয়াছে, আকাশে আসিয়াছে রাত্রির 
জোয়ার, কালীর কালো প্রবাহে একে একে ভাসিয়া আসিতেছে 
তারাফুলগুলি,-.. | সহসা হংস-বলাকার পাখার শব্দ সন্ধ্যার 
নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিছ্যুৎছটার ন্যায় মৃতূর্তমধ্যে দূর হইতে দূরে 
দূরান্তরে ছুটিয়া গেল। এই অপুবব গতি-বেগ যাহা কবি আবালা 
আন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া বামনা-লোকে খণ্ড খণ্ড সঞ্চয়-রূপে 
রাখিয়াছেন, সহসা বহিজ গতের আকম্মিক প্রবল আঘাতে তাহা 
অখণ্ড স্থায়ী ভাব রূপে উদ্ুদ্ধ হইয়া! উঠিল। কবির নয়নে 
স্তদ্ধতাঁর ঢাকা আর রহিল না, বিশ্বজগৎময় তিনি প্রত্যক্ষ 
করিলেন এক ছুনিবার গতি, এক বেগের আবেগ । আভ্যন্তরীণ 
স্বরূপে পর্বতকেও মনে হইল বৈশাখের নিরুদ্ধেশ মেঘ, মাটির 
অখধার নীচে দেখিলেন মেলিতেছে অন্কুরের পাখা লক্ষ লক্ষ 


বীজের বলাকা । বলাকার বেগের আবেগেই কবিতার জন্ম, 


ধ্বণ 


“বলা 


ন 
চিনুনক্রি 


চি 
য় 


কত 
বর্বশণ 
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বিশ্বের বেগের আবেগে তাহার সমাপ্তি; পরিসমীপ্তি হইয়াছে 
নিজ জীবনের ধাবমান গতিতে,__ : 
“অসংখ্য পাখীর সাথে 
দিনে রাতে | 
এই বাসা-ছাঁড়! পাখী ধায় আলো অন্ধকারে 
কোন্‌ পার হ'তে কোন্‌ পারে ।” 
বাসনা-লোকের আশ্ধ্য আলোড়নের ফলে অদভুত ধ্বনন- 
'ক্রয়ার এখানেই শেষ। তারপরে যাহা, তাহা ধ্বননক্রিয়ারও 
গোচর নয়; একটি কথার রেখায় কবি মহাধ্বনিকে ইজিত করিয়া 
মৌন হইয়া গেলেন, 
 ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্ত নিখিলের পাখার এ গানে-- 
'“হেথা নয়। অন্ত কোথা, অন্ত কোথা, অন্ত কোনোখ'নে |” 


এই ধ্বনি একটা! রহস্তময় প্রবল অনুভূতি, একমাত্র মৌনই 


ভাহার ব্যাখা । 
পদ্বের বাল. হেমচন্দ্রের পিদ্ধের মৃণাল? কবিতাটির আরম্ত এইরূপ ;__ 
হিহিহা চি “পদ্নের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে 
দেখিলাম সরৌবরে ঘন ঘন দোলে-__ 
কখন ডুবায় কার, কু ভাসে পুনরায়, 


হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে 
পদ্মের মূণাল এক সুনীল হিল্লোলে। 

শ্বেত 'আভ৷ স্বচ্ছপাতা পদ্ঝ শতদলে গাথা 

উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে-__ 
পদ্মের মুণাল এক সুনীল ভিন্লোলে। 


ব্যঞ্জন৷ ও ধ্বনি 
একদুষ্টে কতক্ষণ কৌতুকে অবশ মন 
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে 
পন্মের মুণাল এক তরঙ্গের কোলে ।” 


প্রথম পাঁচটি চরণ অন্ততঃ আমাদের চিত্তে একটি সম্পূর্ণ 
ছবির রম সধণর করে। মুণালের দোলার সঙ্গে অস্তর্লোকেও 
দেয় দোলা এবং লীলাময় আনন্দের সঞ্চার করে। কিন্তু 
আশ্চধ্য ! কৌতুকে অবশ-চিত্তে কত ক্ষণ চাহিয়া! থাকিতেই 
কবির মনে সুখের নয়, শোকের বেগ উচ্টৃসিত হইল। 
সরোবরের স্থণীল হিল্লোলে হেলে ছুলে খেলে মৃণাল, আর তার 
বুকে শতদলে গাঁথা পদ্মটি। ইহা কিরূপে শোকনামক স্থায়ী 
ভাবের উদ্দীপনা করিল, আমরা বুঝিতে অক্ষম। কবি যদি 
ইহার পর বাসনা-লোকের স্পন্দন দেখাইয়া শোকভাবকেই 
করুণরসে পরিণত করেন, তবু এক হিসাবে সার্থকত। হয়। 
কিন্তু কবি সোজ। হৃদয়লোক হইতে বুদ্ধির লোকে প্রবেশ 
করিলেন এবং ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আরন্ত করিলেন 
দার্শনিক চিন্তা । তাহার নিকট তরঙ্গান্দোলিত লীলাময় মুগালটি 
হইল ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতীক। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
'অই মুণালের মত হায় কি সকলি? ভাবিতে লাগিলেন,__ 
“কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল? দোঁ্দিগ প্রভাপ যার 
কোথায় সে রোম? আরবের পারস্তের "ক দশা এখন ? 
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি? কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, 
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কোথা সে কৈলাস 1-_ইত্যাদি। সকলই কাধুলর হিল্লোলে 
পদ্মের মৃণালের ন্যায় প্রহার সহিতেছে। | 
ইহাতে কবির ধ্বনন নাই কোথাও, 'অবোধপুষ্কর' স্মরণ নাই 
কোথাও, আছে কেবল বোধ-পুর্বক চেষ্টাকৃত চিন্তনব্যাপার | 
বাঙ্গালী এক সময়ে এই কবিভার ভারিফ করিলে ইহা! উৎকৃষ্ট 
কবিতা নয় কেবল ছন্দ ও শব গুণে ও চিন্তার মহত্ব ইহা 
আদৃত হইয়াছিল। 
নবীনচন্দ্ের 'সায়ংচিন্তা" কবিভাটি কাব্যাংশে আরও হীন। 
সন্ধ্যার একখানি সাধারণ বর্ণনা, ক্রমে বিহঙ্গ-নিচয় এবং 
গাভীগণের উল্লেখ এবং পরে গাঁনরত রাখালশিশুর উল্লেখ । 
তার পর আমিল রাখালশিশুর কথা; ভারতের বর্তমান 
দুর্ভাগ্য, স্বদেশের রাজনীতি, পৃথিবীর ধর্মনীতি আরও কত 
কথা, রাখাল শিশু এ সব কিছুই জানে না। সহসা কৰির 
মনে পড়িল-_ 
“আমিও ইহার মত ছিলাম নির্মূল 
ছিলাম পরম সুখে স্ুপ্রসন্ন মনে”১*, ইত্যাদি। 
কেন কবি লেখাপড়া! শিখিলেন, ভারতের ইতিহাস পড়িলেন, 
ভারতের পরাধীনতার কথা বুঝিতে পারিলেন--..*এইরূপ 
অনেক অনেক বিলাপ করিয়া কবি কবিতার শেষ করিলেন-_ 
“রে বিধাতঃ! 
ক দোষে ভারতভূমি দৌথী ও চরণে? 
কেন অভাগিনী মতে এন্টেক যন্ত্রণা, 
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ভারত নিশ্বাসে ভার, দিয়ে যাও সিন্ধুপার, 
রাণী যিনি, কহ তারে এ সব যাতনা, 
কার্দিবেন দয়াময়ী ভারত-রোদনে |” 
_ অবকাশরঞ্জিনী, ২য় ভাগ 
এই কবিতার বিশ্রষণের আর আবশ্ঠকতা আছে কি? ধ্বনন 
নাই ইহাতে কৌথায়ও, আছে শুধু চেষ্টা-কৃত চিন্তুন-ব্যাপার। 
দ্বিতীয়প্রকার ধ্বননক্রিয়া হয় স্ছদয় সামীজিক বা পাঠক- দ্বিতীয় প্রকার 
চিত্তে। কৰি বন্ত-্বভাব বর্ণনা করিয়া ধ্বনির বীজ তাহাতে নব বিয়া 
গুটভাবে রাখিয়া দেন; নিজে কিছুই পরিস্কুট করেন না। ৮2৯ 
কাব্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গে বণিত বস্তু নিজভাববৈশিষ্ট্যে এবং কাব্য- 
নিম্মাণকৌশলে পাঠকের বাসনা-লোকে আলোড়ন তুলিতে 
থাকে এবং প্রচ্ছন্ন ভাব বা অর্থটি ক্রমে ধরা দেয়; ইহাই আসল 
ধ্বনি কাব্য, ইহা সংক্ষ্য-ক্রম ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের গীতাগ্জলির চহ। অক্ষর 
কয়েকটি কবিতা৷ লইয়৷ পরীক্ষা করিব। ধ্বনি 
«এন হে এম সজল ঘন, বাদল বরিষণে ) 
বিপুল তব শ্যামল ন্নেহে এস হে এজীৰনে। 
এস হে গিরিশিখর চুমি, ছায়ায় ঘিরি কামন ভূমি; 
গগন ছেয়ে এন হে তুমি গভীর গরজনে। 
ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে। 
উছলি উঠে কলরোদন. নদীর কুলে কৃলে 
এস হে এস হৃদয়তরা, এন হে এন পিপানা-হরা, 
এম হে আখি-শীতল-করা! ঘনায়ে এ মনে ।” 
--গীতাঞ্জলি 
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কবিতাটি পড়িলেই চিত্ত যেন কার শ্যামল স্রেহে অভিষিক্ত 
কবিতার বিশ্লেঘণ হইয়া যায়, লাগে তাহাতে আনন্দের দোলা। হ্ন্দের তালে 
তালে ভাব জাগিতে থাকে এবং রসানুকুল গন্তঃপ্রবৃত্তির 
স্পন্দন আরন্ত হয়। কবি যাহাকে ডাকিতেছেন, সে কি শুধুই 
বাহির আকাশের মেঘ, না মেঘমায়ার অন্তরালে হ্বদয়াকাশের 
সুন্দর রস-বর্ষী প্রেমের দেবতা? 
তোমার গতি লক্ষ্য করিতেছি, প্রেমাভিসারে তোমার 
যাত্রা, প্রকৃতিকে তুমি ধন্ত করিয়াছ। গিরিশিখর চুম্বন করিয়া, 
কাননভূমি ছায়ায় ঢাকিয়া গভীর গঞ্ছনে গগন ছাইয়া তুমি 
আসিতেছে! তোমার সাড়া পাইয়া প্রকৃতির অঙ্গে কি বিপুল 
হর্ষপুলক! নীপের বন ফুলে ফুলে ব্যথিত হয়া উঠিল, 
নদীর জল রোদনের ছলে কুলে কুলে উছলিয়া উঠিল । 
তুমি কি আমার হয় ভরিবে না, আমার পিপাস। নাশ করিবে 
না? তুমি এস, অমার মনে নিবিড় ভাবে এস! 
এই বাচ্যার্থ পড়িলেই ক্রমশঃ ধ্বনি-অর্থ প্রকাশ পাইতে 
থাকে। মেঘ যতক্ষণ মেঘ থাকে, সে এ মেঘ-রূপেই আমার 
হৃদয়দেবতা! হইয়া যায়, বিশ্বের মধ্যে আমাকে ছড়াইয়। দিয়া 
তাহার আগমন ও পুলকম্পর্শ অন্নুভব করিতে থাকি এবং সেই 
স্পর্শে আমার আনন্দ তার পূর্ণতায় চোখের জলে যুক্তি পায়, 


“আনন্দ আজ কিসের ছলে 
কাদিতে চায় নয়ন-জলে, 
বিরহ আজ মধুর হয়ে 
করেছে গ্রাণ ভোর ।” 


ব্যঞজনা! ও ধ্বনি 


তারপর 'এ টুকু এ মেঘাবরণ ছু-হাত-দিয়ে ফেলে ঠেলে' 
অন্তর একান্ত আকুল হইয়। উঠে পরম দয়িতের স্পর্শ পাইবার 
জন্য, বিরহ দূর করিয়া মিলন-রসে সিক্ত হইবার জন্য । 


ইহা খাঁটি ধ্বনিকাব্য, এ ধ্বনি মুখ্যতঃ ভাবধ্বনি। ইহার 
ক্রমও লক্ষণীয়। এখানে কেবলমাত্র পাঠকের ধ্বনন-ব্যাপার। 
কবির ধ্বনন-ব্যাপারের ইঙ্গিত রহিয়াছে “এস হে এ জীবনে, 
“এস হে এস হ্বদয়-ভরা", "ঘনায়ে এস মনে? প্রভৃতি কয়েকটি 
ছোট বাক্যে। 


এই প্রসঙ্গে বৈষ্বসাহিতের গৌরচন্দ্রকার বিশিষ্ট পদ- 
গুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাদের বাচ্যার্থ 
গৌরাঙ্গ-ব্ষয়ক, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবির শব্দসন্সিবেশ গুণে 
এবং আমাদের বাসনা-লোকের পরিপোষণে বাচ্যার্থকে ছাপাইয়া 
অনুরূপ ভাব-সমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলারহস্য স্কুরিত 
হইতে থাকে; যেমন, 
“আন্ধু কেন গোরা্টাদের বিরস বয়ান। 
রজনী জীগইতে অরুণ'নয়ান ॥ 
আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না| যায়। 
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পার ॥ 
চাদ মুখ শুকায়্যাছে কিসের কারণে। 
অরুণ-অধর কেন হৈয়াছে মলিনে ॥৮ 


« -বামুদেব ঘোষ 
এখানে স্পষ্টতঃ খণ্ডিতার গৌরচন্দ্রিক ; ধ্বনি অর্থধবনি। 


৯ 


৪৪৯ 


ধ্বনিকাব্য 
-ভাবধ্বনি 


অর্থ-ধবণি 


8৫০ কাব্যালোক 


যাহা হউক, আমাদের প্রস্তাব অনুসরণ করিয়া গীতাঞ্জলি 
কাব্যেরই আর ছুই একটি কবিতা লওয়া হইতেছে, 


অপর উদাহরণ “লেগেছে অমল ধবল পালে : 
মন্দ মধুর হাওয়া। 
দেখে নাই কতু দেখি নাই 
এমন তরণী বাওয়া।" 


সমস্ত কবিতাটি নহে, মাত্র এ ছুইটি চরণ পড়িলেও ছন্দ 

পর ছবির ধন্মে হৃদয়ে যে প্রসন্নতার পুলকম্পর্শ লাগে, তাহাতেই 

_জর্থধসি বাসনা-লোক মথিত করিয়া আর একটি ছবি জাগে-_অদৃশ্য 
কাগ্ডারী-চালিত আমাদের জীবন-তররীর গতিশীল ছবি। 


কাব্যের ধ্বনি এখানে মুখ্যতঃ অর্থধ্বনি। রে মাঝি ওরে 
আমার মানবজন্মতরীর মাঝি (গীতাঞ্জলি )_-এই কবিতাটি 
পড়িলেই ইহার ধ্বনির আংশিক উপলদ্ধি হইবে। 


ধ্বনি-কাব্যে অনেক সময়ে একটি সুস্পষ্ট অর্থ বা একটি গভীর 
অর্থ জাগে না; কিন্তু একটি অনুভূতি, কখনও হর্ধের, কখনও 
বা ব্যথার, হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে থাকে। সে অনুভূতি বণিত 
বস্তর ব্যঙ্গ্যার্থ রপেই ক্ষুরিত হয় এবং চিত্তকে অনির্বচনীয় স্পর্শে 
বিহ্বল করে। ইহ! লক্ষ্য-ক্রম কি অলক্ষ্য-ক্রম, সকল সময়ে 
বলাও সহজ হয় না। পাশ্চাত্যের 170101655101015 9১0০1 
অথবা নূতন 5/7150119% 54,০০1 এর কথা এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাকাব্যের 'দিন শেষে, 


ধ্বনির বৈচিত্র 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 8৫১ 


(দিন শেষ হয়ে এল, অখধারিল ধরণী”) কবিতাটিকে ইহার 
এক উদাহরণ বলিয়া হয় তো গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 


“আমর! বেধেছি কাশের গুচ্ছ। আমরা 
গেথেছি শেফালি-মালা । 
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে 
সাজিয়ে এনেছি ডাল! । 
এসগো শারদ লক্ষ্মী তোমার 
গুভ্র মেঘের রথে, 
এস নিম্মল নীল পথে, 
এম ধৌত শ্বামল 
'আলো-ঝলমল 
বনগিরি পর্বতে, 
এস মুকুটে পরিয়! শ্বেত শতদল 
শীতল শিশির ঢাল] ॥ 
ঝরা মালতীর ফুলে 
আমন বিছানে! নিভৃত কুগ্জে 
ভরা গঙ্গার কুলে, 
ফিরিছে মরাল ডান! পাঁতিবারে 
তোমার চরণমূলে। 
গুঞ্তর তান তুলিয়ে৷ তোমার 
মোনার বীণার তারে 
মৃদু মধু বঙ্কারে, 
: হাপি ঢাল! সবর গলিয়া পড়িবে 
ক্গণিক অশ্রথারে |” 


সথময় ধ্বনি 


8৫২ 


ভাবধ্বনি 


কাব্যালোক 


হাসি-ঢালা নুর যখন ক্ষণিক অশ্রধারে গলিয়া পড়িল, 
তখনই আসিল রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ণতা । এই পূর্ণতা শরৎসৌন্দরধয- 
লক্ষমীর প্রকৃতির রাজরাজেশ্বরীরপে আবির্তাবে কবিচিত্তকে 
পূর্ণ করিয়া দিয়াছে; পাঠকচিত্তকেও পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। 
একাব্যে আলঙ্কারিকদের বিচারে রসধ্বনি আছে কিনা, সে 
কথা পৃথক বিচাধ্য। কিন্তু হইাতে যে পরম সৌন্দধ্যের 
উপলব্ধিজনিত পূর্ণতা-বোধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই পূর্ণভার ভাব যখন অন্ত্রলেণেকে প্রকাশিত হয়, তখন 
আলম্বন-ভূত চিত্রও যায় তলাইয়া, হৃদয় হয় তনয়, ন্বয়ং- 
ূর্ণ। এ পূর্ণতার স্পর্শ স্পর্শমণির স্পর্শের ন্যায় সকল 
তুচ্ছ ভাবনাকেও সোনা করিয়া তোলে, হ্বদয়ের অন্ধকার 
হয় আলোকে উজ্জ্রল। কবিতার শেষ কয়টি চরণে ইহা 
পরিস্কুটত৮_ | 


রহিয়! রহিয়৷ যে পরশমণি 
ঝলকে অলককোণে, 
পলকের তরে স্করুণ করে 
বুলায়ো বুলায়ো মনে । 
সোনা! হ'য়ে যাবে মকল ভাবনা, 
আধার হইবে আলা ॥% 
--গীতাগ্জলি 


এই কাব যে শ্রেষ্ঠ ভাবধ্বনি রহিয়াছে, তাহা 
অনস্বীকাধ্য । 


ব্যগ্জন। ও ধ্বনি 


এই সুখময় পূর্ণতার বিপরীত ভাব বেদনাময় অপূর্ণতা ; 
তাহা ধ্বনি-রূপে পরিষ্কাট হইয়াছে সোনারতরী কাব্যে 


সোনারতরী কবিতায়,__ 
'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা । 

কুলে এক বসে আছি, নাহি ভরসা । 
রাশি রাশি তারা ভার! 
ধানকাটা হ'ল সারা, 

 ভরানদী ক্ষুরধারা 

থরপরশ]। 

কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা! ॥ 


প্রথমে ছন্দের স্থুরেই এক অপূর্ণতার বেদনা । পূর্ণ গম্ভীর 
আট মাত্রার পৰ্ধের পর আসিল অপূর্ণ এবং অস্থির পাচ মাত্রার 
পবব; পরে পূর্ণতার উচ্ছাসের পর আবার অপূর্ণ পর্বব। 
সমস্ত অপূর্ণতাকে মানিয়া লইয়া ছন্দ টাল সামলাইল। 
তারপর চিত্রে-ধান কাট। সারা না হইতেই বর্ধার আগমন,'** 
গান গেয়ে তরী বেয়ে যে আসে তাহাকে চিনিয়াও চিনি না, 
'--তরীখানিতে আমার সব ধান উঠিল, কিন্তু আমার 
উঠিবার বেলা-__ঠীই নাই, ঠাই নাই,__ছোটো। মে তরী! সে 
তরী সোনার ধান লইয়া চলিয়া গেল, শুধু আমিই পড়িয়া 
রহিলাম শুন্ত নদীর তীরে একাকী! অপূর্ণতার বেদনা 
মৃঢুস্পন্দনে চিত্তকে কেবলই বিহ্বল করিতে খাকে। ইহাই 
এ কবিতার ধ্বনি, ইহা! স্পষ্টতঃ ভাবধ্বনি। 


৪8৫৩ 


বেদনাময় ধ্বনি 


ভাবধ্বনি 


8৫৪ 


গগ্ঠ হইতে 
উদাহরণ 


প্রবন্ধ-গত ধ্বনি 


কাব্যালোক 


গুরগন্‌ খীর নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় যখন ছুরগদার ক্রুদ্ধ হইয়া গেল, 
দলনীবেগম বাদী কুললমকে লইয়া! ভিতরে :প্রবেশ করিতে 
পারিলেন না, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা এইরূপ-- 

সেই অন্ধকাররাত্রে রাজপথে গীড়াইয়া দলনী ক্ষাদিতে লাগিল । 
মাথার উপর নক্ষত্র জলিতেছিল ;_-বৃক্ষ হইতে প্রশ্ট্ট কুসুমের গন্ধ 
আদিতেছিল-_ঈষং পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃষ্ষপত্রনকল মর্মরিত 
হইতেছিল, দলনী কীদিয়! বলিল, “কুলসম্‌ 1” 

_চন্দ্রশেখর, ২য় খণ্ড, ২য় পরি: 

দলনী কীদিয়া বলিল “কুলসম্‌"_ ইহার মধ্যে ধ্বনি 
আছে, অর্থ-ধ্বনি, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আগের 
নিসর্গ-বর্ণনা হইতে একটি চমৎকার ভাবধবনি পাওয়া যাইতেছে ; 
সেইটি বাস্তবিকই আস্বাদনযোগ্য। আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি, 
নিয়ে কুমুমের গন্ধ এবং বৃক্ষপত্রের মন্রশব্দ, তাহার মধ্যে 
দলনীর কান্নী। একান্ত অসহায় দলনী; প্রকৃতি, শোভা- 
সৌন্দর্য্যশালিনী প্রকৃতি, সেও সুন্দরী দলনীর প্রতি উদাসীন, 
বিমুখ । | 


সমগ্র কবিতা বা প্রবন্ধেও এই ধ্বনি বিশেষ ভাবে অনুভূত 
হয়, সমগ্র কাব্য বা নাট্যগ্রন্থের ধ্বনিও আলোচনার যোগ্য। 
সমগ্র কবিতার ন্যায় সমগ্র গ্রন্থেও পাঠশেষের আসল ফলশ্রুতি 
দিয়া ধ্মির স্বরূপ বিচাধ্য। ধ্বনি বুঝাইতে গিয়া ৪২০এর পৃষ্ঠায় 
ইহার সংক্ষিপ্ত “উল্লেখ করিয়া উদাহরণ দেওয়া! হইয়াছে । 
এখানে আর বিশদ আলোচন৷ করা হইল না। 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 
ধ্বনি মুখ্যতঃ বাক্য-গত, প্রবন্ধ-গত ধ্বনিতে তাহারই বিলাস, 
পূর্বের উদাহরণগুলিতেই উহার বিচিত্র পরিচয় রহিয়াছে । 
এখানে অন্যবিধ বাক্য-ধ্বনির কথা বলা হইতেছে । অনেক সময়ে 
গান বা কবিতার একটিমাত্র চরণেই ধ্বনি পরিস্ফুট হয়। 
মহাকাব্য কথাকাব্য, বা নাটকেও একটি মাত্র বাক্যে বিদ্যুৎ 
স্কূরণের ন্যায় ধ্বনিটি চকিতে চিন্তে বিলসিত হইয়া উঠে। 
বিছ্যুং-ক্ষ,রণের ন্তায় একটিমাত্র বাক্যাশ্রিত ধ্বনি এত উজ্জল 
হয় এবং পবন-তাড়িত সাগরের ন্যায় তাহাতে এত তরঙ্গ উঠিতে 
থাকে যে, কবি পরবত্বী অংশে নিজ ধ্বননক্রিয়া দ্বার! 
বিশদ করিলেও আমাদের চিত্তে তাহ! বিশেষ কিছু প্রবেশ 
করে না, সে নিজের আলোকে দীপ্ত হইয়া নিজের ভাবতরঙ্গে 
ক্রমাগত ছুলিতে থাকে এবং রসান্ুকুল চর্ববণ দ্বারা নিজের মধ্যে 
মস্গুল হইয়! যায়। কবির ধ্বনন-ব্যাপার থাকিলেও পাঠকের 
ধ্বনন-ব্যাপার মুখ্য হয় বলিয়া আমর এই ক্ষুদ্র বাক্যগুলিকে 
ধ্বনিই বলিতে চাই। ইহার নাম দেওয়া চলে বাক্য-ধ্বনি ; 

যেমন, | 


(১) "বাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা ।' 
_-চত্তীদাস 
(২) “সই কেবা শুনাইল শ্টাম নাম !” 
_ শচত্তীদাস 
(৩) “আমি কি দুঃখেরে ডরাই %' 
-বামপ্রসাদ 


8৫৫ 


'অন্যবিধ 
বাক্য-ধবনি 


উদাহরণ 


৪৫৬ কাব্যালোক 


(৪) “বসন পর, বসন পর মাগো! বসন পর তুমি ॥ 


-রামপ্রসাদ 
(৫) যেমন চিত্রের পন্লেতে পড়ে, ভ্রমর তুলে রূলো।” 
_. শরামগ্রসাদ 
(৬) “বিষ্টি পড়ে টাপুর ট্রপুর নদী এল বান্‌।, 
--ছড়া 


(৭) এখনো কাদিছে রাঁধ। হদয়কুটিরে |” 
'_মানসী) একাল ও সেকাল 


(৮) “নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।, 
--মেঘনাদবধ কাবা, ৬৫২ 


(৯) এ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে) কি মনমাঝে | 
| _-রবীন্ত্রনাথ 
যে সমুদয় শব্ধ বা বস্তু সিদ্ধরস-তুলা, যাহারা আমাদের 
বাধ্য চিত্তে ভাবরপে মূর্ত থাকিয়া মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্য-ক্রম না হইয়া 
বাকযপত আস্বাদমাত্রে পরিণত হয়, তাহাদের আশ্রয়ে এই বাক্য- 
ভাবধ্ষনি ধ্বনি সহজেই পরিষ্কুট হইয়া থাকে। উল্লিখিত উদাইরণ- 
গুলিতে প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম ও নবম উদ্াহরণে রাধাবা শ্তামের, 
অথবা শ্যামের বীশীর উল্লেখই যথেষ্ট; আমাদের চিত্তে এই 
কয়টি সিদ্ধরস বন্ত বহু-আম্বাদিত ভাব ও রসকে মুহূর্তমধ্যে 
মূর্ত করিয়া ধ্বনির স্থানটি করিয়া থাকে। শ্্রীগৌরাঙ্গ-দেব 
সম্বন্ধে কথিভ হয়, 
*গোরার রা বলিতে ময়ন ঝরে, 
ধা বলিতে ধরায় গড়ে ।” 


ব্যগ্জনা ও ধ্বনি 


এই চিত্র হয়তো! কল্পিত নয়। রাঁধাভাব-বিগ্রহ গৌরাঙ্গ- 
দেবের বামনা-লোক মুখ্যতঃ যেন রাধাভাব-দ্বারাই নির্মিত, 
একটু ক্ষরণ হইলেই সেখানে প্রবল ধ্বনি-তর্গ উঠিতে থাকে। 
শ্রীঅদ্বিতৈর ভবনে গৌরাঙ্গদেব বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ পদটির__ 

“কি কহব রে সথি আনন্দ ওর। 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।% 

এই প্রথম ছুই চরণ গাহিয়াই রজনী ভোর করিয়া 
দিলেন; কবিতাটির চমৎকার কবিত্ব সকল শেষাংশে, কিন্ত 
অতনুর স্ত্রীগৌরাঙ্গ পৌছিতে পারেন নাই। মন্দিরে মাধব-_-এই 
একটি কথাই তাহার ভাবলোকের পূর্ণ জাগরণ আনিয়া দিল। 

এইরূপে রাম সীতা সিদ্ধরস-মৃত্তি। রামচন্দ্র যখন লক্ষণ বা 
বিভীষণকে বলেন “নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি, তখন সহজেই 
আমরা অনুভব করিতে পারি, তাহার হৃদয়ের সে বেদন। 
অমেয়, অনন্ুমেয় এবং ভাষায় বচনাতীত । “বৃথা, হে জলধি ! 
আমি বাধিন্থ তোমারে”_ প্রভৃতি বলিয়া রামচন্দ্র নিজেই সে 
ছুঃখের কিঞ্িং পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আমরা! জানি কেবল- 
মাত্র হ্বদয়ের ধ্বনি দ্বারাই তাহার উপলব্ধি হইতে পারে। 

£বিষ্টি গড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান 

_ইহাকে তো রবীন্দ্রনাথ তাহার বাল্যকালের মেঘদূত 
কাব্য বলিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, ছড়াটি শুনিবা-মান্রই- 

«আমার মানসপটে একটি ঘন যেথান্ধকার বাদলার দিন এবং 
উত্তালতরঙ্গিত নদী মূত্তিমান্‌ হইয়! দেখা দিত ।” 
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বাক্য-গত 
'অর্থধবনি 


৪8৫৮ 


শব-গত ধ্বনি 
-_দুইপ্রকার 


উদাহরণ 


কাব্যালোক 


আমার বিশ্বাস এই অপুর্ব বাক্যটি সম্পর্কে অনেবেরই 
অনুভূতি এ প্রকার। ইহার ধ্বনিষ্বভাব ভাই স্পষ্ট। কৰি 
রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে চার বছরের কন্যাটির উক্তি-_যেতে আমি 
দিব না তোমায়'-কি ধ্বনি-তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহা “যেতে 
নাহি দিব'--কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন কবি। এখানে বক্তা, 
বোদ্ধব্য এবং প্রকরণ-অনুযায়ী এ বাক্যটি অগুবব ধ্বনিকাব্য 
হইয়াছে। ইহার ধ্বনি কিন্তু হূর্য্য অস্ত গেল" বাক্যটির ধ্বনির 
যায় নয়। সেখানে বামনালোকের স্পন্দন নাই, আছে শুধু 
অনুমান-ঘটিত ব্যাপার । 

“যেমন চিত্রের পন্মেতে গড়ে ভ্রমর তুলে রলো 1 

__এখানে বাক্যটি উপমামাত্র। কিন্তু গ্রস্থুত বিষয়টিকে 
অতিক্রম করিয়া, উপমার্টির নিজ বাচ্যার্থকেও অতিক্রম করিয়া 
বহুদূরে তরঙ্গিত হইতেছে ইহার ধ্বনি। চিত্রিত পদ্মে আসক্ত 
ভ্রমর, বস্তর মায়ামূত্তি অবস্তূতে আবদ্ধ আমার মন; তারপর 
এ খুত্রে দৈন্য, ভ্রান্তি, মোহ, মায়া, কত কি ভাবের জাগরণ ! 
অনেক সময়ে অলঙ্কার-আশ্রয়ে ব্যঞ্জন। স্বতন্বরূপে প্রকাশ পায়। 

তৃতীয় এবং চতুর্থ বাক্যটি বিশেষ বাসনালোকে ধ্বনি- 
তরঙ্গ তোলে, সর্বত্র নাও তুলিতে পারে। 

শব্দ-গত ধ্বনির কথা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। আমরা 
এতক্ষণ যে সকল ধ্বনির কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই আর্থা 
ব্ঞজনার উদাহরণ। শব-গত ধ্বনি কিন্তু শাবী ব্যঙ্জনা ও 
আর্থ ব্যপ্ধন] উভয় আশ্রয় করিয়া প্রতীত হইতে পারে। প্রথম 


ব্যঞনা ও ধ্বনি 


প্রকার শব-গত ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া যাইবে অভিধা-ূলা 
ব্যগ্রনায়। 


£.*'বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত 
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর মঙ্গীত,” 
--কাহিনী, ভাষা ও ছন্দ 


_-এই কবিতার “বেদনা” শব্দটি লক্গণীয়। উমার এক স্কার্থ 
'ব্যথা” অপর অর্থ 'অনুভব। প্রথম অর্থে ব্যথা শবটি বুঝা ইতেছে 
তৌধ্ধীর ব্যথার'সহিত সমব্যথা ; একই মঙ্গে আবার বুঝাইতেছে 


অন্তরে রুদ্ধ শক্তির গীড়া। অনুভব। অর্থে বুধাইতেছে 


প্রবল ভাবান্ুডৃতি, যাহা অন্তরকে মথিত করিয়া ইন্দ+-শক্তিকে 
মূর্ত করিল। বেদনা শব্দ বাথা-অর্থে ক্রমে আর একটি 
অলঙ্কার-রূপ অর্থ ধ্বনিত করিল,-চরম বেদনায় অন্তুর বিদীর্ণ 
করিয়। যেমন নব শিশুর জন্ম হয়। তেমনই কবি-চিত্ত বিদীর্ণ 
করিয়া শক্তিধর নব ছন্দের জন্ম হইল। 


বেদনা শব্দটিকে অবলম্বন করিয়া গ্রায় একই সময়ে এক- 
জাতীয় চারিটি অর্থ মনের ভিতরে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। 
ইহাদের মধ্যে প্রথম ছুটির একটি বাচ্যার্থ, অপরটি এবং 
তুতীয়টি বাস্গ্যার্থ। চতুর্থ অর্থটি কিন্তু অভিধা-মূলা বাঞ্জনাবৃত্বির 
বলে আমে নাই। বাচ্যার্থটি স্বীকৃত হইবার পঁর ভাহারই 
অর্থের চর্বণাক্রমে অলঙ্কার-্বরূপ অর্থটি প্রকাশ পাইল। ইহা 
স্পষ্টতঃ অর্থধরবনি, শব্দ-গত অর্থধ্বনি। 


৪৫৯ 


ভাবধবনি 


অধধবনি 


৪৬০ কাব্যালোক 


আর্থী ব্যপ্তনার আশ্রয়ে শবের বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া 
অপর যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার শব্দ-গত 
ধ্বনি। ৃ 


আর একটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে, 


“দক্ষিণের মন্ত্-গুঞ্জরণে 
তব কুঞ্জবনে 
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী 

যেইক্ষণে দেই ভরি' 

মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল, 
বিদায়-গোধুলি আসে ধুলায় ছড়ায় ছিন্নদল 1৮ 
| --বগাঁকা? শা-জাহান 
এখানে মন্ত্রশবের বাচ্যার্থ কি, এবং ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিলে 
তাহাই বা কি? এই অংশ পড়িয়া প্রথমেই মনে হয় 
দক্ষিণ দিগাগত মলয় পবনের সঞ্চারে ভ্রমর গুপ্ধন করে, 
কুঞ্জবনে বসন্তের মাধবীলতা মঞ্জরিত হইয়া উঠে,_ইত্যাদি। 
কিন্তু কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই “মন্ত্র গরগ্তরণ' হইতে “প্রেমের 
গুপ্ধরণ' রূপ একটি নূতন অর্থ গ্ভোতিত হয় নাকি? এবং 
ভাহারই বলে “দক্ষিণ অর্থ যৌবন, 'কুপ্জবন” অর্থ জীবন, “মাধবী 
মঞ্জরী' প্রেম, 'মালধচ ও 'কুপ্তবন' একই অর্থ, “চঞ্চল অঞ্চল' 
পরিবর্থনশীল রূপ প্রভৃতি অর্থ আসে না কি? এই অর্থ 
আর্থ ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা লভ্য অর্থধবনি। ইহা বাক্যগ তধ্বনি 
বটে, কিন্তু ইহা মুখ্যতঃ মন্ত্র শব্দ আশ্রয় করিয়া গ্চোতিত 


ভারধবনি 


ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি 


হইতেছে বলিয়া মন্ত্র শব্দকে শব্দ-গত ধ্বনির উদাহরণ বলিতে 
ইচ্ছা হয়। 


যেখানে ভাববিশেষ্য অর্থাৎ 25950 20৮7 প্রয়োগ 
করিয়া বন্তকে বুঝান হয়, সেখানে সাধারণতঃ ব্যঙঞ্জনাধন্ম 
বিভিন্ন অর্থ গ্যোতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ; যেমন,_- 
ন্ফীতকায় অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুধষি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস 
্বার্থো্ধত অবিচার; সন্কুচিত ভীত ক্রীতদাস 
লুকাইছে ছদ্মবেশে ।” 
_"চিত্রা$ এবার ফিরাও মোরে 
এখানে "অপমান, “বেদনা, অবিচার" শব কয়টি লক্ষণীয় । 
এই শবগুলির অর্থ রাষ্ট্রীয় অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, অর্থ নৈতিক 
অবস্থা__সকল দিক্‌ হইতেই প্রযোজ্য ; বস্তুতঃ একই সঙ্গে যেন 
তাহাদের প্রকাশ হইতেছে । একটি বাচ্যার্থ হইলে অপরগুলি 
হইবে ব্যঙ্গযার্থ। 
এখানে এবং পৃর্রেও আমরা ব্য্গ্যার্থমাত্রকেই ধ্বনি বলিয়া 
আসিতেছি; কোন্টি মুখ্য এবং কোন্টি গৌণ তাহার বিচার করা 
হয় নাই, সকল সময়ে বিচার কর! সম্ভবপরও ময়। 
যে রচনায় স্বল্নকথা থাকে, সেখানেই ধ্বনির স্বাভাধিক 
ক্ষেত্র। এই জন্য সংহতি ও সংক্ষিপ্ততা*“ষদি প্রসাদগুণের 
বিরোধী না হয়, তবে সর্বত্রই আদরণীয়। জাপানী 


৪৬৯ 


ভাবদ্বার। 
বস্তর ধ্বনি 


৪৬২ 


কাব্যালোক 


কবিভায়, গীতা ও বাইবেলের ভাষায় এবং কোন কোন 
সাম্প্রতিক কবিতায়ও ইহার সুষ্ঠ, উদাহরণ পাওয়া যায়। 


অজানাকে জানা লইয়াই আমাদের সাহিক্য। ইহা! কেবল 
ইঙ্গিতে ও ব্যগ্রনায়ই কতকটা সম্ভবপর । সঙ্গীতে হউক, কথায় 
হউক, নৃত্যে হউক, বা চিত্রে হউক, প্রকাশ কিন্তু মুখ্যতঃ সঙ্কেতে 
ও ইঙ্গিতে । কথার মধ্যে সঙ্গীতের সুর বা চিত্রের রূপ কতকটা 
ফুটিয়া উঠে বলিয়া কথার বা সাহিত্যের শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি, 
কিন্ত সে শক্তি তো ইঙ্গিত ব৷ ব্যঞ্জনারই শক্তি। আমাদের 
লেখামাত্রই ইঙ্গিত, কথামাত্রই ইঙ্গিত। ইঙ্গিতই তো! ধ্বনি, 
স্ষ্টিই তাই ধ্বনিময়। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বন্ত ও বিভাব 

(১) 

বসত 
ভারতের আদি অলঙ্কারশাস্ত্র বলিলে ভরতমুনি-প্রণীত নাট্য 
শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিতে হয়। এই নাট্যশান্ত্রকে দেবগণ ও 
রা বলিয়াছেন "নাট্যবেদ?১) পঞ্চম বেদ", “সাব্ববর্ণিক 
বদ”*; বলিয়াছেন ইহ] “বেদ-সম্মিত'? অর্থাং বেদকল্প। 
জী কি শ্রদ্ধার দৃষ্টি লইয়। নাট্যকে এবং এখানে বলা 
যাইতে পারে কাব্যকে ভজন! করিতেন, তাহা এ কয়েকটি 
্বলপাক্গর শব্দ হইতেই প্রমাণিত হয়। নাট্য বা কাব্য বেদেরই 
নায় জ্ঞানরাশি, কিন্তু ইহা কেবলমাত্র দ্বিজ-গণের আলোচ্য 
নয়, সকল বর্ণেরই ইহাতে সমান অধিকার। মহাভারতের 
সায় ইহা পঞ্চম বেদ এবং মহা ভারতের ্যায় ইহাও ভারতীয় 


(১ ন নাটাশা, : ১1৪ 
(২) নাট্যশান্ত্, ১১২ 
(৩) নাট্যবেদ শব দ্বারা কেবল নাট্যশান্্র নন্ন, নাট্য অর্থাৎ 
01805 বা রূপক-সমূহকেও বুঝাইয়াছে। বস্ততঃ দেধ্তাদের প্রার্থনাই 
ছিল,-- 
“ত্রীড়নীয়কম্‌ ইচ্ছামে! দশ্ঠং অব্যং চ বদ ভবেৎ |” 
_নাট্যশান্ত্র ১১১ 





'নটা-বেদ" 
--কাবা-বেদ 


৪৬৪ 


সার্বজগতিক 
বিষয়বন্থ 


কাব্যালোক 


সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে |: বস্তুত; মহা- 
ভারতও মুখ্যতঃ ধর্মগ্রন্থ বা ইতিহাস নয়, ফ্রাব্য; ; কাব্য 
বলিয়াই ভারতবর্ষে সকল সমাজে নিত্যকাঙ্জ সমানভাবে 
আদৃত হইয়া আসিতেছে। | 


এই সাব্ববণিক বেদের বিষয়বন্তও কেবল সার্ধ্ববণিক নয়, 
সার্ধজগতিক, নিখিল জগতে এবং নিখিল মাঁনবসমাজে যে 
কোনও বস্তুর কথা ভাবা যাইতে পারে, তাহাই নাট্য বা 
কাব্যের বিষয়-বস্তু। ভরতমুনি বলিতেছেন নাট্য হইবে 
“লোকবৃন্তানুকরণ'* 'সপ্তদ্বীপান্থকরণ”*, 'সর্বকন্মানুদর্শক?*, 
'নানাভাবোপসম্পন্ন'*, 'নানাবস্থান্তরা ত্বক'* এবং 'সর্বশাস্ার্- 
সম্পন্ন'১ ও 'সর্ধশিল্প প্রবর্তক” । 


(১) বেদব্যাস ব্রহ্মীকে বলিলেন, 
“কৃতং ময়েদং তগবন্‌ কাব্যং পরমপুজিতম্‌।” 
--মুহাভারত, আদিপর্ব। ১।৬১ 
্রহ্মাও উত্তরে বলিলেন, 
“ত্বয়াচ কাব্যমূ ইত্ু্ং ত্মাৎ কাব্যং তবিষ্তৃতি॥” 
-_ ধী শ্রী, ১৭২ 
(২) নাট্যশান্্। ১১১৩ (৫) নাটাশান্ত্ব. ১১১২ 
(৩) «৬ ১১২০ (৬) প্র দীন 
(8) এর ১1১৪ 


বন্ত ও বিভাৰ 


এই সার্ধ-বরিক বিষয়বস্তুর জন্যই নাট্য বা কাব্য রচনায় 
সর্ধজনের যাবতীয় জ্ান, বিদ্যা ও শিল্পকলা প্রভৃতির আবশ্যকতা 
হয়। ভরত বলেন, 
“ন তজজ্ঞানং ন তৎ শিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা। 
নাসৌ যোগো! ন তৎকর্ধ নাট্োহশ্মিন্‌ যর দৃশ্যতে |” 
__নাট্যশান্ত্র ১১১৭ 
_ এমন জান নাই, এমন শিল্প নাই, এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা 
নাই, এমন যোগ বা কৌশল নাই এবং এমন কন্ম নাই, ঘাহা এই নাট্যে 
দৃ্ট না হয়। 
এইরীপে কাব্য-সম্পর্কে ভামহ বলেন, 
“ন স শব্ষো ন তদ্‌ বাচাং ন সন্তায়ো নসা কলা। 
জাতে যন্ন কাব্যাঙ্গম অহো ভারো মঠান্‌ কবেঃ॥? 
--ভামহালক্কার। ৫1৩ 
--এমন শব নাই) 'এমন বিষয় নাই, এমন ন্যায় নাই, এমন কলা নাই, 
যাহা কাব্যের অঙ্গ হইতে না পাঁরে। অহো! কবির কি মহান্‌ দায়ভার! 
কাব্যের কবি-দম্পকে অগ্রিপুরাণ বলিতেছেন, 
অপাঁর এই কাব্য-রূপ জগতে কবিই একমাত্র প্রজাপতি । এই খিশ্ব 
তাহার নিকট যেমন গ্লীতিকর বলিয়া মনে হয়, তেমনই স্বাতী পরিকল্পিত 
হইয়া থাকে। | 
কবি যদি কাব শূঙ্গাররসময় হইয়া কাবারচনায় পৃ হন, এই 
জগৎও উক্ত রস-পূর্ণ বলিয়া মনে হইধে; তিনিই যদি বীতরাগ হইয়া 
যান, সেই সকলই নীরস বলিরা প্রতিভাত হইবে ।) 


পি পপ্পসপপপীশ শি শিিশীপাশিশিশীশিশী শী শি পাশ শা তাওখপীশাত শিট ৮ ০ টা উনি ৩ 
৭ স্পা শ পা সি ৬ ০ পপ এপস ০ নপ - 


(১) অনিপুধাণ, অ ৩৪৫১০ ১১ 


২)০ 


৪৬৫ 


সব্ধববিষ্ঠার 
আবশ্ঠকত। 


কবি দ্বিতীয় 
প্রজাপতি 


৪৬৬ কাব্যালোক ৃ 

নাট্য বা কাব্য ও তাহাদের বিষয়-বস্ত'এবং কৰি-সম্পর্কে 
্রাচীন ভারতের ভারতীয় প্রাচীন আচাধ্যগরণের ধারণা কি মহান কি উদার! 
ঈদরদৃষ্ট কবি যেন ব্রন্ধা, কাব্য যেন বেদ! মানবের যাবতীয় বিদ্যা, 
জ্ঞান ও শিল্পকলা এই কাব্য-বেদের অঙ্গীভত। আর বিষয়- 
বস্তু? সপ্তদ্বীপাত্বক বহির্জগৎ, মানবের নান! ভাবময় অন্তর্জগৎ 
অথবা কবির কল্পনার জগৎ, বিশাল জনসমাজের বিচিত্র চরিত্র, 
ঘটনা, কর্ম ও অবস্থা-_সকলই কবিকন্-নৈপুণ্যের ফলে নাট্য 
বাকাব্যে রূপ লাভ করিতে পারে। কবির শক্তি থাকিলে 

সে শক্তি প্রচারে বাধা নাই কোথাও) সীম! নাই কোথাও । 


একদল সাম্প্রতিক সাহিত্যিকের মত এই যে, ব্যাধি, বেদনা) 
মদ ব্যর্থতা ও বঞ্চনায় ভরা অসাম্য-পর্ণ জগতের দৃশ্যমান অসুস্থ 
ত্য ও সংস্কৃতির মৃত্তিই কেবল সাহিচত্যির বন্ত হইবে; অন্থথায় যে সাহিত্য 
2 হৃ্ হইবে, তাহা £,508]150 বা পলায়ন-বাদের ফল। একদল 
আবার সূ্যালোকিত বা জ্যোৎস্া-পুলকিত পথে মোটেই বিচরণ 
করিবেন না, লঞ্ঠনের আলো জ্বালিয়৷ কেবল অন্ধকারপথেই 
বস্তুর সন্ধানে অভিসার করিবেন। 
অবশ্য কবির বিভাবনাশক্তি এবং কাব্যনিনম্মাণশক্তি 
থাকিলে এই সকল ভাব ও উপাদান হইতেও প্রথম শ্রেণীর কাব্য 
রচিত হইতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। বস্তুতঃ 
দাস্তে বা ভিতর ভুগে তাহাদের বিশাল কাব্যচ্ছত্রের ছায়াতলে 
বু বিষয়ের সহিত উক্ত বিষয়সমূহকেও একাসন দিয়াছেন। 
কিন্তু কাব্যের, বস্ত-সম্পর্কে এইরূপ একদেশ-দ্শী সন্থীর্ণ ধারণ! 


বস্ত ও বিভাব 


সময়বিশেষে বা অবস্থাবিশেষে সার্থক হইলেও ইসা যে সত্য- 
বিমুখ এবং মানবের প্রৌঢ় সংস্কৃতির পরিপন্থী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


প্রাচীনগণের মতবাদ তুলনায় কত সত্য "ও উদার! 
সাহিত্য-বিচারেও আমাদিগকে মহাকাল এবং শাশ্বত মানব- 
প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল সত্য ও সত্য-জ্ঞাপক স্ত্র 
নির্ধারণ করিতে হইবে। 


ভরতমুনির ন্যায় পরবর্তী আচা্ধ্যগণও চমতকার ভাবে বন্ত- 
লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন বা অব্বাচীন, অতীত 
বা অনাগত কোনও উপাদানকেই অশ্রদ্ধা বা অন্দীকার 
করা হয় নাই। বন্ত-সম্পর্কে দশরীকুক-এ্রণেতা বধনঞ্জয় 
বলেন, 


রম্াং জুগুঞ্সিতম্‌ উদারম্‌ অথাঁপি নীচম্‌ 
উগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু। 
যদ্‌ বাপ্যবস্ত, কবিভাবক-ভাব্যমান্‌ং 
তন্নাস্তি যন্্ রসভাবম্‌ উপৈতি লোকে ॥ 


স্-দশরূপক, 91৮৫ 


_ রমা, জুগুগ্িত, উদার, কিংবা নীচঃ উগ্র চিন্প্রসাদকর, গহন 
অথব! বিকৃত যে সকল বস্ত, এমন কি অবস্ত__এনপ কিছুই নাই, কবির 
ভাবনাশক্তি দ্বারা ভাব্যমান হইলে যাহা লোকে রসভাব প্রাপ্ত 
ন! হয়। 


৪৬৭ 


ধনগ্রয়ের 
উদার দৃষ্টি 


৪৬৮ 


উপনিষৎ 


আনন্নবদ্ধীন 


বিময়বন্তর 
মীমা-শিদেশ 
থাকিতে পারে 


স্য 


জা 


কাব্যালোক 
উপনিষদে আছে, 
“কো হ্যেবান্তাঙ। কঃ প্রাথাঙ যদেষ আকাশ আনন্দো ন শ্তাং।” 
_-তৈত্তিরীয়োপনিষত। ২1৭ 

_কে ঝাচিয়া থাকি; কে নিঃশ্বাম ফেলিত, যদি এই আকাশ আনন্দ 
না হইত ! | 

কেবল সত্তার মধ্যেই জীবনের একটি গুট আনন্দ আছে, 
পরম ছুঃখের মধ্যেও যাহার অবিচ্ছিন্ন উপলদ্ি মানুষকে নুতন 
কম্মপথে চালিত করে। 

মনে হয়, ধনপ্তয় এই গুঢ় জীবনানন্দ উপলদ্ধি করিয়াই 
কাব্যবস্তুর এরূপ সজ্জা দিতে পারিয়াঁছেন। 

আনন্দবর্ধন এই কথাকেই মনদ্ষিতাপূর্ণ একটি সংক্ষিপ্ত 
বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন, | 

এমন কোনও বস্থুই নাই যাঠা চিত্তবত্তিবিশেষ না জন্মায়, এবং 
যাহার উপাদান বা গ্রহণ হইলে তাহা কবির অর্থাৎ কাব্যের বিষয় 
নাহয়।" 

সহজ ভাষায় বলা যায়,_যাহা কিছু চিত্তের গোচর হয়, 
তাহাই অবস্থা-বিশেষে কাব্যের বিষয় হইতে পারে। 

কেবল ইয়াংসিকিয়াং এর নুখসমৃদ্ধিময় চিত্র নয়, তাহার 
ভয়াবহ প্লাবন, জনবসতি-ধ্বংস, ভাসমান শবদেহের খেলা? 
কেবল ূধয-চন্্র তারকা নয়, বনের ক্ষুদ্র জোনাকি পোকা, 


(১) ধ্বন্তালোক, ৩1৪৩) টীকা) পুঃ ২২ 


(১) কবি কর্ণপুরের মতে এই রচনা যোগ্যতার অভাব-হেতু বাক্য 


বস্তু ও বিভাব 


দরিদ্র কুটারের ক্ষীণ দীপ অথবা অমানিশার গভীর অন্ধকার; 
কেবল এশ্ব্্য, সাত্রাজ্য, প্রাচ্য নয়, দেন্য, দুভিক্ষ, অভাব; 
কেবল মহাপুরুষ বা কৃতীপুরুষ নয়, অতি সাধারণ বঞ্চিত ও 
অত্যাচারিত কৃষক বা শ্রমিক; কেবল ব্যক্তিমানম নয়, যুগ- 
মানস ও সমাজ-মানস__সকলই সমান ভাবে কাব্যের বিষয়বস্ত 
হইতে পারে, যদি তাহা উপযুক্ত সাড়া জাগাইয়া কবির অন্তরে 
প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। 
ধনঞ্জয় বলিয়াছেন বস্তু দূরের কথা, কবির 'প্রতিভা-বলে 
অবস্তু যাহা) যাহার সত্তা কেবলমাত্র কল্পনাগত,তাহাও কাব্যের 
বিষয় হইয়৷ আনন্দ জন্মাইতে পারে । 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের-__ 
“কুন্মলোম-পটাচ্ছনঃ শশশূঙ্গ-ধনদ্ধরঃ| 
এব বন্ধ্যান্ুতো। যাতি খপুঞ্প-কুৃতশেখরঃ ১ 
_-কুম্মীলোমের বদন পরিয়া শশশৃঙ্গের ধন্গ লইর়া এই বন্ধ্যার পুত্র 
চলিয়াছেন, মাথায় তাহার আকাশকুম্থমের মালা ! 
__এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতে অবস্ত অর্থাৎ অসন্তুব বন্ত্-সমূহের 
বিচিত্র সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া পাঠকচিন্তে আনন্দের সঞ্চার করা 
হইয়াছে। 





হয় নাই, কিন্তু ইহা কাবা হইয়াছে। জবা £ঠীলঙ্কারকৌন্তত, ১২, 
বৃত্তি পৃঃ ৮। 


৪৬৯ 


কাব্য-রচনায় 
বস্তু 


8৭০ কাব্যালোক 


এইবিয়ে রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে বলিয়াছেন, + 
রবীন্রনাথের “মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিষ্টা। তার সতাতা 
লা মান্থষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্ে নয়। সেটা অন্ভুত হোক্‌, 
অতথ্য হোক কিছুই আসে যায় না। এমন কি প্েই অভভূতের সেই 
অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাঁকেই সত্য ব'লে 
স্বীকার করে নেবে! মাশুষ শিশুকাল থেকে নানাভাবে আপন উপলব্ধির 
ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ছব তাঁবি থেকে । কল্পনার জগতে চায় সে 
চোতে নানা খানা 1৮১ 
পাশ্চাত্য কণি লি 
ও পতিতণণেরও . কাব্যের বন্থ-সম্বন্ধে কেবল ভারতীয়দের বিচার এইরূপ 
অনুরূপ বন্ক- নহে, পাঁশ্চান্ত্য কবি ও পণ্তিতগণের সিদ্ধান্তও একই রূপ। 
০ মহাকবি শেকৃস্পীয়র বলেন, 


শেকসপীয়র 
10119 1)0665 6৮০১ 10 & 100 1160? 70]1110, 
10001 (01৮000 000) 11906176088], 
[070 0:61) 60 10611 : 
/00 75 110961776107 10001091011 
110 10109 01 0111005 9201000৮175 0)0 10096128101) 
[10011)5 (17610) 60 91181)05, 
010 0163 60 201 1001)1100 
48 10001 19101691017 0110 8) 1701110. 
_-111151678)1)07-1171165 17607) 
40% 7 86, 0.১ 12-17 
_কবির চকষ সুন্দর উন্মাদনায় ঘূর্ণামান্‌ 
কটাক্গে নেহারে বর্গ হইতে ভূতল, এবং ভূতল 
হইতে  ্ 


(3 শ্অমিয়্ চত্রবর্তীকে লিখিত চিঠি, শীস্তিনিকেতন, 
৮ আঁশ্বিন) ১৩৪৩ 1১. 


বস্তু ও বিভাব 


এবং কল্পনায় যেমন স্ফ্মরত হয় 

অজানা বস্তুরাশির রূপ, 

কবির লেখনী গড়ে তাদের মুন্তি ; 

শৃন্য তুচ্ছ বিষয়কে দেয় বাসস্থান আর নাম । 


কবি শেলি গগ্ভপ্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,-- 


“1209৮ ৮9 01101711099 69 19591117659 7 1% 60168 0179 
19205 01 0040 10101) 19 10)056 1)00161000], 2700 16 005 10065 
$0 61200 10101) 19 11096 0910110100১ 


41 19618706 0/ 10৫৫). 


_কাবা সকল বস্তকেই সৌন্দর্যে পরিণত করে ; অতি মুন্দর যাতা, 
তাহাকে ইভ মহিমান্বিত করে, এবং অঠি কুৎসিত যাঁচ1, তাগাতে সৌন্দধ্য 
যোগ করে। 


স্বর্গ হইতে ভূতল এবং ভূতল হইতে স্বর্গ সব্বত্রই ছড়ান 
রহিয়াছে কাব্যের বিষয়বস্তু । কবির কল্পনা যেখানে বসে, 
সেখানেই জাগে রূপ, আসে নাম, রচিত হয় কাব্য । 


কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয় লী হান্ট, প্রারন্তেই 
বলিলেন,_ 
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_ ভুবনে যাহা কিছু আছে, তাহাই কাবোর উপায় বা উপাদান । 


৪৭১ 


লী হান্ট, 


8৭২ 


এবারক্র 


শপেনহর 


কাব্যালোক 


এবারক্রস্ির উক্তি আরও সুন্দর এব! | তিনি 
বলেন, 
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__কাব্যকলার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার এক শক্তি যাগ বোধ-গম্য 
সমগ্র জগংকে বর্ণনা করে,.."আত্বসম্পূর্ণ জ্ঞান ও কেবল আনন্দময় 
জীবনের মুহূর্ধর্ূপে আমাদের চিত্রবৃত্তি যাহা কিছু লাভ বা গ্রহণ করিতে 
পারে, তাহাও বর্ণনা করে। 


আনন্দবর্ধন ও এবারক্রম্থির কাব্য-গত বস্ত-জ্ঞানের সাদৃশ্য 
বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । উভয়েই চিত্তবৃত্তির প্যাপারকে আগে 
লক্ষ্য করিয়াছেন। 


এই বিষয়ে শপেনহরের মত বলিয়া কেরিট যাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আমাদের তৃপ্ত করে। 
কেরিট লিখিতেছেন) 
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'*প্রত্যেকটিই নিজ বিশিষ্ট তাবে সুন্দর এমন কয়েকাট মাত্র 
রা বন্ত নাই, কিন্তু জগতের প্রত্যেকটি বন্তুই লৌন্দ্য্যময় বলিয়া 


বস্ত ও বিভাৰ 8৭৩ 
ষ্ট হইবার ফোগা, সন্তবতঃ বহু বিভিন্ন ভাবেই ঘোগ্য, যদি কেবল 'আমরা 
উপযুক্ত প্রতিভার অধিকারী হই। 
উপযুক্ত প্রতিভার বলেই ধনগ্নয়ের কথিত কধি-ভাবনা 
দ্বারা ভাব্যমানতা সন্তবপর হয়। 


(২) 
বিভাব 


এখন প্রশ্ন,এই বস্থ কি ভাবে বিভাব হয়, কি ভাবে বন্তকি ভাবে 
চিতবৃত্তির গোচর হইয়া কবিভাবলা দ্বার! ভাব্যমান হষটয়া বিভাবইয 
থাকে। বস্তুতঃ প্রশ্ন দুইটি নয়, প্রশ্ন একটিই মাত্র, কেননা 
নম্বর বিভাবে পরিণত হওয়া, আর কবিচিত্তের গোচরীভূত 

ওয়া, অথবা কবি-ভাবনা দ্বার! ভাব্যমান হওয়া স্বরূপত; একই 
ব্যাপার। 


নুক্মাবিচারে বস্তু ও বিভাব এক নয়। বস্তু বিভাবে পরিণত যত 
হইয়া কাব্যরস জন্মায়, অথবা কাব্য-গত বিভাবের আদি রূপই পার্থক্য 
বন্ত, যেমন দেবপ্রতিমার আদিরপ মৃংপিগ্ড মাত্র। বস্তু 
বহিরগতের সত্াময় পদার্থ, বিভাব কবির চিত্জগনের বৃত্তিময় 
সন্তা। তাই বস্তু লৌকিক, বিভাব অলৌকিক । 

কেবল *বিভাব নয়, পৃর্ধেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে কার্যের 
বিভাব, ভাব ও রম সকলই অলৌ.কিকূ। যে ভরতমুনি নাট্য- 
শান্তর প্রারস্তে নাট্যের বিষয়বন্ত বুঝাইঠে গিয়া মপ্তদবীপের 
যাবতীয় কর্ম, ঘটনা, ভাব ও অবস্থার কথা বলিলেন, তিনিই 


8৭8 


বিভাবের 
অলৌকিকতা 


কবির বন্ু- 
উপলব্ধি 


কাব্যালোক 


কিন্তু নাট্যের আত্ম-ভুভ রসের বিশ্রধণ-কালে ধৃন্ত নয়, কেবল 
মাত্র বিভাবের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বিভাব 
হইতেছে নাট্য বা কাব্যের শব্দে সমগিত বাহা জগতের বস্তু । 
এই বস্তু শবে সমগসিত হয় কবিচিত্তের ব্যাপার-বিশেষের মধ্য 
দিয়া। কবিচিত্তের এই ব্যাপার হইতেছে কবিচিত্তের 
অধিবাসন বা অনুরপ্ন। এই অধিবামন বা অনুরঞ্জন ক্রিয়। 
হইতেই অলৌকিকতা আসে এবং বস্তু বিভাবে পরিণত হয়। 
পূর্ধেই দেখান হইয়াছে আনন্দবর্ধনাচাধ্য এবং এবারক্রত্বি 
উভয়েই কাব্যের বন্তু-বিচারে কবিচিত্তের ক্রিয়া বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিয়াছেন। 


বন্তুসম্পর্কে কবি-চিত্তের ব্যাপার কি? প্রতিভানশালী কবি 
তাহার অপূর্ব প্রতিভা অর্থাং সাক্ষাদর্শন বা ৮1910 নামক 
শক্তিদ্বারা বহিগতের বস্তুকে উপলব্ধি করেন, এই উপলঙ্গি 
কিন্তু ফটোগ্রাফি বা আলোক-চিত্রণ নয়। বাহা জগতের 
লৌকিক বস্তু তাহার যথাস্থিত রূপ-সমাবেশ লইয়া! কবিচিত্তে 
প্রবেশ করিতে পারে না। কৰি দর্শনের কালে দৃশ্য ঘটনার 
কোন কোন অংশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন, কোন কোন অংশ 
হয়তো মোটেই লক্ষ্য করেন না, কোন অংশ উনকৃত করিয়া 
কোন অংশ বা অত্িকৃত করিয়া দেখেন। তারপর এই অংশ- 
সমূহ সমন্বয়ের মধ্য দিয়া কবিচিত্তে এক সুসংলগ্নতা! ও মমগ্রতা 
লাভ করে; এবং কবির স্বাভাবিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে 
বিচিত্র অনুষঙ্গ-অনুযায়ী তাহার একটি তাংপধ্য--একটি ভাব 


বস্ত ও বিভাব 


ও অর্থরূপ গ্োতিত হইয়া উঠে, ইহাই কবিচিত্তে বস্ত-্বরূপের 
প্রকাশ, বা কবিচিত্তের অধিবাসন-ক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এই 
ব্যাপারে বন্তর লৌকিকতা ক্ষু্ন হয়, তাহা হয় অলৌকিক, 
শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া তাহা হয় বিভাব। নাট্য বাকাব্যের 
কারবার এই বিভাব লইয়া। 

এই বিভাঁব লইয়া কিন্তু [73691197) বা 10581157) অর্থাং 
বস্ত-তন্্ বা ভাব-তন্ধের প্রশ্ন উঠে না, তাহা আসে বিশেষ বিভাব 
অথবা কবিচিন্তের বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী এবং কাব্যরচমার বিশেষ 
কৌশল-প্রয়োগ লইয়া। যে প্রক্রিয়ার কথা লিখিত হইল, 
তাহা সকলেরই চিত্তে বন্ত-গ্রহণের সময়ে আল্লাধিক পরিমাণে 
লক্ষিত হয়। হ্ৃষ্টিববিষয়ে কবি প্রজাপতির তুল্য বলিয়া তাহার 
চিত্তেই ইহা প্রবল ভাবে ঘটিয়া থাকে। ওয়াল্টার পেটার 
বলেন, সত্যসন্ধ এতিহাসিকের বেলায়ও ইহার অন্যথা হয় না, 
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_উদাহরণ-্বরূপ বলা যায়, এঁতিচামিককে সম্পূর্ণ সতা-নিষ্ট উদ্দেগ্ 
লইয়াও তাহার নিকট উপস্থাপিত রাশি রাশি ঘটনার মধ্য হইতে নির্বাচন 
করিয়া! লইতে হয়? এবং এই নির্বাচনকালে তাহার নিজের ভাব বা 
প্রকৃতির এমন কিছু প্রয়োগ করিতে হয়, যাহা বরিরজিঠাং হইতে আসে না, 
আসিয়া! থাকে তাহার অন্ত ষ্টি হইতে। 


৪8৭৫ 


বস্তুর বিভাবতা 
ও 11091131)) 


8৭৬ 


স্মুকরণ-- 
ব্ভাবের 
সম্গাদন! 


শম্ুকরণ ও 
নবীকরণ 


কাব্যালোক 


(৩) 
অন্করণ 

আমাদের মনে হয় বিভাবের সম্পাদনাই বস্তুর অনুকরণ 
আরিষ্টটল্‌ যাহাকে বলিয়াছেন [11706515 বা 1101500]1 
কবিচিত্ত দ্বারা বাহিরের বন্তু গ্রহণই বস্তুর বিভাবতা। সম্পাদন 
অথবা বস্তুর অন্ুকরণ। বিভাব বন্তর সদৃশ হইয়াও বন্তর 
নিখুত প্রতিচ্ছবি নয়। কবিচন্ত জড় দর্গণ-সদৃশ নয় যে বন্ত 
তাহাতে মহজ নিয়মে প্রতিবিশ্থিত হইয়া আপনি গ্রকাশ পাইবে। 
বন্তর অনুকরণের মধ্যেই বস্তুর এক অভিনব সংস্করণ ও 
অভিনব প্রকাশ হইয়! থাকে। বনস্থ ও বিভাবের বাহ মার 
উপলন্ধি করিয়াই প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের 
আচাধ্যগণ ভাষায় ইহাকে অনুকরণ-প্রক্রিয়া বলিয়া 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অনুকরণ পশ্চাংকরণ হইলেও 
ইহা করণ। এই করণব্যাপারে স্গরিব্যাগার কিছু নিহিত 
থাকিবেই। দেশ, কাল এনং বিষয়-সন্নিবেশের সহিত 
চিন্তাবস্থা নিয়ত পরিধন্তিত হইতেছে । মন যাহাকে গ্রহণ 
করে, তাহাকে তাহার আত্ম করিয়া লয়। কবিচিত্তে বিষয়ের 
গ্রহণই বিষয়ের তংকালের জন্য কবি্ববূপত। প্রাপ্ত হওয়া। 
অতএব বস্তুর অনুকরণের মধ্যেই বস্তুর নবীকরণ বা! নবস্থষ্টিকরণ 
থাকে। এমন কি কবি-নিশ্মিত কাব্য-পাঠেও পাঠকের চিত্তে 
বন্ধুর যে প্রকাশ হয়, তাহা কর্কিচিত্ডের প্রকাশ হইতে কিব্ধিং 
ঘতন্থ হইয়া থাঁকে। কেননা এখানেও বিষয়-গ্রহণের সঙ্গেই 


বস্ত ও বিভাব 


পাঠকের ব্যক্তি-বোধের মধ্য দিয়া বিষয়ের কিঞ্িং নবীকরণ 
হয়। কালিদামের মেঘদূত কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন 
নিজ ভাবময় ব্যক্তি-বোধের মধ্য দিয়া, তাই তাহার রচিত 
মেঘদূত প্রবন্ধে অভিনব মেঘদূত প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই অনুকরণ কথাটি আমাদের অলঙ্কারশান্ত্ে, বিশেষতঃ 
শিল্প-শাস্তে খুবই গ্রচলিত | 
বর্ধমান অধ্যায়ের আরন্তেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি ভরত 
নাটককে বলিয়াছেন, 
“লো কবৃত্তানুকরণ”, “সপুদ্ধীপান্থকরণ”। 
পরবন্তী কালে দশরূপককার ধনগ্রয়ও নাটকের অনুরূপ 
সংজ্ঞাই দিয়াছেন, 
“অবস্থান্কৃতি নাটাম্‌।” --দশরূপক) ১ 
_-লোকসমাজের অবস্থার অন্ুকরণই নাটা 
বিফুধন্মোত্তর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় 
“বথা নু তথ| চিত্রে ব্রৈলোক্যান্ুক্তিঃ স্তৃতা |” 
“নৃত্তং চিত্রং পরং মতম্‌।” চিত্রসথত্র, ৩৫1৫৭ 
_ষেগন নৃত্যে তেমন চিত্রে উভয়েতেই ব্রেলোক্যের অন্ককরণ দেখা 
যায়। নৃত্যই শ্রে্ট চিত্র। 
শ্রীকুমার শিল্পরতবগ্রন্থে চিত্রসন্থন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া 
বুঝাইয়! লিখিয়াছেন,_ 
“জঙ্গম। বা স্থাবরা বা যে সন্তি ভৃবনত্রয়ে | 
তৎ তৎ স্বভাবত স্তেঘাং করণং চিত্রম্‌ উচাতে |৮-_শিল্পরত্ব, ৪৬২ 
-তিন ভুবনে জঙ্গম বা স্থাবর অর্থাৎ গতিশীল বা+স্থিতিণীল থাহা কিছু 
আছে, তাহাদের স্বাভাবিকভাঁবে তদ্রপ করণই চিত্র । 


8৭৭ 


প্রাচীন শা 
“গ্রনুকরণঃ-এর 


প্রয়োগ 


শিল্পশানের 
অনুকরথ 


৪৭৮ 


কাব্যালোক 


এখানে স্বভাবিকভাবে তদ্রপ করণই অনুকরণ | 

ভরত নাট্যকে “লোককবৃত্বান্ুকরণ' বলিবার সিটি উহার 
্বরূপ-স্বশ্বন্ধে বলিয়াছেন, 

*ত্রেলোকশ্তাস্য সর্বম্য নাট্যং ভাবানকীর্ভম।" 
-সনাট্যশাস্ত্ঃ ১১০৭ 

-নাটা হইতেছে এই নিখিল ভ্রিলোকের ভাবরাশিব অন্ুকীর্তন। 

উভয় উক্তির সামপ্রস্তয করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে 
যে, অন্থুকরণ দ্বারা বস্তুর কেবল বাহামৃন্তি নয়, অস্তঃস্থিত 
ভাবমূর্তির পরিস্ফুটনও বুঝাইতেছে । “ভাবান্থকীত্তন” পুরে 
উল্লিখিত হওয়ায় বস্তর প্রাণপ্র ধন্মের প্রকাশই মুখ্য এবং 
বৃত্তান্থকরণকে তদনুকল্প প্রকাশ বলিয়া গৌণ বুঝিতে 
হইবে। নাট্য-সমূহের কথাবস্ত বিশ্লেষণ করিলেই এই বিষয়ের 
যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। 


নাট্যশাস্ত্রের স্তায় শিল্পশাস্ত্রেও লিখিত আছে,__ 


“তত্র তন্ত্রোচিতাকার-রসভাব-ক্রিয়ান্বিতম্‌। 
চিত্রং বিচিত্রফলদং ভর্ভ,ঃ কর্ত,শ্চ সব্বদ] ॥ 
--শিল্পরত্ব। ৪৬১২ 


-চিত্রে সমুচিত আকার অর্থাৎ রূপ থাকিবে, আরও থাকিবে 
সমুচিত রস, ভাব ও ক্রির1; তবেই তাহা সর্বদ! শিল্পকর্ত। এবং তাহার 


ভর্ভী অর্থাৎ গ্রতিপালককেও বিচিত্র ফল দান করিবে। 


অনুকরণ হয়* রূপের, তাহাই যখন শিল্পীর তুলিকাপাতে 
সমুচিত ভাব ও রসে এবং সমুচিত ক্রিয়া দ্বারা অভিব্যক্ত 


বন্ত ও বিভাব 


হইবে, তখনই সেখানে প্রকাশ গাইবে অন্তগুটি জীবনের 
মহিমা, যাহ! অন্নুকরণের অতীত। 


নৃত্য ও চিত্রশান্ত্রে এই অনুকরণ কি এবং ভাহা কি ভাবে 
রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও আলোচনা করা যাইতেছে । 

প্রাচীনকালে চিত্রশাস্ত্র নৃত্য-শাস্ত্ের একটি অঙ্গ বলিয়া 
বিবেচিত হইত। চিত্রমৃত্রে তাই লিখিত আছে, -চিত্রশাস্তে 
যাহা অন্ুভ্ত, তাহা নৃত্যশান্ত্র হইতে বুঝিতে তইবে। 
নৃত্যে একদিকে আছে সঙ্গীত তালে তালে যাহার ছন্দস্পন্দন 
অনুভব করা! যায়, আর একদিকে আছে চিত্র প্রতিক্ষণে যাহা 
নটের অঙ্গ-বিন্যাসে প্রাণময় হইয়! জীবনকে পরি্র্ত করিয়া তুলে। 
এ জীবন যেমন বিচিত্র মন্ু্-জীবন, তেমনই ইহা গশ্ু-পক্ষী 
বৃক্ষলতা অথবা শৈল-সমুদ্রের জীবন। লক্ষ্য করিলেই বুঝা 
যাইবে নৃত্যে বা চিত্রে জীবনকে পরিক্র্ত করার অর্থ সমুচিত 
ভাবাভিব্যক্তি দ্বার বস্তুর গ্রাণ-গ্রদ ধর্মকে আব্ষ্িত করা; 
ইহাই নৃত্য বা চিত্রের ভ্েলোক্যান্থকৃতি। একটি সহজ 
উদাহরণ লওয়! যাইতেছে। সাগর-ৃত্য বা ক্রতা-নৃত্য, অথবা 
ঝটিকা-নৃত্য, কিংবা খতু-রক-ৃত্য হইতেছে। ইহা স্পষ্ট যে 
অনুকরণ দ্বারা গ্রীক শিল্পী গণ যাহা বুঝিতেন এখানে তাহা 
প্রয়োগ করার প্রশ্নই উঠে না; কেননা এই সকল প্রাকৃত বন্তর 
যথা-স্থিত বা যথা-দষ্ট স্বরূপের অনুকরণ সন্তব নয় সাগর-নৃত্যে 


সফেন সলিলরাশি কোথায়? লতা-নৃত্যেই বাঞগেলৰ পুষ্প-পল্পব 


কোথায়? এমন কি নৃত্যচ্ছনদে উত্তাল তরঙ্গোচ্ছাস অথবা 


৪৭৯ 


চিত্রশান্্ ও 
নৃতযশান্ত 


৪8৮০ 


অন্ুকরণের হার্থ 


চিত্রের ব্যপক 
পদ্ধতি 


কাব্যালোক 


দোলায়িত সুকুমার গতি কি অবিকল সমুদ্রবিক্ষোভ কিংবা 
লতার লীলায়িত ভঙ্গীর অনুরূপ? অথচ শাস্ককার পর্ডিতগণ 
অনুকরণ শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন ; অনুকরণশৰ দ্বারা তাই 
বুঝিতে হইবে একদিকে বস্তুর বাহরূপের সর্শীকরণ, অপর 
দিকে তাহার রূপাতীত প্রাণপ্রদ্‌ ধর্মের আবিষ্ধপ্ণ। এই ছুই 
ক্রিয়াকে একত্র করিয়া আমরা বলিতে চাই নবীকরণ। ইহাই 
ভারতীয় শাস্ত্রে ব্যবহৃত অনুকরণ-শবের অর্থ। ভারতীয় 
অজন্তা বা ইলোরার গুহা-চিত্র, অথবা ভাক্কধ্যে নটরাজ কিংবা 
ধ্যানী বুদ্ধের প্রস্তর-মূত্তি লক্ষ্য করিলেই আমরা ভারতীয় 
অনুকরণ শব্দের সম্পূর্ণ ঘ্োতনা উপলদ্ধি করিতে পারিব। 


, চিত্রশিল্পের ছুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অন্ুকাপক ও ব্যগ্ুক। 
ভারতীয় চিত্রে ব্যঞ্জকপদ্ধতির প্রাধান্থ, তাহা কখনও বস্তুর 
হুবহু নকল হইতে পারে না। শিল্পাচাধ্য নন্দলাল বসু 
আধুনিক ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।__ 


“শিল্প হল হ্ষ্ট। স্বভাবের অছুকরণ নয়। বাহা স্বভাবের 


মধ সুট্টিরি যে আবেগ নিরন্তর ক্রিগাণীল শিল্পীর স্ব-ভাবেও 


তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া; সুতরাং অমুকরণের কথা উঠে না1-:.- 


আলংকারিকদের ভাবায় বলতে গেলে, শিল্প হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। 
একটু রূপ, একটু রও, একটু রেখা দিয়ে ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা ও 
বেদনার অন্তরঙ্গ জাগিয়ে তোলা তার কাক্জ | 


ৰা 


_শিল্পকথা, পৃঃ ৩৬ 


বস্তু ও বিভাব 


ভারতীয়শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রমাণ আমাদেরই অনুকূলে 
শিল্প অনুকরণ নয় বলিয়া প্রাটীন শিল্পশাস্ত্রের অনুকরণ 
শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তিনি আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। 
শিল্প কেন স্থল অনুকরণ নয়, তাহার কারণটিও শিল্পাচাধ্য 
চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 

এই অন্ুকৃতির মূলে রহিয়াছে এক বিম্ময়-বোধ বা অস্ত 
রম, এক অপূর্বব “%/07067-3 । কবিচিত্ত যখন বাহ্থা 
জগতের বপ্ত দেখিয়া চমতকৃত হয়, জীবনের অসীম রহুস্ত উপলব্ধি 
করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়, তখনই অদ্ভুত রস সঞ্চারের সঙ্গে 
সঙ্গে শবরাশি দ্বারা অনুকরণেচ্ছা জাগে, ইহাকেই আমরা 
বলি স্থির প্রেরণা । বস্তু স্বরূপ প্রকাশদ্বারা বিশ্ময়-ভাব উদ 
ন| হইলে অনুকৃতির ইচ্ছা বা চেষ্টা হইতে পারে না। সকল 
্থষ্টির মূলে তাই মানবচিত্তের বিশ্বয়-ভাব, সকল রসে অনুস্থাত 
রহিয়াছে অদ্ভুত রস, 

'সর্ধত্রাপ্যদুতো রঃ । 

গ্রীক্‌ দার্শনিক আরিষ্টটল্‌ তাহার স্ুগ্রসিদ্ধ কাবা-সুত্রের 
প্রারস্তেই কাব্য প্রভৃতিকে 9৭০95 ০ |0018007- 
অন্ুকরণ-প্রকার বলিয়াছেন। এই অনুকরণ শব্দটি আরিষ্টটুলের 
পূর্ব প্লেটো-কর্তৃক এবং প্লেটোরও পর্বববর্তী গণ-কর্তৃক প্রযুক্ত 
হইয়াছে। : পণ্ডিতগণ মনে করেন পুব্বকালাগত বলিয়। 
আরিইট্ন্‌ শবটি কাব্য-স্বরূপ বুঝাইবার প পক্ষে কে অনুপযুক্ত ইইলেও 
(১) 110 1. 04116 1. , ূ ্ 


৩৯ 


৪৮১ 


নিভাব ও বিশ্ব 


আগিষ্টুদ্‌ ও 
অনুকরণ-ততব 


৪৮২ 


কাব্যালোক 


ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবে তিনি আর্থ-ব্যান্তি ঘটাইয়। 
শব্দটিকে কাধ্যতঃ নৃতন ভাবেই প্রয়োগ করিয়ানুছন। আরিষ্টটুল্‌ 
কাব্য-সন্বন্ধে বলিতেছেন, | 

রত 1ট 13 1006 6119 10170010101 610 1066 60 01869 1088 


199 10810007100, 108৮ চ5119/ 2108 1101010010)%1700 18 1009991019 
80090701106 60 6109 19 01 10:011)1116 0. 0000098165,% 


1786 1১086805১15. 4, 

--কবির কাধ্য হইতেছে, যাহা ঘটিয়াছে তাহার নয়, কিন্তু যাহা! ঘটিতে 
পারে) সস্তাব্যতা ব। গ্রয়োজনীয়তার বিধি অনুযায়ী ধাহা ঘটনীর, তাহার 
বর্ণনা কর] । 

এইরূপে পরেও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,__বস্ত-বিচারে 
অসম্ভব কিন্তু ঘটনীয় বস্ত্র অপেক্ষা, সম্ভবপর অঘটনীয়তা সমধিক 
বরণীয়। 

আরিষটুল্‌ অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া শিপুণ চিত্রকরদের 
উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, 

€110765, 10119 16107:00001010 &5 019010061৮0 10200 01 69 


01:101179], 1018109 8 11150109595 11101) 19 6709 60 1110 000 3০% 
10700 1068001101,7, 


-_402%, 4171. ৪ 


_ভাহারা মূলের বিশিষ্ট রূপ অঙ্কিত করিয়া এমন সাদৃশ্য পরিস্ছুট 
করেন, যাহা জীবন সম্বন্ধে সত্য, অথচ পুর্বাপেক্গা অধিকতর মনোহর । 


(১) 776 120620$১ 58717 7 5177 16. 


বস্ত ও বিভাব 


_-কবিও সেইপ্রকার বস্তু-সাদৃশ্য স্থাপন করিয়া তাহাকে 
সমধিক সুন্দর করিয় নিম্মাণ করিবেন । 

ইতার পূর্বে অনুকরণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াই আরিষ্টল্‌ 
লিখিয়াছেন,_- 

£11179 1500 1001700 00.1100100001১,১,-,]ট 01760899165 
11118600750 ০1 010 01:66 0191609,--6101005 8৯ 6116ড 59 0 
96১ 01029 88 0705 20 810 01: 01190211869 190 0 6/11)7/9 &$ 
1156 0/71 £০ ৪৫. (ইটালিকৃদ্‌ আমাদের দেওয়া) 

71010, ২৯) 4, 

--কবি অন্ুকরণ-কারী বলিয়াই তিনটি বিষয়র একটি অনুকরণ 
করিবেন, বস্তপমূহ যে ভাবে ছিল অথবা আছেঃ বস্থসমূত মে হাবে আছে 
বলিয়া বলা বা মনে কর! হয়, অথবা বস্থসমূচের যে রূপ হওয়া উচি 

আরিঞ্টটুলের স্বত্রেই অনুকরণ শবের এই এর্থব্যান্ত লক্ষ্য 
করিয়া বুচার তাহার অনুসরণে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, 
আরিষ্টুল্‌ 4177119107, শব্দ দ্বারা কাব্যে বুঝাইয়াছেন 
৭9০0407? অর্থাৎ নিম্মাণ করা, উৎপাদন করা, অথবা 
+০7604177 00001011210 এ 1706 £06৫. অথাৎ কোন প্রকৃত 
ভাবানুযায়ী স্ট্টি কর! ।; | 

আমরা দেখিতেছি পাশ্চান্তেও অনুকরণ শবের গ্যোতনা 
আমাদের অনুকরণ শবের অন্থুরূপ। উভয়ই শেষ পধ্যন্ত 
সনৃশীকরণ ও নবীকরণ__নব-্ৃষ্টি-করণ বুঝায়। 


£-/- সী -:-75555525358545 


| (১ ) 80800106, ৪ 0,৪০7 ও 7১০০৪ ৪ ঢা 1119 4১1, 
01. 11) 1 153 


৪৮৩ 


বূচার-কৃত 
অন্করণ-এর 
অর্থ 


৪৮৪ 


ওয়ান্টার 


কাব্যালোক 


এই বিষয়ে ওয়াল্টার পেটারের একটি উক্তি বাস্তবিকই 


পেটারের মগ্তধা মনোহর, 
নোহর, 


অনুকরণের 
তাত্পয] 


অনুকরণ-ব্যিয়ে 
কফ্োচে 


“1161৮ 810 0096 19 116 8]] 07৮ 1108 ৪ 10 0 আঞয 
11001090159 01: 16101000086 01 006--0000)) 00010, 0৮ 
170100176--15 010 7009010/9010 01 5001) 190 89 0001090660 
10) 5091) 01 8, 9)60100 19090119160) 11) 163 10616107099, 163 
ড0116101 ৪110 [0001৮ _-4171)766806207, 191/16. 


_-অন্তান্ত শিল্প যে গ্রকার বস্তু অর্থাৎ আকৃতি, বর্ণ বা ঘটনার কোনও 
রূপে অনুকরণ বা পুননিম্মীণ করে, সাহিত্য-শিল্পও সেই প্রকার এমন 
সকল বস্ত বর্ণনা করে, ঘাহা রুচি, ইচ্ছা এবং শক্তি বিষয়ে এক বিশিষ্ট 
ব্যক্তি-বোধের সহিত সন্নধ-যুক্ত। 

এখানে লেখক স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিলেন যে, 
সাহিত্যের অনুকূত বা গুননিশ্মিত বস্তু সর্বদাই "5০11 ৫ ৫ 
50601/10 1১675076111 বা বিশিষ্ট ব্যক্তি-বোধ্রে সহিত অভিন্ন 
হইয়া প্রকাশ পায়। অনুকৃতি তাই কখনও আঁলোকচিত্রণ 
কিংবা দর্পণের প্রতিবিস্ব মাত্র নয়; তাহা বিশিষ্টি রুচি- 
প্রকৃতিময় ও নবস্থষ্টির স্পন্দনময় মানবাত্বায় প্রতিভান বা! 
প্রকাশ। 

দার্শনিক ক্রোচেও 97109810170 78005" অর্থাং 
নিসর্গানুকরণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 
ইহা বিজ্ঞান-সম্মভ ভাবেই বুঝায়,” 

513610:6801096100. ০0 11190161020, 01 089019১ & 10110] 01 
[070100062 « 

_নিনর্ের অন্তস্থাপন বা উপলব্ধি, এক প্রকার জ্ঞানমাত্র। 


বস্ত ও বিভাব 


কিন্তু ইহার পরেই তিনি মন্তব্য করিলেন,__ 

অর্থোপলন্ধির স্বাভাবিক ক্রম আরও স্গঞ্টৰূপে অনুস্থত 
হইলে অন্য প্রতিপাগ্ঠটিও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় এবং 
তাহা হইতেছে, 

£...0৮ 13 6119 47621504018 0" 22661)27)10 111680101) 0 


1090019,১ 
41151161063) 01, 11. 7) 29, 


_নিসর্গের ভাবাঙ্গস্দুরণ অথবা তাার ভাবাঙ্গময় অন্থকরণই 'আর্ট। 

অবশেষে ক্রোচে স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন জীবন্ত-প্রায় 
চিত্রিত মোমের মৃত্তিগুলি বিম্ময় জন্মাইলেও উহারা আাটের 
86960,900 178510107, বা সৌন্দধ্যানৌধগত আত্মোপলব্ধি দিতে 
পারেনা । মায়া বা ইন্দ্রজাল রচনার আনন্দ অনেক নিয়ন্তরের, 
আটের আনন্দ শান্ত ও উর্দধান্তরের | 


(৪) 
রূপ ও রস 
বিভাবন! শব্দ লইয়া! আমরা পূবের আলোচনা করিয়াছি।১ 
বিভাবিত করার অর্থ__আম্বাদরূপ অস্কুরটিকে উংগন্তির যোগ্য 
করা, সহজ ভাষায় বল! যায়, _রসে পরিণত করা। বন্ত তখনই 
বিভাব হয়, যখন তাহা কবিচিত্তের অধিবাসনে এমন রূপ লাভ 
করে, যাহাতে শবে সমপিত হইয়া সহজেই সামাজিকের চিত্তে 
ভাব বা রম্যার্থ উদ্ধদ্ধ করিয়া তাহাকে রঙ্গে বা রমাবোধে 


পপি ৮০ শিপ শা শশ্টাশাতশ ২ ৯ পতন ০০ শশা 


(১) কাব্যালোক, ১২১-১২২এর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 





দা সস 


8৮৫ 


বিভাঁব ও রূপ 


8৮৬ 


রীপ ও গস 


স 


কাব্যালোক 


পরিণত করিতে পারে। বিভাব তাই বাহির বস্তু নয়, বস্তুর 
কাব্য-গত রূপ । রূপই রষস্থ্টি করে, বন্তু নয় 

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক মনে 
করি। আমরা প্রথমাধ্যায়েই ভাব ও রম্যার্থ এবং রস ও 
রম্যবোধ-_এই ছুই প্রকার ভাগের কথা বলিঘ়াছি। যেখানে 
রস ও রম্যবোধের মধ্যে শ্ুহ্মভেদ করিবার প্রশ্ন উঠেনা, সেখানে 
প্রচলিত সংস্কার-অন্ুযায়ী একমাত্র রস শব প্রয়োগ করাই 
স্বিধা এবং এখানে তাহাই করা হইতেছে । বিভাব বা 
রূপের সম্পর্কে রম ও রম্যবোধের মধ্যে পার্থক্য করিধার 
কিছু নাই। তাই “রস' বলিলে রস ও রম্যবোধ, এবং ভাব 
বলিলে ভাব ও রম্যার্থ, এমন কি স্থল-বিশেষে উহাদের পরিণতি 
রস ও রম্যবোধও বুঝাইতে পারে। প্রসঙ্গ বুঝিয়া অর্থের 
ব্যাপ্তি বা সাঙ্কাচ করিতে হইবে। 

বিভাব ও ভাব, সাহিত্যে অভিন্ন এবং অবিচ্ছেছ্া। 
বিভাব ও ভাব বলিতে এখানে রূপ ও রসই বুঝ! 
যাইতেছে । উভয়ের মধ্যে কোন তুলনার প্রশ্ন উঠে 
না। তথাপি রসের অথবা রম্যবাোধেরই সর্বময় প্রাধান্য 
বলা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে রূপ বুঝি বিশেষ 
কিছু নয়। ইন্ষুরসকে ইচ্ষুদণ্ড হইতে পৃথক করিয়া বুঝা 
গেলেও রসকে রূপ হইতে পৃথক করিয়া আস্বাদন সম্ভবপর 
নয়। তথাপি আলোচনার জন্য প্রশ্ন হইতে পারে- 
রূপ প্রধান, না রস প্রধান? রূপ ও রস সত্যই অবিচ্ছিন্ন 


বস্ত্র ও বিভাব 


বলিয়া সঙ্গত প্রশ্ন হইতেছে,রসাশ্রিত রূপ স্থায়ী, না 
রূপাশ্রিত রস স্থায়ী? রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই প্রশ্নটি 
আলোচন! করিয়াছেন এবং রূপের পক্ষেই রায় দিয়াছেন 
রূপের মূল্য বা বিভাবের মধ্যাদা কাহারও অপেক্ষা কম নয় 
বুঝাইবার জন্যই এই প্রশ্নের অবভারণা করা হইয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের উত্তর নিয়ে উদ্ধৃত হইল,_- 


«আমার মতো! গীতি-কবিরা তাদের রচনায় বিশেষ ভাবে রূসের 
অনির্চচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। ঘুগে ঘুগে লোকের মুখে 
এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের পরিমাণ প্রুদশ;ই শুক 
নদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে। এইজন্ত রসেস বাবসা সব্ঝাদা 
ফেল হবার মুখেই থেকে যাঁষ। তাঁর গৌরব নিয়ে গব্ধ করাতে ইচ্ছা 
হয় না। কিন্ত এই রসের অবতারণ। সাঠিত্যের একমা অবলম্থন নয় । 
তার 'মার একটা দিক আছে যেটা রূপের স্থষ্ট। যেটাতে আনে গ্রত্াক্ষ 
অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আছান নয়, ধ্বশির ঝংকার 
নয়।'"...'নাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমর। মান্গষের ভাবের আকুতি 
অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু 
সাহিত্যের মধ্যে ম্্ষের মৃত্তি যেখানে উজ্জল রেখায় ফুটে ওঠে সেথানে 
ভোলবার পথ থাকে না। এই গ্রতিশীল জগতে যা কিছু চলছে ফিরছে 
তারই মধ্যে বড় রাজপথ দিয়ে দে চলাফের! করে বেড়ায় । সেই কারণে 
শেক্ম্পীয়রের লুক্রিম এবং ভিনগ আগ মাযাডোনিস ধার কাবোর স্বাদ 
আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে_-সে-কথা সাম করে 
বলি বা না বপি; কিন্তু লেডি ম্যাকবেখ অথবা * কিং লীয়র অথবা 
আন্টনি ও ক্রিয়োপে্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা ষদ্দি কেউ বলে তা 


৪৮৭ 


কোন্টির 
স্থায়িত? 


রবীক্নাথের 
গায় রূপের পক্ষে 


8৮৮ কাব্যালোক 
হলে বলব তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ০ মে শ্বাভাবিক 


বলছি সাহিত্যের আসরে এই রূপহৃট্টির আপন ধরব ?' 
_পাহিত্যের ঘ্বরূগ। পৃঃ ৫১৫২ 


গে 
রঃ 


রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত; রসের ব্যবসায়ী গীতিকবি বলিয়া 

রবীন্রনাখের এবং তাহার বণিত রূপের মূল্য-সম্বন্ধে আমরা একমত 
সমানাচনা বলিয়া, একটু দীর্ঘ হইলেও তাহার মন্তব্যের অনেকাংশ 
উদ্ধৃত হইল। কিন্তু রস-শষ্টা হইয়াও ভিনি যেন রস- 

সম্বন্ধে সুবিচার করিতে পারেন নাই। রূপের মাহাত্ম্য 
বর বুঝাইতে আগেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন রূপ মানে প্রত্যক্ষ 
অনুহতি। এই প্রত্যক্ষ অনুভূৃতিই তো রম। রস-হীন রূপ 
সাহিত্যের জগতে রূপই নয়, রস-ছব্বল কোন রূপ মহাকালের 

কোন চিত্রশালায় স্থান পাইতে পারে না। স্বষ্ট রূপকে চিত্র 

বলিলেই তাহা রস-লোকের বাহিরে যায় না, কেননা চিত্রের 

স্থায়িত্ব ও মূল্যও প্রধানত; রস-ব্যপ্তনায়।, তাহার কথিত 

লুক্রিম্‌ প্রভৃতির উদাহরণও সঙ্গত নয়, কারণ উক্ত কবিতা দুইটি 





৩ শাপলা শিপ পপ ০০ এলাকা 





পি পাপশতিশা শত পাপ শপ পসপিপসিপীশি 


(১) বিধুধন্মোত্বর মহাপুরাণে তৃতীয় খণ্ডে চিত্রশিল্পের 
আলোচনায় ম্পষ্টতঃ নাট্যের আটটি রসকেই চিত্ররম বলিয়৷ উল্লেখ 
করা হইয়াছে। বন্ততঃ ভরত-গ্রণীত বস-গণনার গ্লোকটিতে (দ্রষ্টব্য 
কাব্যালোক, পৃঃ ৯১৩) “নাট্যে? শবস্থলে “চিত্রে' শব বঙাইয়া চিত্র 
গণনা, করা হঈয়াছে। 


বস্ত ও বিভাব 


গীতিকাব্য-ধম্মে ইংরেজী সাহিত্যে তেমন উৎকৃষ্ট নয়, 
এবং শেক্ষ্পীয়রের জীবিত কালেও তাহার প্রসিদ্ধ নাট্য- 
সমূহের পার্থে তাহাদের স্থান হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 
বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র শেক্ম্পীয়রের রচনা বলিয়াই তাহা 
ভক্ত পাঠকমগ্ুলীর কৌতৃল উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথ 
'সখীপরিবৃতা শকুন্তলা'কে বলিয়াছেন চিরকালের; মেঘদূত 
_গীতিকাব্য, তাহাও কি চিরকালের নয়? ভবভূতি 
ভারতীয় কাব্যের চিত্রভাগ্ডারে কোন অমররূপ দাঁন করিতে 
পারেন নাই, স্বকালেও ঠিনি নুধীগণ-কর্তৃক সমাদৃত হ'ন 
নাই। কিন্তু পরবর্তা যুগে যুগে লোকের মুখে উত্তররাম- 
চরিতের গীতিকবিতার স্বাদ বাড়িয়াই চলে নাই কি? যুগে 
যুগে লোকের মুখে রসের স্বাদ সমান থাকে না অত্য, কিন্ত 
গীতিকবিতার রসপ্রবাহ কেবল একটানা ভখটা নয়, নব যুগে 
তাহাতে নব জোয়ারের জলোচ্ছাম আমিতে পারে, আসিয়াও 
থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রাচীন সাহিত্যের কাদস্বরী প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন রামায়ণ-মহাভারতের পর কানিদাসের যুগে 
ভারতীয় কাব্যে কূপ অর্থাৎ বিশিষ্ট চরিত্রঅস্কন অপেক্ষা ভাব 
ও রসের কারবারই চলিয়াছে বেশি। মন্তব্যটি আমর! 
অসার মনে করি না। কিন্তু ইহাতে কালিদাসের কাব্যের 
স্থায়িত্ব কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় নাই। প্রনঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে 
ভারতীয় অলঙ্কার-শান্ত্রেও চরিত্র বা রূপাঙ্কন অপেক্ষা রসের 
বিশ্লেষণ ও আলোচনারই প্রাধান্য দেখ] যায়। 


৪৮৯ 


৪৯৪ 


রূপ ও রামের 
ভন্নতা 


কাব্যালোক 


মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে মুখ্যতঃ গীতিকাব্য এবং নাট্য- 
কাব্য ও শ্রব্য-কাব্যের তৃলনা করিয়াছেন; উহাতে রস ও 
রূপের তুলনা সম্পন্ন হয় নাই। এই সম্বন্ধে শামরা পুর্বেবই 
মন্তব্য করিয়াছি,_স্থায়ী ভাবাশ্রয়ে রচিত কবিস্রাই সাধারণত; 
স্থায়ী হয়, প্রাসঙ্গিক ভাবজাত কবিতার নার্থঞতা পরিবর্তন- 
শীল যুগ-রুচির উপরই নিভ/'র করে। 

তাহা হইলেও সাহিত্যের আসরে রূপন্থষ্টির আসন ঞ্রব। 
কারণ উত্তম রসের আশ্রয়েই উত্তম রূপের স্থপ্টি, এবং উত্তম রূপের 
আলম্বনেই উত্তম রসের প্রকাশ। বন্তুতঃ প্রকৃত সাহিত্যে চন্দ্র 
ও জোৎস্সার ন্যায় রূপ ও রস অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-জগতে 
যে কয়টি শ্বাশ্বতরূপের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটিই 
রসধন্মে সমান উজ্জ্রল। রসের প্রকাশের জন্াই তো রূপ, 
রূপের নিন্মীণের জন্যই তো রস। এই আলোচনা নাট্য- 
ধশ্মাশ্রিত কাব্য-সন্বন্ধেই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য । গীতিকাব্যে 
অনেক সময়ে বিভাব ছূর্ববল থাকে, ভাব হয় সব্বগ্রাসী; রুপ 
ও রসের সামপঞ্রস্ত যেন থাকে না। কিন্কু এই আলোচন। 
পৃথক ভাবে করা সঙ্গত; কারণ, গীতিকাব্যের জপ এবং 
আঙ্গিক ও তাহার প্রয়োগ-কৌশলও খানিকটা ভিন্ন রকমের । 

(৫) 
বিভাৰ ৰা রূপ-নির্ম্মাণ 

এখন প্রশ্ন, কাব্যে বস্তু হইতে কি ভাবে এই বিভাব বা 

রূপের গঠন হয়? ছুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা সকলেরই 


বস্ত ও বিভাব 


জানা আছে। এক, কোন পৌরাণিক বা এঁতিহাসিক, অথবা 
প্রকৃত বস্তু গ্রহণ করিয়া তদাশ্রিত কবি-চিদ্ডের বিশিষ্ট 
ভাব ও রমের পরিষ্ষটনের নিমিত্ত তাহার আবশ্যকীয় রূপান্তর 
অর্থাৎ পরিবর্ন ও পরিবদ্ধন ঘটান হয়। অপর, বহিজ গতের 
জীবন-ধারা উপলব্ধি করিয়া! ততৎকল্প কথাবন্ পরিকল্পনা করা 
হয়। এই ছুইটি বস্তুকে আমরা সংক্ষেপে বলি পৌরাণিক বা 
এঁতিহাসিক ব! প্রকৃত বস্তু, এবং কাল্পনিক বা পরিক্পিত বস্ত্র 
প্রাচীনেরা বলিতেন “উৎপাদ্ঠ বস্তু” ।১ সম্পূর্ণ অন্থকরণ-জাতঃ 
যথাস্থিত, যথাদৃষ্ট কোন বস্ত্র থাকিতে পারে না; আবার জীবন 
ও জগতের সহিত নিঃসম্পর্ক একান্ত মিথ্যা বা কাল্পনিক বস্ত্ও 
কিছু সম্ভবপর নয়। 


কবির নিশ্মাণ-শক্তি সকল প্রকার কাব্যবস্তুতেই প্রযুক্ত 
হয়, কোথাও অংশতঃ কোথাও বা পর্ণত; ; কবির জগদ্বাশপার- 
জ্ঞান, স্থির রসবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাদুষ্টি সকল স্থষ্টির মূলসূত্র রূপে 
সমান ভাবে কাজ করে। কণি যে নিম্মাণশক্তিদ্ধার নুঙ্তন 


যোজনা করেন, তাহার নিয়ামক তত্বুটি কি? ধ্বনি-কার 


(১) “ভত্রোৎপান্তা যেষাং শরীরম্‌ উৎপাদয়েৎ কবিঃ সকদঈম্‌।” 
_ রুদ্র-গ্রণীত কাব্যালঙ্কার, ১৬৩ 
_ে সকল কাঁবাশরীর কবি নিজেই সম্পূর্ণ রূপে উৎপন্ন করেন, 
তাহারা উৎপাগ্ প্রবন্ধ । 
(২) অনুকরণ শব প্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 


৪৯১ 


কবির নিদ্দীণ- 
শক্তি ও 
গুচিভাবোধ 


৪৯২ কাব্যালোক 


ও আনন্দবদ্ধন বলেন “উচিত্য”১। এখানে বিভাবৌচিত্য? 
বা বিভাব-গত ওচিত্য ; এইরূপে “ভাবৌচিত্য* বা প্রকৃতি- 
গত ওচিত্য প্রভৃতিও আছে । কাব্যের শরীর হইন্স 'কথাশরীর” 
রস হইতেছে তাহার আত্মী। ওঁচিত্য হইতেছে প্রসঙ্গানুযায়ী 
অভিপ্রেত রসের উপযোগিত্ব। কাব্যের বস্ত্রৰিচারে নায়ক- 
শানবর্ধনের প্রভৃতির কত প্রকার প্রকৃতি রহিয়াছে, উত্তম, মধ্যম, অধম ; 
মন্তব্য আবার দিব্য, মানুষ, আস্থার । আনন্দবদ্ধন বলেন, 

“তথাচ কেবলমান্ুধস্য রাজাদে বর্ণনে সপ্তাণবলজ্বনাদিলক্ষণা 

বাপার! উপনিবধামানাঃ সৌনষ্টবভূৃতোশপি নীরস। এব নিরমেন ভান্তি 1 
_ধ্বন্তালোক,' বৃত্তি, পৃঃ ১৪৫ 
__রাজা বা তৎসদৃশ মহিমান্বিত কেহ হইলেও তাহার! কেবল মান্ধ্ষ 
বলিয়া সপ্তসমুদ্রলজ্ঘন প্রভৃতি ব্যাপার সমূহ উপনিবন্ধ ভইয়া যতই 
সৌষ্ঠবশালী হউক না কেন, গুচিত্য-নিয়মে কাব্যে নীরন বালিয়াই মনে 

হয়। 

ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে অনৌচিত্য বা অনুপযোগিত্ব। 


আরিষ্টপ্ও . এই বিষয়ে আরিঞটল্‌ও বলিয়াছেন,__ 

সহিহ 4,000 70906 51:9010 10051097 10501901)16 1101)05511)1110169 60 
11)1)101927)16 1)098119]16195.) 

44788606165 7066205১৩17, 10 

_-কাব্যে কবির অসম্ভব ঘটনীয় বস্ত অপেক্ষা স্ুসম্ভব অঘটনীয় 


বস্তু নিঝ্বাচন করা উচিত । 


(১) ধ্বন্থালোখধ, ৩।১০-১৪) এবং আনন্দবন্ধনের বুত্তি পৃঃ ১৪3- 
১৪৮ দ্রষ্টধ্য। 


বস্ত ও বিভাব 
তিনি পুনরায় বলেন,_ 


“$/10)17) 076 90000) (11016 00096 7১9 1700170100 117001091, 
74171560165 1308205১477, 2, 
_ঘটনার মধ্যে এমন কিছুই থাকিবে না, যাহা যুক্তি বাঁ গ্রতীতির 
অগোচর। 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আচাধ্য অভিনবপ্তপ্ত বিষর়টি পরিক্ষার 
করিয়াছেন,_ 
“যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতি-খণ্ডন। না জায়তে তাদুগ, বর্ণনীয়ম্‌।” 
_-ধবন্থালোক, ৩1১৪, টাকা, পুঃ ১৪৫ 
--এমন ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে, ধাহাতে বিনেয় অর্থাৎ পাঠিকগণের 
প্রতীতি খণ্ডন না হয়। 
বাহিরের বস্তু এমন ভাবে পরিকল্পিত হইয়া বিভাব-রূপে 
পরিণত হইবে, যাহাতে পাঠকের চিন্ত তাহাকে স্বাভাধিক 
বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারে। তাহা হইলেই 
কাব্য-কথা হইতে রসোদ্বোধ সহজ হইবে। 


কাব্যশান্ত্রের “পরমার্থ বলিয়া আনন্দবদ্ধন যে শ্লোকটি 
দিয়াছেন, তাহা উদ্ধত হইতেছে 
“অনৌচিত্যাদ্‌ ধতে নানুদ্‌ রসভগ্ন্ত কারণমূ। 
প্রসিদৌচিত্যবন্ধস্ত রসস্যোপনিষৎ পরা 
_-ও) বৃত্তি পৃঃ ১৪৫ 
__অনৌচিত্য ভিন্ন কাব্যে রসভঙ্গের অন্ত কোনও কারণ নাই। 
এই প্রসিদ্ধ ওচিত্য-বন্ধই রস-তত্বের পরম উপনিষং। 


৪৯৩ 


শভিনবগ্ততপ্তর 
স্তর 


রসের উপনিষত্ 
--ওঁচিত্য 


৪৯৪ কাব্যালোক 


উপনিষং আয়ত্ত হইলেই যেমন ব্রহ্মবিদ্ধা ক্ষ,রিত হয়, 
কাব্যশাস্ত্রেও সেই প্রকার ওচিত্য-বন্ধ আয়ত্ত হইলেই কাব্যরস 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । আনন্দবদ্ধন আলোপ্নার অবসানে 
স্পষ্ট করিয়া! বলিলেন,_- 

“বিভাবাগ্ৌচিত্য-ভ্রংশ-পরিত্যাগে পরঃ প্রযত্নো! বিধেয়ঃ $”__ প্র) পৃঃ ১৪৭ 

_বিভাব প্রভৃতির ওচিত্যের স্থলম না হয়, সেই বিষয়ে শেষ্টপ্রযত্র 
করিবে। 

বিভাবাদির ওচিত্য না থাকিলে কোন রসরচনাই 
সামাজিকের গ্রাহ্য হয় না। 

এখানেও আরিষট.লের কথা স্মরণ করিতে পারি, 


5৮119 90000061110 60 2118) 96 13 101:01)71969, ? 
---417250061919 10608) 47, 3 


_ লক্ষ্য,করিবার দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে ওচিত্য। 
কিন্ত বিভাবাদির ওচিত্য অনুসরণ করিতে যা্টয়া 'মিদ্ধরম' 
কথাবস্তর-সঘুহের বেলায় কল্পনা শক্তির প্রয়োগে বিশেষ সাবধান 
হইতে হইবে। আচাধ্য আনন্দব্ধন নিজমতের জমর্থনে 
পূর্বাগত এই পরিকর-শ্লোকটি তুলিয়াছেন,_- 
“সুন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদরঃ | 
কথাশ্রয়। নতৈ ধোঁজ্যা স্বেচ্ছা! রসবিরোধিনী ॥% 
_ ধবন্তালোক) পৃঃ, ১৪৮ 


সিদ্ধরস কথাবন্তব 


_যে সকল কথাবস্তর আশ্রয়-ভূত রামারণারদি গ্রন্থ সিদ্ধরস বলিয়া কথিত, 
তাভাদের বিষয়ে রাঁমায়ণাদিতে বণিত রসের বিরোধী স্বেচ্ছা অর্থাৎ 
কবির নিজ ইচ্ছ। বা কল্পনা! যোগ করিবেন না'। 


বস্তু ও বিভাব 


সিদ্ধরসের ব্যাখ্যা করিতেছেন আভিনবগ্প্ত১- 


“দিনধঃ 'আাম্বাদমাত্রশেষো, ন তু ভাবনীয়ো রসো ধেধু।” 
_-এ, টীকা, প্রঃ ১৪৮ 


বে কথাবস্ত আস্বাদমাত্রে পরিণত হইয়া থাকে, রস যেখানে বিভাবিত 
করিতে হয় না। তাহাই সিদ্ধ। 

রামায়ণ প্রভৃতির রাম-লক্ষণ-সীতার কাহিনী আবাল্য 
শুনিতে শুনিতে তাহারা আমাদের মনে রসঘুত্তিতে পরিণত 
হইয়া থাকে, কথাবস্তর প্রমঙ্গ ব্যতিরেকেও তাহাদের নাম 
শোনা মাত্র আমাদের মনে তাহাদের বিশিষ্ট চরিত্র, আদর্শ, 
তাহাদের জীবনের মম্মগত ভাব উদিত ন1 হইয়াই যেন রসে 
পরিণত হয়; রস যেন বস্তু হইতে আর বিভাবিত হয় না। 
এতিহথাপ্রাপ্ত সব্বজনপ্রিয় জাতীয় জীবনের আদর্শ-ভূত বন্তুই 
এইরূপ দিদ্বরস হইতে পারে। অবশ্য দেশ যদি কখনও 
রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব-শৃন্য হয়, বাঙ্গালীর ভাবদেহ 
যদি উহাদের সংস্কৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট না হয়, তবে রাম-লক্ষণ- 
সীতাও আর সিদ্ধরস বস্তু থাকিবে না। 


আনন্দবর্ধন বলেন সিদ্ধরস বস্তরসমূহে কৰি “চ্ছা' অর্থাং 
স্বকীয় ইচ্ছা! বা কল্পনা প্রয়োগ করিবেন না। যদি কথাবস্তুর 
পরিবর্তন একান্ত আবপ্ক হয়, তাহা হইলে মূলরসের বিরোধী 
কোন কল্পনা করিবেন না । এই বিচার কেবলমাত্র সাহিত্যিক 
বিচার; রাজনৈতিক, নৈতিক বা সামাজিক বিচার নয়। 


8৯৫ 


৪৯৬ 


উদাহরণ-_. 

মেঘনাদবধ 
কাবোর 

রাম-লঙ্গমণ 


সিদ্ধরস বিষয়ে 
ব্র্যাড লে 


কাব্যালেোক 


সিদ্ধরস বস্তুতে কবি যত শক্তিশালীই হউন, ৰ বিরোধী রস- 
সঞ্চারের চেষ্টা সহজে সার্থক হইতে পারে না । : কৰি মধুন্ুদন 
দত্ত মেঘনাদবধকাব্যে শ্রীরাম ও লক্ষমণকে, দুর্বঙ্ধ ও ভীরুরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন । ইহ! এঁতিহা-বিরোধী ও জাতীয়তা-বিরোধী 
বলিয়া তত নয়, যত সাহিত্যের সমুচিত রস-ঞিরোধী বলিয়া 
নিন্দনীয়। সীতা-চরিত্রে কল্পনাশক্তি তিনি অনুক্ল ভাবে 
চালনা করিয়াছেন। তাহার তুলিকাপাতে সীতা যেন আরও 
মনোহর হইয়াছে, কিন্ত রাম-লক্ষণ আমাদের চিত্তে কোন 
রেখাপাত করে নাই। এখানে বলা উচিত রাবণ-চরিত্র 
অঙ্কনেও তিনি বালীকির বিরোধিতা কিছু করেন নাই। 
রাবণের এীশ্ব্ষ্য, শক্তি, শিক্ষা ও সংস্কতি__কোন বিষয়ই মূল 
রামায়ণে কিছুমাত্র অনুজ্জল করিয়া অস্কিত নাই। 


সিদ্ধরস-বিষয়ে মনম্বী ত্র্যালের একটি উত্তি এখানে 
উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়। 4961 1017 £20617/5$ 94৫ 
প্রবন্ধের পরে টিগ্পনীতে তিনি মন্তব্য করিতেছেন, 


$]1 270 96196 81018 %159116 (9, 0. % জা011-10)0/10, 506199 
0৮ 15136901081] 01/0661) ৪০ 10001 60 1119 10700008  01931)93 
ঘ1016106] 1161) 001 181001119 109%8১ 110 1009, 199 10910100 £ 
101960100 : 1006 19608759119 [):00006 19 017099 60 000 1681165 


(১) মরুদনের লক্ষণচরিত্রে পৃর্বাপর সঙ্গতি নাই; এখানে ষষ্ট 
সর্গের মেঘনাদ-নিতন্ত লক্ষণের কথা বলা হইতেছে । এই সকল অংশ 
এবং রামচরিভ্রের নিন্দিত অংশও কবির 'স্বেচ্ছা”্র ফল। 


বস্তু ও বিভাব 


(0019 15 16501 19 00919097 00616806106 00০8050 €1)০ 
100600)7 1010 10)000 18 01070018 00 11001)05510)10 107 00108 
00 1)1)101)01%10 1019 1)100906 0119809790 6119 10000110080 
109 0090176610811) 11)1900) 00 900 16910) ৪৮0 081 ৩৯৮১ 0 
0110 0০001 11070011)00101), 
--0,0৫ 16063 07) 10011191018 1), 1). 49. 
ইহার অনুবাদ নিশপ্রয়োজন। এযেন ভারতের প্রাচীন 
আলঙ্কারিকদের সিদ্ধান্তের আধুনিক ইংরেজ পণ্ডিত-বর্তুক 
ব্যাখ্যান। 
বিভাব-নিম্মীণে কবির কল্পনাশক্তি প্রয়োগ-ব্ষয়ে প্রাচীন 
ভারতের আলোচনা বিশ্বনাথ একটি শ্্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন? 
যথা, 
“যত স্তাদ্‌ অন্ুচিতং বস্ত নায়কস্ত রসম্ বা। 
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যম্‌ অন্তথ] বা প্রকল্পয়েৎ ।॥” 
্‌ _সাহিভাদরপণ ; ৬৩০১ 
_কাবা-বস্ততে নায়কের বা রমের অনুচিত অথবা বির কিছু 
থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে, না হয় অন্রূপে পরিবন্লনা করিবে। 
প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বস্তু হইতে বিভাব-নিম্মাণে বস্ত 
যেখানে পৌরাণিক বা এভিহাসিক, সেখানেও কবির কল্পনা- 
শক্তির মধ্যাদা স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা যে ওচিত্য- 
বোধের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহা কোন বাধাবা সীমাঁনিদ্দেশ নয়; 
তাহা কল্পনাশক্তির প্রাণ, উহার নিয়ামক এট ধন্ম ; তাহা না 
থাকিলে কল্পনাশক্তি অবাস্তব ও অসঙ্গতিপূর্ণ লঘু বিলাম হইয়া 


তং 


৪৯৭ 


৪৯৮" 


ইতিহাস ও 
কাব্য প্রবন্ধ 


তথা ও বস 


কাব্যালোক 


যায়। কল্পিত বা উৎপাগ্ভ বস্ত-সম্পর্কেও পাঠিকের প্রতীতি- 
সঞ্চার ছাড়া আর কোন নিয়ামক শৃত্র রাখেন নাই | প্রতীতি- 
সঞ্চারই হইল সমুচিত বাস্তবতা" বোধ। ৃ 


(৬) 
ওচিত্য, সত্য ও তথ্য 


কবিগণ স্ব-তন্ত্, প্রজাপতির মতই স্বাধীন, অন্তরের অঙ্কুশ 
ছাড়া তাহাদের আর কোন অস্কুশই নাই। সেই অঙ্কুশই 
হইল ওচিত্যবোধ। ইতিহাস ও কাব্যের প্রভেদ সম্পর্কেও 
তাহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং নিপুণদৃষ্টি লইয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, 

“কবিন! প্রবন্ধমূ উপনিবধনতা সর্ধাত্বনা রস-পরতন্ত্রণে ভবিতব্যমূ। 
তত্র ইতিবৃত্তে যদি রসানমুগুণাং স্থিতিং পণ্ঠে, তাং ভগক্াপি স্বতন্ত্র! 
রসান্গুগ্ুণং বথাস্তরমূ উৎপাদয়েৎ। নহি কবেঃ ইতিবৃত্তিমাত্রনিব হণেন 
কিংচিৎ গ্রয়োজনম। ইতিহাসাদ্‌ এব তৎ-সিদ্ধেঃ।” 

-ধ্বন্তালোক, ৩1১৪) বৃত্তি, পৃঃ ১৪৮ 

-কাব্যপ্রবন্ধ বচন! করিতে যাইয়া কবি সর্বগ্রকারে রসপরতন্ত্র 
হইবেন। এই বিষয়ে ইতিবৃত্তে যদি রসের অনুকুল অবস্থা! দেখ! না যায়, 
তাহাকে ভাগিয়া ও শ্বতন্ত্রভাবে রসানুকুল অন্ত কথাবস্তর উৎপাদন করিবেন। 
কবির ইতিবৃত্তমাত্র সম্পাদন করিয়! কিছুই লাভ নাই। ইতিহীম হইতেই 
তাহা সিদ্ধ হইয়। থাকে। 

আসল কথা রস। যদি তাঁহারই প্রকাশ না হইল, ভবে 
যতই তথ্যপূর্ণ হউক সে বস্তু ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত মাত্র। ভাঙ্গিয়া 


বস্ত ও বিভাব 


চুরিয়া নৃতন করিয়া গড়িলে বস্ত যদি রসৌজ্জল হয়, তবে 
তাহাই করণীয়। লোকে ইতিহাসের আরাধনা করে তথ্য 
পাইবাঁর জন্য, কাব্য অনুশীলন করে রসান্বাদনের জন্য । তথ্য 
ও রম এক বস্ত্র নয়। তথ্য হইতে রস জন্মে; কিন্তু সকল তথ্য 
হইতেই রস জন্মে না, জন্সিতে পারে না। যে সকল ঘটনা 
বিক্গিপ্ত অসংলগ্ন, সুত্রের একত্ব ও রূপের অখগুত্ব এবং ভাবের 
উপযোগিত্ব যাহাদের মধ্যে স্পষ্ট নয়, তাহারা তথ্য হইতে পারে, 
কিন্ত কাবাবস্ত অর্থাৎ বিভাব হইতে পারে না। বিভাবের 
মধ্যে থাকে একটি সুস্পষ্ট গুচিতা, আধুনিক সমালোচকাদের 
ভাষায় যাহাকে বল। যায় সত্য, কাব্য-গত সত্য অথবা ১9616 
[এ]; ককি-শক্তির বলে তাহা আসিয়া থাকে। 


তাহা! হইলেই প্রশ্ন, ইতিহাঁস-গত তথ্য এবং কাব্য-গত সত্যে 
পার্থক্য কি? ইতিহাসগত তথ্যে কোন কোন সময় সত্য তল্ল- 
প্রচ্ছন্ন বা পরিষ্ষট থাকে, তখন একটি ভাব ও তদাশ্রায়ে রস 
কবিপ্রতিভা-গুণে সহজেই ক্ষত হইয়া উঠে ; সেখানে বিভাব- 
নিম্মীণে সাধারণ পরিবর্তন ছাড় বস্তুর রূপ প্রায় অক্ষতই থাঁকে। 
কিন্তু সমাজ-জীবনের তথ্যরাশিতেও মানবীয় বুদ্ধি আনেক সময় 
জীবন-নীতির সুক্ষ শৃঙ্খলা-ন্মত্র, সমুচ্চ কাধ্যকারণ-পরম্পরা, 
অথব! ভাবের স্বাভাবিক প্রবাহধাঁরা খু'ঁজিয়া পায় না। অথচ 
সে ঘটনায় অথবা! চরিত্রাবলীতে এমন সকল বলিষ্ঠ অংশ থাকে, 
কবিচিত্তে যাহাদের আকর্ষণ ছুর্বার। কবি ঞ্তখন তাহাদের 
অবলম্বন করিয়া নূতন শ্ষ্টির যোজনাদ্বারা অভিনব এবং 


৪৯৯ 


উচিত্য ও সত্য 


তথয ও সতোর 


পার্থক্য 


উদ্লাহরণ-_ 
শকুনুলা 


কাব্যালোক 


স্থসমুদ্ধ বিভাব নিম্মাণ করেন । মহাকবি কালিদাস-কৃত, রামায়ণ 
হইতে প্রাপ্ত রথুবংশ এবং মহাভারত হইসে প্রাপ্ত শকুন্তলার 
আখ্যানবন্ত ছুইটির তুলনা করিলেই তন্বটি সম্যক উপলঙ্কি 
হইবে। শকুন্তলা নাকে কবির উন্মেষশালিনী বৃদ্ধি এবং অপুর্ধ- 
বন্তনিম্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞার চুড়ান্ত পরিচয় রহিয়াছে । এখানে বলা 
চলে মহাভারতের মহাকর হইতে তিনি লৌহ তুলিয় প্রতিভার 
স্পর্মণিযোগে তাহাকে অভিনব উজ্জল ধাতুতে পরিণত 
করিয়াছেন। এখানে বন্ত হইতে বিভাঁবকে চেনা যায় না, 
নাম-সাদৃশ্য এবং ঘটনার আরম্ত ও পরিণতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য 
ছাঁড়া আর সাদৃশ্য নাই কোথাও । মহাভারতের অতি স্থুল 
মৃৎপিণড ছানিয়া তিনি মহাকালের মন্দিরে এক শাশ্বত সৌন্দধ্য- 
প্রতিমা! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা তাই বলিতে চাই 
বিভাব অর্থাং রূপ এবং ভাব ও রদ ফলত; এক, অভিন্ন । 
কিন্তু বস্তু ও বিভাঁব এক নয়। মাঁটি ও প্রতিমার যে সম্বন্ধ, 
অনেকটা সেই জম্বন্ধ বস্তু ও বিভাবের, তথ্য ও সত্যের । 
রম ও সৌন্দর্য্য মাটিতে প্রত্যক্ষ নাই, তথ্যেও নাই; 
আছে প্রতিমায় ও সত্যে। ভরত তাই রমের বিচারে 
বিভাব ছাড়িয়া বস্থর আলোচনা বা উল্লেখ করেন নাই 
কখনও । 


ইতিহাস ও কাব্য, অথবা তথ্য ও সত্য অর্থাৎ ওচিত্য 
আলোচনায় ইঠা একটি দিক্‌ মাত্র। ইহার অন্ু্সরণেই অন্য 
কয়েকটি দিক্‌ স্পষ্ট হইবে। 


বন্ত ও বিভাব 
কাব্-জগতে সত্য কি? টেনিসন বলেন, 


402092719 0067 012 9০6, 


--কাব্য বস্ত্র হইতে অধিকতর সত্য । 
শেলি বলেন,-- 
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_বস্ত ও কাব্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। বস্তু হইতেছে অঙ্গংলগ্ন 
ঘটনাবলীর তালিকামাত্রঃ তাহাদের কাল, দেশ, 'অবস্থা, কারণ ও বা্গা-গত 
সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোনও সন্ধন্ধ নাই। কাণ্য হইতেছে মানবীয় প্রকৃতির 
অপরিবর্তনীয় রূপামুযাঁয়ী ঘটন।-সৃষ্টি 

এই বিষিয়ে পাশ্চান্ত্য কাব্যশান্ত্রের আদিগ্ুরু আরিষ্টলের 
উক্তিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও প্রামাণ্য । তিনি বলেন।_- 
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৫০১ 


কাব্য-জগতের 
মত্য কি? 


কাব্য ও 
ইতিহাসের 
পার্থক্য 


জারিঃটুলের 
হ্চিগ্রিত মত 


৫০২ 


আারিটটুল্‌ ও 
আনন্দবদ্ধনের 
তুলন। 


মার্বজনীন রূপ 


কাব্যালোক 


(10100 01007 1013601য : 10 170৫6: 66009 0 02000635619 
[1015090]) 1018601 010 1070100181১ ্‌ 
-18)04705, 1. £, 3 
কবি এবং প্রতিহামিকের পার্থক্য পদ্য বাঁ গদ্য লেখা লইয়া নয়। 
'আদল পার্থক্য হইতেছে এই যে,_ইতিহাঁদ বলে কি শটিয়াছে, কাব্য বলে 
কি ঘটিতে পারে। অতত্রধ কাঁবা ইত্তিহাদ অপেক্ষা অধিকতর দার্শনিক এবং 
উন্নততর বস্তু ; কারণ, কাব্য ধাঁহা সার্বজনীন, তাঁাকে প্রকাশ করিতে 
চায়; ইতিষাম চাত্ব বিশেষকে। 


আচাধ্য আরিষ্টটলের এই উক্তি এবং আচার্য্য আনন্দবর্দনের 
পূর্ব্বোদ্ধুত উক্তি কয়টি বিশ্লেষণ করিলে ফলত; একই কথা বুঝা 
যাইবে। অবশ্য আরিষ্টটল্‌ সার্বজনীন ও বিশেষ এই ছুইটি 
রূপের উল্লেখ করিয়া বস্তু ও বিভাব-ধর্মের ্রভেদ স্পষ্ট করিয়া 


 দিয়াছেন। অপর পক্ষে আনন্দবদ্ধন রচনার ওঁচিত্য ও 


রসান্ুগুণতার উল্লেখ করিয়া বিভাবের নিয়ামক শক্তিকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

যাহা ঘটিয়াছে তাহা, সর্ধরদাই যাহা ঘটতে পারে তাহার 
অন্তরূতি। “ঘটিতে গারে' বলিয়া জগতের ও জীবনের সন্তাবনীয়তা 
অর্থাং বিশ্ব-বিধির বাস্তব রূপ, মানবপ্রকৃতির অস্তুণিহিত 
গভীরতর নীতি ও ধন্মের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। 
ইহাই 827156759] বা সার্বজনীন রূপ। ইহা! আছে বলিয়াই. 


(১ এই ব্ব্রিয়ে ইংরেজ পণ্তিত বে কনেরও গ্রার তুলা অভিমত 
লক্গণীয়। উরষ্টবা--38000) 09 40৫. 30160, 1. 18. 


বস্ত ও বিভাবৰ 


কাব্যে দর্শন ও উন্নততর নীতির সচ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাম্প্রতিক কালেও যে ইতিহাম রচিত হইতেছে, তান ব্যক্তি- 
বিশেষের কাধ্যবিবরণীকেই মুখ্য করে; জাতি, সমাজ বা 
মানবতার দিক হইতে তাহার বিচার ও আবেদন এখনও 
অন্ফুট। ইতিহাস সিরাজনৌল্লা বা ক্লাইভ কি করিয়াছিলেন 
বা বলিয়াছিলেন তাহারই বিবরণ মাত্র ; কিন্তু তীঙ্গারাই যখন 
কোন নাটকে রূশ পান, তখন বাঙ্গালী ও ইংরেজ জাতির 
রাষিক ও সামাজিক জীবনাদর্শ ই ব্যক্তি-সন্তার অন্তুরাল হইতে 
গ্রকাশ পাইতে থাকে। 


সাহিত্যে সার্ববজনীনতা অন্য ভাবেও উপলব্ধি করা যায়। 
সব্বজন-গত ভাব কিন্তু ব্যক্তি-গত বাঁ একজন-গত ভাবের 
বাহিরে নয়। কাজেই কবি নিজেকে এবং নিজের সমাজকে 
জাঁনার মত করিয়! জানিলে প্রায় বিশ্বজন ও বিশ্বদমাজকেই 
জান হয়। এক হিসাবে সাহিত্যেও দর্শনের হ্যায় বল। চলে 
“ধএকন্মিন্‌ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি |” 
-এককে জানিলেই মকলকে জানা হয় । 


সংকবির আত্মগত অন্ুভূতিময় কাব্য বিশ্বজন নিত্যকাল 
আন্বাদন করিয়া থাকে। একের মধ্যেই সমাজ আছে। 
সমাজের মধ্যেও এক বনুরূপে বাস করে। প্রশ্ন জানা ক্রিয়া 
লইয়া । এতিহাসিক তথ্যানুরাগ বশত; বস্তর বিচ্ছিন্ন সাধারণ 
রূপকে দেখেন। কবি দেখেন ত্রষ্টা ও ভোক্তার দৃষ্টি লইয়া 
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ন।হিত্যে 
সার্বজনীনতা 
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কাব্য-গত সত্য 


সার্বজনীন 
রূপমৃত্তি 


কাব্যালোক 


বিশেষকে গৌণ করিয়া বস্তর অবিশেষ সণ, তাহাই 
বস্তুর সার্বজননীন রূপ । 
এই বিশ্ববিধি, মানবপ্রকৃতির গভীরতর নীতি, ঘটনা- 

সমূহের সন্তাবনীয় তাই কাব্য-গত সত্য । ইহা ইতিহাসে থাকেনা, 
থাকে কবির প্রতিভার দৃষ্টিত্যতিতে, তাহারই ঝলকানিতে 
বস্ত্র মন্মূল হইতে বিভাবকমল বিকসিত হয় রস ও 
সৌন্দধ্যময় বিচিত্র কাব্যাঙ্গের শত দল মেলিয়া। কাব্যগত 
সত্য-সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন) 

নারদ কহিলা হাঁসি” “সেই সত্য যা! রূচিবে তুমি, 

ঘটে যা, তা সব সত্য নহে । কবি, তব মনোক্টুমি 

রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো :? 

--ভাঁবা ও ছন্দ 
এই জন্যই বলা হইয়া থাকে কাব্য বা কবি তথ্যকে সত্যে 

পরিণত করেন। কাব্য-সত্য তথ্যকে অতিক্রম করিয়া তথ্যকে 
রসলোকে রূপায়িত করে। কাব্যে তথ্যই বিভাবে পরিণত 
হয়; বাস্তব আদর্শের রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আদর্শও 
তদ্দেপ বাস্তব রূপ লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হয়। আবার বলা 
হয়,কবি স্বভাবকে অতিক্রম করেন; অবশ্য ইহা দ্বারা 
তিনি স্বভাবকে নুপরিষ্কটই করেন, তাহার বিরোধিতা করেন 
না। এই ভাবে যে বিশিষ্ট রূপ সার্ধজনীন কাব্য-সতাকে ধারণ 
করে, অথবা স্মর্ধজনীন কাব্য-সত্য যে বিশিষ্ট রূপকে 
আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে বলা হয় 01155] 


বস্ত ও বিভাব 


০০০৩৩ অর্থাৎ সার্বজনীন রূপমূর্তি ; ইহাকেই আমরা বলিব 
সমুচিত বিভাব। ইহার স্থাষ্টি করিয়াই পৃথিবীর মহাকবিগণ 
দেশে দেশে কালে কালে শাশ্বত মানবের অন্তরে অক্ষয় রস- 
সৌন্দধ্যের অমর উৎস ধারা মুক্ত করিয়া দেন। 


5 
রসেই রসের মার্থকত। 
পাশ্চাত্যদেশে এবং পরে আমাদের দেশেও ঠা 01 
/১1৮৪ 9৪1০_এই সূত্রটি লইয়া বন্ত অনুকূল ও প্রতিকূল 
আলোচনা হইয়াছে । বন্ত-নিব্বাচন, বস্তর সংস্কার-সাধন 
এবং বস্ত হইতে বিভাব-নিম্মাণ প্রসঙ্গে সূত্রটি পুনরায় আলোচিত 
হইতে পারে। 


সুত্রটিকে বাঙ্গালায় বল! যায়_আটেই আটের সার্থকতা ; 
আট যদ্দি কাব্য হয়, তবে কাব্যেই কাব্যের সার্থকতা । আট বা 
কাব্য যদি রস-জ্ঞাপক হয়, তবে বলা চলে রসেই রসের 
সার্থকতা । অন্য-ভাষায় স্ত্রটি ঈাড়ায় রসোছ্চাবন ব1 
সৌন্দর্ধ্য-স্ষ্টিই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্ত;ঃ এবং এই 
উদ্দেশ্য দ্বারাই কাব্যের বিচার হইবে। কাঁবোর মূল্য- 
নির্ধারণে কবিরই হউক, আর পাঠকেরই হউক, আন 
যে কোন নীতি-প্রয়োগ ভ্রান্ত, তাহাতে কাবোর মধ্যাদা 
বিশেষভাবে ক্ষুপ্র হয়। আমাদের ব্যাখা যুদি ঠিক হয়, ভবে 
আমরা এই স্থৃত্র সম্পূর্ণ সমর্থন করি। যে কোন আটের 
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সু্রটির ব্যাখ্য। 
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ব্যাখ্যাত অর্থ 


সমর্থনীয় 


আমাদের যুক্তি 


রসাপ্লত চিত্ত 
সংহ্করের 
উদ্বেস্থিত, 
অতএন শুদ্ধ 


বন্ত ও বরপধেশ 
পঙ্ক ও পঞ্ষজ 


কাব্যালোক 


যে কোন স্থ্টি হউক, তাহা যদি রসোস্ভাবনে সমর্থ হয়, তবে 
তাহা শুদ্ধ, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল হইবেই। আহ্রা এই গ্রন্থের 
আরন্তে ও মধ্যভাগে রসের যে স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহা 
স্মরণ করিলে আর কোনও. ব্যাখ্যার আবশ্যকতা হইবে না। 
সহ্ৃদয় পাঠকের চিন্তে রসোংপত্তি বা রসান্মাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার রজঃ ও তমোগুণ মন্দীভূত হইতে থাকে, উদ্দ্ধ হইয়া 
প্রবল হইতে থাকে শুদ্ধ সব্ব্ণ। তাহার ভাব-তন্ময়তাঁর 
সহিত আমে তাহার সাধারণীকরণ, অর্থাং সুখছুঃখ পাপপুণ্য 
ভালমন্দের সংস্কারময় পরিমিত বাক্তিবোধের বিগলন। আমরা 
বলিতে পারি কাব্যরসাপ্নুতচিত্ত তৎকালের নিমিত্ত সংস্কারের 
সমূদ্ধে উঠিয়া তাহার সংবিদানন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি করে। 
অতএব রসসন্তোগের ফলেই পাঠকের চিত্ত হয় শুদ্ধ, শান্ত ও 
আনন্দময়। পুণ্য জাহ্বী-বারির অবগাহনে পাঠক যেন 
বিধৌত-পাপ হইয়া শুদ্ধ সৌন্দধ্য লইয়া তৎকালের নিমিত্ত 
নব চেতনা! লাভ করে। 

বাস্তবজগতের বস্ত যাহাই থাকুক্‌, তুচ্ছ ক্লেদময় পঙ্ক হইলেও 
যদি তাহা পদ্ধজের জন্ম দিতে পারে, তবে উহাতে দেবদেবের 
পূজার অর্ধ্যও রচিত হয়। আমরা পৃবেবই বলিয়াছি 
রমোপলব্ধি এক আত্মোপলব্ি, আত্মার এক অপুর্ব ক্ষরণ 
ও বিলাস; ইহাই কাব্যের মৌলি-ভূত প্রয়োজন। ইহার 


পর আর কিছু নাই ৯ আমাদের সিদ্ধান্ত এই, _যে কোন 


পিপিপি 


(১) এই বিষয়ে কাব্যালোকের পৃষ্ঠা ১৩-১৪ দ্রষ্টব্য 


বস্তু ও বিভাব 


বিষয় যদি রসোৎপাদনে সমর্থ হয়, তবে তাহা পাঠক চিত্তকে 
উন্নত, উদার, সংস্কারমুক্ত ও শুদ্ধ করিবেই । 

কবি কিন্তু মুখ্যতঃ পাঠকের এই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের 
জন্যই কাব্য রচনা করেন না, উপদেশ-প্রচার অথনা জাতি ও 
জীবন-সংগঠনকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়াও লেখনী চালনা 
করেন না। এই সকলই সংকাব্য-পাঠের গৌণ ফল, অথবা 
সংকাব্য রচনার উপায় বা উপকরণ মাত্র। ধন্মপ্রচার, নীতি 
প্রচার, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রচার সংকাব্যের মুখা লক্ষ্য 
নয়; তাহা কাবো থাকিতে পারে, এবং স্থখছুঃখ, পাপপুণ্য 
আরও অনেক কিছু থাকিতে পারে, বা থাকিবেই, কিন্তু তাহা 
কাব্যকমলের পঙ্কমাত্র, অথবা কাব্যাত্বীর শরীর বা উপাদান মাত্র । 

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-বিচারে বিষয়টি সুষ্ঠভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছেন, 

“কাবোর উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে | কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, 
কাব্যের ও নেই উদ্দেগ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মন্ম্োর চিত্তোৎকর্ষ সাধন-_- 
চিত্শুদ্ধি জনন | কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা1_কিন্ত' নীতি ব্যাখার দ্বারা 
তাহার! শিক্ষা দেন না । তীহারা সৌন্দধোর চরমোতকর্মস্জনের দ্বারা 
জগতের চিত্শুদ্ধিব্ধিন করেন। এই সৌন্দধ্যর চরমোতকর্ষের সৃষ্ট 
কাব্যের মুখ্য উদ্দেস্ঠ, প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোজটি মুখ উদ্দেশ্য 1 

বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তরচরিত। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বাহজগতের বস্তরাশিতে সুখ 
হুখ বা মোহোৎপাদক ধন্ম যাহাই থাকুক, কবিপ্রতিভা-বলে যদি 
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আমাদের 
দিদ্ধন্ত 


উপাদশ প্রচ'র 
কাব্যের মুখা 
লক্ষ্য নয় 


বঙ্কিমচনের 
ষ্ঠ, উন্তি 


উদদেশ্য-মুলক 
রচনা 


কাব্যালোক 


রমের প্রকাশ ঘটে, ভবে সে সকলই হইবে কেবল আনন্দময় ; 
লৌকিক উপাদানের ধম্ম আলীকিক রসে প্রবল হয়া থাকিতে 
পারে না। জলের উপরে পদ্ম এবং ছুধের উপ্রে নবনীত 
ভামিয়া বেড়াইবে। 
উদ্দেশ্বমূলক একজাতীয় কাব্য ও কথা-সাহিত্য সকল 
দেশেই রচিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে কান্তাসম্মিত মধুর ও 
হিতকর বাক্যের ব্ধণ হইয়া থাকে; ইহাতে আর্টের ধর্মও যে 
সকল সময়ে অপরিদ্ষট, তাহা নয়। তথাপি আমরা 
বলিব এই জাতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আবেদন রসাত্মক না হইলে 
তাহা স্থায়ী সাহিত্য হইবে না এবং সাহিত্য-প্রদর্শনীতে তাহার 
স্থাননাই। এইরূপ রচনা সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত হইলে, 
তাহাদের আবেদনও হইবে সাময়িক এবং সময় অতীত হওয়ার 
সঙ্গেই উহা মূল্যহীন হইয়া যাইবে। উহা! যদি সাময়িক 
বিষয়ের পরিবর্তে মানবজীবনের সহিত দৃঢ় ভাবে সম্বদ্ধ কোন 
শীশ্বত জ্ঞান ও নীতি প্রদর্শনের জন্য রচিত হয়, ভাহা হইলে 
হয়ত দীর্ঘকাল উহার পঠন পাঠন ঝ। আদর থাকিবে; কিন্তু সে 
আদর হইবে মুখ্যতঃ সাহিত্যকে নয়, বণিত জ্ঞান ও নীতিকে। 
জ্ঞান ও নীতিমূলক রচনার স্যায়ই উহ্হার হইবে প্রতিষ্ঠা; 
বাগভঙ্গী নুষ্ঠ, থাকিলে উহা! নীরস গ্রন্থ হইতে সমধিক 
আদৃত হইবে মাত্র? কিন্তু উহা! সাহিত্য বলিয়া পুজিত হইতে 
পারে না। : রসধশ্মে নুন হইলে অন্য ধন্মে যতই মহীয়ান্‌ হউক, 
তাহা স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়।; তবে যদি এমন রচনা হয় 


বস্ত্র ও বিভাব 


যাহা রস-গৌরবে ও বিষয়-গৌরবে যুগলভাস্করের দীপ্তিতে সমূজ্জল, 
তবে তাহা যে সাহিত্যে কাল-জয়ী শ্রেগ স্থ্টি, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বস্তৃত্ঃ সহভ্রীধিক বৎসর ধরিয়াও যে সকল কাবোর প্রভা 
অপরিস্নান, তাহাদের অধিকাংশেই এই মহনীয় বৈশিষ্টা দৃষ্ট হয়। 
অবপ্ত এখানেও শ্রেষ্ঠতার মুখ্য কারণ ভূয়ি্ রসবন্তা। 


পাশ্চান্ত্য সাহিত্যে সা 001 £১055816--এই নীতির 
উৎপত্তির ইতিহাস ও পরবন্তা প্রয়োগ ধীর-প্রকৃতি কৰি ও 
কাব্যরসিকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। প্লেটো, আরিষটুল্‌, 
লেসিং, রাস্কিন্‌, ম্যাথ আণন্ড প্রন্ুতি কর্তৃক প্রতিচিত সাহিত্যে 
সুন্দর, সত্য ও শিবময় আদশের বিরুদ্ধে স্ুইনবার্ণ, অস্কার 
ওয়াইল্ড প্রমুখ নব্য সাহিত্যিক গণ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, 
তাহার ফলে এই স্মত্রটি রচিত হয়। একদল কৰি ৪৪73৪ ০1 
(৪০৮ বা! বাস্তববোধের নামে উচ্ছ পতার-_মাস্মঘাতী ধিলাস- 
লালসার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন, জগৎ ও জীবনের অনাবৃত 
স্থল রূপকে মুখ্য করিয়া তাহারা বন্ত-তন্ত্র বা '1২58119, এর 
নামে যে সাহিত্য স্থষ্টি করেন, তাহ এই দেশে এক সময়ে 
“কামায়ন' সাহিত্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। 

ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এদেশে ও এদেশে বড অল্প হয় 
নাই। স্কট জেম্স, চেষ্টার্টন১ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ত্র ভাষায় 


পপ ৩-112005 ত শ শশী তি তশ। 


নু (১) €€]16 [008% 81703 1১6 ৪ 11679] 9011 101 22 
21996 58860০61০ 1000, 09, 18. 076867601 


৫০৯ 


441. 00 
4৮05 8809, 
--হুটিব্রর 
উৎগন্তি ও 
পরিণাম 


শত্রটির প্রতিবাদ 


৫১০ 


বস্তুর ধন্ম 

কাব্য বা 
পাঠককে ম্পর্শ 
বরে কি না 


এই বিনয়ে রদ্ট 


কাব্যালোক 


ইহার সমালোচনা করেন। আমাদের দেশে খারচন্দ্ পর্য্যন্ত 
প্রকারান্তরে বলিয়াছেন,_-/১:৮ (0৮ 25৮5 8814 সত্য হোক 
বা মিথ্যা হোক প্রকৃত সাহিত্য কদাচ থাগাওাজ] এবং 
অকল্যাণকর হ'তে পারে ন1।”১ | 

আমাদের মনে হয় বিবদমান উভয় দলই সত্যদর্শন হইতে 
বঞ্চিত। সাহিত্যে যাহারা রস ও সৌন্দর্যকে প্রধান না 
করিয়া ভাহাকে নীতি-উপদেশের বাহন করিয়াছেন, অথবা 
যাহারা উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বশে ধন্ম-নীতির 
বোধনিরপেক্ষ হইয়া কল্পিত রমসৌন্দধ্য স্থষ্টির চেটা করিয়াছেন, 
সাহিত্য-ধন্মের প্রয়োগ-বিচারে এই ছুই দলই ভ্রান্ত। ছুই 
দলেরই রচনায় যেখানে প্রকৃত সাহিত্য স্্ট হইয়'ছে, সেখানে 
দেখিব উহাদের স্বীকৃত কোন নীতিই প্রবল হইতে পারে নাই, 
প্রবল হইয়াছে বিশুদ্ধ রস ও সৌন্দব্য সম্পাদনের শাশ্বত নীতি। 

প্রশ্নটি সাক্ষাৎ ভাবেই আলোচনা করা যাইতেছে । উপাদান 
বা বস্তুর ধন্ম কবি, কাব্য বা পাঠককে ম্পর্শকরে কিনা? 
সমাজে যাহ! কুনীতি, কুরুচি, অশ্রদ্ধেয় বা কুৎসিত ব্যাপার 
বলিয়৷ পরিচিত, তাহা লইয়া রসোজ্জল কাব্য রচিত 
হইতে পারে কি না? এই বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিক রুদ্রট 
বলিয়াছেন, | 

“নহি কবিনা পরদারা এষ্টব্া। নাপি চোপদেষ্টব্যাঃ। 
কর্তব্যতয়ান্ষাং ন চ তদুপায়োভিধাতব্যঃ ॥ 


(১) স্বদেশ ও সাহিত্য 


বস্ত ও বিভাব 


কিং তু তদীয়ং বৃত্বং কাব্যা্গতয়! স কেবলং বক্তি। 
'আরাধয়িতুং বি স্তেন ন দোষ কবেরত্র ॥” 
__কাব্যালঙ্কার, ১৪।১২-১৩ 
_-কবি পরদার ইচ্ছা করিধেন ন1, অন্তোর কর্তব্য বলিয়া কিছু উপদেশ 
করিবেন না, তাহার উপায়ও কিছু বলিবেন না। কিন্ত তিনি কেবল 
এই বিষয়ক বৃত্তান্ত বিদ্বান্দিগের তৃপ্তির জগ্য কাব্যের অঙ্গ-ভৃত করিয়া 
বলিয়া যান। ইহাতে কবির দৌধ কিছুই নাই। 
রুদ্রট কবিধন্ম ও কাব্যধম্মের নিরপেক্ষতার কথা বলিতে 
চাহিয়াছেন। 


প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি শশাঙ্কমোহন সেন তাহার বাণী-মন্দির 
গ্রন্থে এই মতবাদের বিশদ আলোচনা করিয়া ইহার ভয়াবহ 
পরিণাম বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। শিল্পাচাধ্য নন্দলাল বসু 
কিন্তু নিলিপ্ত শিল্ি-দৃষ্টি লইয়া! পুরী-মন্দিরের গাত্রস্থিত বন্ধকাম 
ৃত্তিগুলির উল্লেখ করিয়াও বিষয়টি সমর্থন করিয়াছেন,-_ 

“সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে স্ুনীতি-হুর্নীতির ভেদ টেনে আন! 
শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবস্তক | কারণ সামাজিক মংস্কারে যা নিন্দশীয় তাই 
হয়তো! শিল্পীকে রমবোধে উদ্বোধিত ক'রে এমন কিছু রচনা.করাতে পারে যা 
শিল্প হিসাবে অন্ত হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ডিত ধারণার 
উর্ধে বিশুদ্ধ রদোপলবিতে নিয়ে যাবে। বিষয়-বিশেষকে লোকে বলবে দুষ্ট 
কিন্তু মায়াবী তুলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন কিছু ফুটে উঠবে যা! 
অভিনব যে দেখে বা! যে অনুভব করে সেই বিষযীর.ৃষ্টি-ভলীর ইতর- 


(১) বাণীমন্দির পৃঃ ৫৩২--৫৬১ দ্রব্য । 


৫১১ 


শিল্পাচ।য্য 
ননলাল বস্তুর 
অভিমত 


৫১২ 


শিলারের কঠিন 
মনুব্য 


আর্ট ও 
মানবতার 
ভিম্ননুখী গতি 


সৌনদ্য্য-বোধ 
স্বাধীনতার 
পরিপন্থী 


কাব্য/লোক ৃ 


বিশেষে ও চেতনার তারতমোই নির্ভর করে বট মুনীতি-ছুর্নীতির 
স্তরেই থেকে যাবে, ন! তার উদ্ধে উঠবে ।” 
-+পিন্বকথা, পু ১৪ 

জারম্যান কবি ওদাশনিক ফেড্রিক শিলার /4911০ 
170101107 05047 বিষয়ে যে পত্রাবলী লিখিয়াছেন, ভাহাতে 
কেবল 4৯0 00: /510558]০-এর আর্ট নয়, সর্ধপ্রকার 
বিশেষ ও নিররিশেষ আট-সম্পর্কেই ভূয়োদর্শন ও তূয়িষ্ঠ 
অধ্যয়নের ফলে এক কঠিন মন্তব্য করিয়াছেন এবং উহ প্রসিদ্ধ 
মনস্তত্ববিং সি, জি, ইয়ুং সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন । কয়েকটি 

মন্তব্য নিয়ে উদ্ধত হইল, 

£1119 1808 11009 08050 0116 60 17611006 11)0% 11) 9111)050 
05015 9001) 01 1019607%, 101) 019 2765 1)1958000790 10 
08366 177160, 070 11009 61796 1001180৮015 000111170 7 10070 
10100 70 0276 5/7/18 624780)10 0) 06 50107) 018 1)901)16 
চ11)019 9 70101) 16১6] 000 9 ৮5106 01150158116 01 68610661 
0010016 0106 17010 11) 1107)0 1607 1)01101621 1100901)) 810 
0110 51606) 0]. 51719 009001101 100801010015 কম) ভ16]) 
(00900 10)01913) 0৮ 1)01191160 10610951001 1018 (0৮1১ 

_-বিষয়টি অবশ্ই সকলকে ভাবি করিয়া তুলিবে। ইতিহাসের 
্রায় প্রত্যেক যুগে যখন মার্টগুলি বিকসিত হয় এবং শুরুচি শামন করে, 
তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, মানবতার অবনতি ঘটিয়াছে। আরও 
বলা যায়, এমন একটি জাতির উদাহরণও দেখান যাঁইবে না, যেখানে 


(১) 0. 09. শ্ক000এর 785070100100 1051068 (10. 00071) 
1385068 কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী অনুবাদ) ১৯২৩), পৃঃ ১০৮--১০৯। 


বস্ত ও বিভাব 


সৌনর্ধয-গ্রাহিণী সংস্কৃতির উচ্চ মান এবং সর্ব-ব্যাপকতা৷ রাষ্ট্রীয় স্বাদীনতা ও 
নাগরিক ধঙ্বের সহিত সমান তালে অগ্রসর হইয়াছে, অথবা শোক্তন আচার 
এবং সদাচার, কিংবা মাজ্জিত বাবার ও সত্য একসঙ্গে চলিয়াছে। 

শিলার ইহার পরে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, ভিনি 
অতীত পৃথিবীর যে দিকেই দৃিপাত করেন, দেখিতে পান 
স্বুরুচি ও স্বাধীনতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং 


5 ,,0601/1/ 69620165101)0 76" 50997610181) 0)011) 17707) 1119 
18703 01 61৫ 1067010 08165. 


মৌর্য বীরধর্থের ধ্বংঘাবশেষের উপর আপন গিংামন প্রতিষ্টি 
করিতেছে । 


শিলার অবশেষে নিজেই ভীত হইয়া মন্তব্য করিয়া বসািলন 
যে, মানুষের প্রকৃত সংস্কৃতির বিরোধী বলিয়া সৌন্দধ্যানু্ুতির 
 বৃত্তি-নিচয়ের অন্তশীলনে উৎসাহ দেওয়! উচিত কিনা বিবেচ্য। 


এই সকল আলোচনার সার মশ্ম এই £--রসোপলন্দি ও 

: সৌন্দর্যোগলন্ধি মানুষকে গ্রাম্যতা দোষ হইতে যুক্ত করিয়! 

সুমাঞ্জিত ও নুরুচি-সম্পন্ন করিলেও তাহার চরিত্রকে বীর- 
* ধর্ম-চ্যুত করিয়া কোমল ও শিথিল করে, ছুর্বল ও মিস্তেজ করে, 

| এমন কি কখনও কখনও তাহাকে সত্য ও সদাচার হইতেও 
রষ্ট করে। ্‌ 


কবি শিলার চাহিয়াছিলেন সৌনদর্য-বিজ্ঞানের সহায়তায় 
' মানবজাতির মুক্তি। দার্শনিক শিলার গবেষণা করিয়া 


৩৩ 


৫১৩ 


সৌনরধ্.বোধ 
বীরধন্ধের 
বিরোধী 


আটের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ 


৫১৪ 


কাবা-মন্বন্ধে 
প্রাচীন ও 

জাধূনিক এক 

দলের ধারণা 


প্রথম প্রশ্ন 


কাব্যালোক 


বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। মী ইয়ুং দার্শনিক 
শিলারের অভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইয়া ম্তবা করিয়াছেন,-_ 
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_-সৌনর্যয আপন অস্তিত্ব রঙ্গার একান্ত গ্রয়োজনেই বিপরীতকে 
চাঁয়। 

গ্রীক মনীষী প্লেটো তাহার করিত রাজ্য হইতে কৰি ও 
কাব্য নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের শান্ত্েও 
কাব্য-বিরোধী বচন পাওয়া যায়, যথা 

“কাব্যালাপাংস্চ বজ্জয়েৎ।”-_কাব্যালাপ বর্জন করিবে। 


কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগও হয়তো! এই 
জাতীয়ই ছিল। 


আমাদের দেশেও সম্প্রদায়-বিশেষে, জাতি-বিশেষে, এমন 
কি অনেক ব্যক্তির এবং অনেক কবি ও শিল্পীর কাব্য ও 
শিল্পচষ্চার যুগবিশেষে এই অভিজ্ঞতার সমর্থন গাওয়া যায়। 
কৰি ও স্ুরশিল্পী সমাজে আদৃত হইলেও নট বা অভিনেতার 
সামাজিক সম্মান ছিল না। অনেক সময়ে কৰি আবার এক 
জাতীয় ব্যঙ্গের পাত্রও হইয়া থাকেন। 

প্রশ্নটি তাই নিগুণভাবে পরীক্ষা! করা প্রয়োজন। সর্বাগ্রে 
প্রথম প্রশ্নটিই আলোচিত হইতেছে? উপাদান বা বস্তুর 
ধর্ম কবি ও পাঠককে স্পর্শ করে কিনা? 


বন্ত ও বিভাব 


রসাধ্যায়ে আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি রসের প্রকাশ 

ঘটে ভাবাশ্রয়ে ভাব-তন্ময় চিত্তে। জগনাথ বলিয়াছেন,_- 
“রত্যাগ্ঠবচ্ছিন্না তগ্লাবরণ| চিদেব রসঃ 1১ 

রতিপ্রভৃতি ভাব-দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট না হইলে 
চিৎ-সন্তা রস-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব রস 
শুদ্ধ-স্বরূপে যতই অলৌকিক, এমন কি অতীন্দ্িয় হউক না 
কেন, ভাবকে তাহার অবলম্বন করিতেই হইবে । কাব্যান্বাদনে 
রসই আম্মক, আর রম্য-বোধই আন্মবক, ভাব ও অর্থের 
প্রভাব এড়াইবার উপায় নাই; দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে রস 
আলোচিত হইয়াছে, তাহা সকল কৰি ও কাব্যের আদর্শ-ভঁত 
শুদ্ধ রস। প্রত্যক্ষ জগতে তাহার দোহাই দিয়াও ভাবকে 
অস্বীকার করার কোন পথ খোলা নাই। 

রমাধ্যায়ে আমরা পুনরায় মন্তব্য করিয়াছি--ভাবহীন রস 
নাই এবং রসহীন ভাব নাই। ভরতমুনিই এই সূত্রটি প্রথম 
উল্লেখ করিয়াছেন, 

“ন ভাবহীনোৎস্তি রসো ন ভাবো রসবজ্িতঃ 1১, 
- দাট্যশান, ৬1৪০ 

রসের বিশুদ্ধ স্বরূপ সম্পুর্ণ মান্য করিয়াই, বল! যাইতে 
পারে উৎকৃষ্ট কাব্যেও বিশুদ্ধ রসাম্বাদনের সঙ্গে ভাবের 
কিঞ্িৎ আস্বাদন চলে, এবং ভাবকাব্যেও প্রবল ভাবান্ুভূতির 


(১) ভ্রষ্টব্য-কাব্যালোক, পৃঃ ৩১-৩২ এবং পৃঃ ১৪৬ 


৫১৫ 


রম সর্ধদাই ভাব 
ঘারা অবচ্ছিন্ন 


ভাব-হীন রম 
নাই 


৫১৬ 


ভাবের শবলঘ্বন 

বিভাব ব। বস্তু, 

তাহার ধর্ম 

পাঠককে ম্পর্ব 
কর্ধে 


কাব্যালোক 


সহিত রসের হস স্পর্শ পাওয়া যায়। মৌটকথা কাব্যানন্দ 
লাভের উপলক্ষে আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধি ফি ভাবগত ভাব ও 
অর্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে ভাব ও অর্থ সমাজ-গ্রচলিত 
আমাদের অভ্যস্ত স্বভাবিক পরিমণ্ডলের ভাব & অর্থ না হইলে 
আমাদের ব্যক্তি-সভায় একটা আকস্মিক আলোড়ন ও কম্পের 
সঞ্চার করিয়া থাকে। 


ভাব ও অর্থ আসে বিভাব বা বসত হইতে । অতএব 
বন্-গত ধর্ম পাঠককে কেবলমাত্র স্পর্শ করে না, গভীর ভাবে 
আলোড়িতও করে। কাব্যানন্দ দীর্ঘস্থায়ী নয়, রজস্তমোগুণ 
আবার আসিয়া বর্ধার জলদ-সঞ্চারের ন্যায় জ্যোতিম্ময় সত্ব- 
গুণকে আচ্ছন্ন করে। কালে আমাদের চিন্তে থাকে এ 
অলৌকিক আনন্দের স্মৃতি, আর অনুভূত ভাব ও অর্থরাশি। 
কাজেই বন্তু অথবা বন্ত-জাত ভাব ও অর্থ যদি দুীতি-পূর্ণ 
হয়, তাহা পাঠকের চিত্ত-বিকৃতি ঘটাইলে বিস্মিত হইবার 
কারণ নাই। যাহারা বলেন নগ্ন সৌন্দধ্য, পুরী মন্দিরের 
গাত্রসংলগ্ন বন্ধ-কান মৃত্তিগুলি ডর্টাকে স্ুুনীতি-ছুর্নীতির 
সংস্কার-বদ্ধ খণ্ডিত ধারণার উদ্ধে রমোপলন্ধির পুণ্য লোকে 
উত্তোলিত করে, তাহাদের কথা স্বীকার করিয়াই বলিতেছি 
যে, তাহা স্বশ্নক্ষণের নিমিত্ত মাত্র, সাধারণ লোকের চিন্তে পরেই 
চর্বণা চলে রূপাশ্রিত রসের নয়, রসাশ্রিত রূপের । মানুষের 
দৈবী প্রকৃতি প্রকাশ ক্ষণ-স্থায়ী, তাহার পরেই সে স্বভাব- 
ভূমিতে অবতীর্ণ হইয় বুখ-ছুঃখ-মোহের এবং উদ, বা নীচ 


বস্ত ও বিভাৰ ৫১৭ 


ভাবের বশীভূত হয়। অবশ্য গভীর রসানুভূতি যাহাদের 
চিত্তে বিমল আনন্দের উৎস-মুখ খুলিয়া দেয়, সেইরূপ ভাগ্যবান 
সহদয়-গণের কথা স্বতন্্। 


কাজেই জীবনের সহিত সাহিতোর গভীর যোগ বর্তমান; 
রেষ্ট কাব্যে সেই যোগটা থাকে প্রচ্ছন্ন, তন্তরালবর্তাঁ, ভবনের সহিত 
অন্তস্তলবাহী; চুড়ার উপর মযূর-পাখার ম্যায় শোভ! পায় 7 
রস। কাব্য সকল বস্ত্ব লইয়া রচিত হইছে পারিলেও এ 
কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সকল বস্তুই সর্বদ1 সৎ কাব্যের 
সমান উপাদান নহে। কবিশক্তি তৃল্যরূপ থাকিলেও সং বস্তু 
হইতে নিকৃষ্ট কাব্য এবং অসং বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট কাবা রচনা 
সাধারণত; সন্তবপর হয় না। বন্ততঃ কাব্য নিম্মাণে বস্ত- 
বিচারের প্রয়োজন নাই, সকল বস্তুই সকল সময়ে তুল্লয--এই 
মত এক হিসাবে ভ্রান্ত। 
কবির সম্বন্ধে আর কি বলিব? রাজশেখর মন্তব্য 
কবির সহিত 
করিয়াছেন, কাব্যের গভীর 
“ন যন্বভাবঃ কৰি, স্তদসথরূপং কাবাম্‌।” ্ 
_-বীব্যমীমাংসা, ১০ম অধ্যায় 
_কৰি যে স্বভাবের হইবেন, কাব্যও হদনুরূপ হইবে 
কাব্যে ঘদি পৌরুয-নাশী জঘন্য লোল লালসা পরিব্যাপ্ত 
থাকে, অথবা 'কলাকৈবল্য' বলিয়া কামনার কমপুল্প দ্বারা 
দেহের দেহলীতে কেবল কন্দর্পের অ্টনাই চলে, তবে 


৫১৮ 


প্রধান যুক্তি-_ 
উপযুক্ত ব্ভাবের 
জন্য জীবনকে 
চাই 


কবির আদর্শ 
বনু 


কালার ৃ 
বুঝিতে হইবে কবিচিত্ত উহাই ; কয়লা কয়লার খনি হইতেই 
আসিয়া থাকে, মোনার খনি হইতে আসে সোনা : 


সব্বাপেক্ষা বড় যুক্তি এই যে, সমাজ ও জীবন হইতেই 
কাব্যের বস্তু আহ্ৃত হয়। বন্ত বা ৰিভাবজাত ভাব 
কাব্যাশ্রয়ে সহছদয় পাঠকচিত্বকে তন্ময় করিয়া রসোপলবি 
ঘটায়। তন্ময়তা জন্মাইতে না পারিলে রসের প্রকাশ হইতে 
পারে না। অতএব বন্ত-নিব্বাচনে সর্বাগ্রে পাঠক-সমাজের 
স্ুরুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। অবশ্) কৰিই প্রথম পাঠক, 
তিনি প্রকৃত কবি হইলে তিনিই সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি, 
তাহাকে জন্ম দিয়া ভাবপুষ্ট করে সমাজ। কবি আবার 
একদিকে যেমন সমাজের স্থষ্টি, অন্দিকে তেমন সমাজের 
অষ্টা। অতএব শ্রেষ্ঠ কবি স্বভাবতঃ এমন বন্তুই নির্বাচন করেন, 
যাহা বিভাব হইয়া দেশ জাতি সমাজ ও পাঠক-গোষ্ঠীর 
মনে চমংকারময় বিস্ময়বোধের স্ঠটি করে, ত্যাগ ও ধর্মময় 
মহত্বের পূর্ণ আদর্শে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে, শ্রেয় ও 
প্রেয়ের সামগ্তস্ত ঘটাইয়া জীবনে বলাধান করে, এবং জাতির 
ও ব্যক্তির অগ্রগতিতে সহায়তা দেয়, আশা-আকাজ্ষাকে 
জাগ্রত করিয়া তাহার পৃত্তির সন্কেত জানায়-_-এক কথায় 
বলা চঙ্লে মানুষকে আত্মটৈতস্তে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহাকে 
বিশ্বাস-ভুযিষ্ট, বল-ডুযিষ্ঠ ও কর্ধ-ভূয়িষ্ঠ করে। বন্ত-জগতের 
বর্ণনায়ও কবিঃবস্তর অন্তরল্লোকের স্পন্দন শুনাইয়া স্বরূপধর্মে 
তাহার অপরপত্ব গোচর করেম, এবং বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তি ও 


বন্ত ও বিভাব 


সমাজের সন্ধন্ধ পরিষ্কট করিয়া দেন। সে বস্তও তাই জাগায় 
আত্মচৈতন্ত ও সমাজচৈতন্য, আনে দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা। কেবল 
রসসৌন্দধ্যের সম্পাদনে কবি জগদ্‌-বিমুখী হইলে উপযুক্ত 
বিভাবের অভাবে তাহা আকাশকুনুমের স্তায় কল্পনার জগতে 
প্রন্ষটিত হইয়া তখনই ঝরিয়া যায়। সমুচিত বিভাব হইতেই 
সমুচিত ভাব জন্মিয়া সহ্দয় সামাজিককে তন্ময় করিতে পারে, 
এবং রমোংপাদনে সমর্থ হয়। পুথিবীর চিরস্থায়ী কাব্যগুলির 
বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে কি বিপুল বৈভব রহিয়াছে 
তাহাদের বিভাব-রাশির! এমন কি রসসৌন্দর্য্যের অনবদ্ঠ মু 


শকুন্তলা নাটক, কিংবা কুমারসন্তব কাব্যের বন্ত৪ মঙ্গলময় 


সমাজশক্তির এবং প্রেম-শক্তির সমন্বিত মহিমা কি ভাবে প্রকট 
করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 
যাহা সমাজ-কর্তৃক সামাজিক জীবনে ছুনাঁতি বলিয়া 
অবজ্ঞাত, তাহা কি করিয়া সন্ধদয় পাঠকের চিন্তে এমন 
ভাব জন্মাইতে পারে, যাহাতে তিনি ভন্ময় হৃইয়া যাইবেন ? 
ইংরেজী সাহিত্যে অথবা আমাঁদের সাহিত্যে যে সব রচনা 
ছুনাঁতি বলিয়া! নিন্দিত, তাহাদের অধিকাংশই রূসোত্বীর্ণ রচনা 
নয়, ভাবোতীর্ণ মাত্র। হয়তো সে সকলও কাবা, তবে মহ বা 
শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। ভাবের যেমন মনোহারিত্ব আছে, তেমন 
আছে দুর্বার বেগ। রস শান্ত, সুস্থিত, আত্ম-সম্পূর্ণ, শিব; 
ভাব তাহার বিপরীত ধর্ম । শুঙ্গাররতি, বা ক্রোধ, বা উৎসাহ, 
বা শোক, বা ভয়, বা! দেশগ্রীতি-_ প্রত্যেকটি ভাবেরই ভাব- 


৫১৯ 


জগদ্‌-বিনুখী 
কাব্য স্থায়ী 
হয় না 


শুদ্ধ তন্ময়তা 
দুর্নীতি হইতে 
আসেনা 


ভাবের শক্তি 


৫২০ কাব্যালোক 


স্বরূপে অসীম শক্তি, তর্ধপুের বমযাপ্রবাহ, স্কথব! নায়গারার 
জলপ্রপাতও যেন তাহার কাছে তুচ্ছ। ইহাদের প্রত্যেকটি 
ভাবই সৃষ্ট জগং কিচুর্ণ করিয়া ফেলিতে পাৰে ফ্লাবার ধ্বংস-প 
হইতে তৎসমূদয় নবীন ভাবে সংগঠনও করিতে গারে। 
লঙ্কা-ুদ্ধ বা টয়-যুদ্ধের মূলে ছিল একটি ভাব--শঙ্কাররতি ভাব। 
এসির এই দৈত্যাদল পৃজা করে কেবল শিবাদেবভাকে, শিবের 

শাসনেই তাহারা থাকে শান্ত। এই রসই শিব। 
কবির দিক হইতে বলা যায়, দিব্য কৰি বিজ্ঞানময় অথবা 
এটার ভূমিতে সর্ধরসংস্কারের উ্ধে অধিষটিত হইয়া প্রতিভান- 
ইছাতি শক্তির প্রভাবে কাব্য রচনা করেন। গে কৰি যে বন্তুকেই 
গ্রহণ করুন, তাহার শুদ্ধ দৃষ্টির দ্যুতিতে দুর্নাতিও এমন ভাবে 
বিভাবিত হয় যে, ভঙ্জিত বীজের ন্যায় তাহা ফলোংপাদনে 
অক্ষম, চিত্রাঙ্কিত তূজস্গের স্যায় বিষবিস্তারে অমদর্থ। তাহাদের 
নিশ্মিতি আমাদের অন্তরুর্টি খুলিয়া দেয়, সুল বন্তু্তার গ্রতি 
আমরা থাকি উদাসীন। আমরা বিচিত্র পরিঝেষ্টনীর মধ্য-গত 

করিয়া তাহার মূল্য নির্ধারণ করি। 

কিন্ত অনেক কবিই তো মনোময় লোকে বিহার করেন) হা) 
তাহারা অনেকেই রসের নামে ভাৰ উংপন্ন করিয়া অশখামার 
সনোময় লোক ন্যায় ছুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। মনোময় লোকেও আমাদের 
রা দুইটি প্রকৃতি আছে, উচ্চতর প্রকৃতি বা দেবপ্রকৃতি, এবং নিকৃষ্ট 
* প্রকৃতি বা পশ্ত প্রকৃতি । মানুষ মননের বলে শিক্ষা সাধনা ও 
অন্ুশীলনদবারা ক্রমশ; দেবস্বতাকসম্পন্ন হইয়৷ থাকে। যে 


বস্ত ও বিভাব ৫২১ 


কোন প্রকৃতিতেই কিন্তু মানুষের তন্ময়তা বা সমাধি আসিতে 
পারে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে কথিত আছে ক্ষিপ্ত, মু, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র এবং নিরুদ্ব_চিত্তের এই পঞ্চভুমির যে কোন একটি 
ভূমিতে সমাধি হইতে পারে। কিক্ষিপ্তভূমি মানবচিত্তের সহজ 
অবস্থা, একাগ্রভূমি ও নিরুদ্ধভূমি উদ্ধতর অবস্থা, ক্ষিপ্ত ও 
মুঢভূমি নিয়াবস্থা। ইন্দ্িয়াহ্গত বিষয়ের প্রতি একান্ত আকর্ষণ 
বশতঃ চিত্ত মুগ্ধ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহা মুটুভমি। এই 
মূঢভূমিতে যে ইন্দ্িয়ানন্দ লাভ হয়, ভাঙার সহিত কাব্যানন্দ, 
এমন কি ব্রন্মানন্দেরও দূর-গ স্বশ্প সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
বৃহদারণ্যকের খষি যেখানে ব্রন্মানন্দ বুঝাইতে গিয়া প্রিয়তমা 
পত্বীর আলিঙ্গনের উপমা* উপস্থিত করিয়াছেন, সেখানে এই 
জাঁতি-গত সাদৃশ্ঠই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিজ্ঞান-ভৈরবেও 
অনুরূপ অভিমত দেখিতে পাওয়া যায়। 


চিত্তের পঞ্চ ভূমি 


মূঢ় ভূমির আনন্দ 


আমাদের অভিমত এই,-জদসং নিধ্বিচারে কেবল 
ইন্ডিয়ানন্দে উন্মত্ত হইয়! যাহার! কাব্য রচনা করেন, তাহারা 
মনোময় লোকের এই মৃঢ়ভূমিতে বর্তধমান। তাহাদের রচিত 
কাব্যও কাবয। স্কুল ও অস্বাস্থ্াকর ইন্দিয়ানন্দও আনন্দ । 
আনন্দও তো কত প্রকার আছে,--দেবতার; আনন্দ অর্থাৎ 
আমাদের আদর্শ-লোকে আমাদের শ্রদ্ধ সত্তার আনন্দ; আবার 


বিবিধ আনন্দ 


(১) গাতগুলদর্শন, ১।১, ভাগ 
(২) দ্রষ্টব্য 2-_বৃহদারণাকোপনিষতঃ 8৩|২১ 


৫২৭ কাব্যালোক 


আছে নিয়সত্তার আনন্দ__মানুষাঁনন্দ, বদ, অস্থুর বা 
পিশাচলোকের আনন্দ। আস্মুরী বা পৈশারী প্রকৃতি যে 
আনন্দে রমণ করিয়া উল্লসিত হয়, আমাদের ঈ নানব- সমাজের 

উদর আনন্দ সদয় বিদগ্ধ পুরুষের তাহাতে তৃপ্তি হইবে কি করিয়া? তাই 
বলি সকল আনন্দই আনন্দ নয়, সকল কাদ্যই কাব্য নয়, 
সকল বারিই গাক্ষ বারি নয়। আমরা আদর্শভুতত কবি ও কাব্য 
লইয়াই আলোচনা করিতেছি। শুনিয়াছি মন্দিরের শক্র 
দৈত্যদানবদের তপ্ত করিবার জন্থাই জগন্নাথমন্দিরের বহির্গাত্রে 
বন্ধকাম মৃত্তি প্রতিচিত করা হইয়াছিল, উহার! উহাতেই প্রীত 
হইয়া তুলিয়া থাকিবে, ভিতরে আর উৎপাত করিবে না। 
ভিতরে আছেন রসের দেবতা, চিন্ময় আনন্দময় শুদ্ধ প্রভায় 
স্ববদিক্‌ উজ্জল করিয়া । 


এইবার গ্লেগেল-কর্তৃক উতাপিত প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া 

ন্গেলের যাইতেছে। আমরা নৃতন করিয়া একটি কথাই মাত্র বলিতে 

নমগ্রারউত্তর চাই। কেবল আর্ট বা সৌন্দর্্কলার সাধনে শ্লেগেল মানব- 

জাতির এক্য ও মুক্তি চাহিয়াছিলেন। কাব্যের প্রতি দৃঢ় 

অনুরাগ বজায় রাখিয়াই বলিতে চাই এই চাওয়াটাই ভূল। 

প্রতিটা ইহা অতিরিক্ত আর্ট-গ্রীতি মাত্র; ইহা সম্যক্‌ দর্শন নয় এবং 

আর্ট অনেক তাই সত্যদর্শনও নয়। মনুঘ্যত্ব-গঠন এবং মানবচিত্তের পূর্ণ- 
উপায়ের একটি 

উপায় দাত সংস্কার সম্পাদনের জন্য অনেক উপায়ের একটি উপায় আর্টের 


অনুশীলন, তি ৪ একটি মাত্র উপায় দ্বারা! মমুয্যতের প্রতিষ্ঠারপ 


বসন্ত ও বিভাব ৫২৩ 


মানবজাতির মুখ্যতম ও মহত্বম উদ্দেশ্ট সংসাধিত হইতে পারে 
না। ব্র্যাডূলে ঠিকই বলিয়াছেন,__ 


41070 0190858. 000560060098 01600. বাছা 101) 07০ 
10001015481 10 40৮1 সা] 09 100100 0 86080111710 00 6৫ 
00৫৮179 0119 4 15 80. 61010185017 106 60 &1০ 10060175 
6196 41615 000 10019 01 8001901 6100 01111011100, 

1087 10? 1১08)%5 96/৩. 


__“আর্টের জন্যই আর্ট” এই স্বত্র হইতে যে অনিষ্টকর প্রভাব 
প্রায়ই আমিয়া থাকে, তাহা “আর্টই আর্টের উদ্দেন্টঠ এই মতবাদের 
সহিত সম্পকিত নয় বলিয় দেখা যায়; প্রকৃত তাতা পঙ্ষে আর্টই মানব- 
জীবনের পূর্ণ পরম উদ্দেগ্ত, এই মতবাদের সহিতই সঙ্থদ্ধ। 
বস্তুতঃ আর্টই জীবনের একমাস্র উদ্দেশ্য নয়, মহত্তম উদ্দেশ্যও 
নয়, অন্যতম উদ্দেশ্ঠা। ধন্মবোধ, নীতি-বোধ, গ্রীতি-বোধ, শাট জীবনের 


দেশাতআ্মববোধ, প্রভৃতিও জীবনের উদ্দেশ্য । ইহাদের সহিতই বা 


অন্তরালে চিত্তের গভীরে যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় রসবোধ আর উদেগ্ত নয 
রম্যবোধ। আট অন্তবোধ-নিরপেক্গ একটি স্বতন্থ বোধ নহে, 

জীবনের মহত্তম লক্ষ্য হইতেছে আত্মবোধ ; উপরে যতগুলি 

বোধের কথা লিখিত হইল, তাহার! পরস্পর-সম্গিত হইয়া! সা 
পুষ্ট করে আত্মবোধকে। আটের বোধ বাঁ রসবোধকেও অআন্মবোধ 
আত্মবোধের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে । 


ফ্লোবেয়ারের ন্যায় যাহার! অন্ুখী না হইবার জন্তা উপদেশ 


দেন) 
&,,560 91706 700:5011 00 10. 81) 000 0000 ০5০16101706 
6136 95 1106101106+7 ূ 
_ নিজেকে আর্টেই বন্দী করিয়া রাখিতে এবংঙ্গন্য সকল কিছুকেই 


তুচ্ছ করিতে, 


৫২৪ কাব্যালোক ৰ 


_-তাহাদের সম্বন্ধে অনেকের স্বভাবতঃ সান্দেহ হয় যে, 
মনুষ্যত্বের যথাযথ অনুশীলন তাহাদের হয় না। : 


হউন শ্লেগেল যে যে দেশ ও সভ্যতার কথা চিন্তা করিয়া উক্ত 

হিপাবেশার্ট প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন, সন্ধান লইলে জানা যাইবে, 

অং ৭৩ ২২০ তাহাদের অধ্পতনের কারণ কেবলমাত্র আর্টগ্রীতি নহে; 

আটগ্রীতির সহিত ধর্ম, নীতি, বীরাদর্শ, ত্যাগাদর্শ যদি আটের 

্তায়ই অনুশীলিত হয়, তবে তাদৃশ ভয়ের কোন কারণ থাকে 

না। শ্লেগেলের স্বপক্ষে শুধু এই বলা যায় যে, আর্টবা 

রা দে কাব্যকলার কেবল কলা-ভাবে আরাধনা! মানব-হুদয়কে কোমল 

ম্ততা আসে করে, কিছুটা তেজোহীন ও বলহীন করে। ভাব ও সৌন্ব্যের 

অতিশীলনে এক মন্তুতা জন্মের তাহাই চারিত্রিব, ছুববলতাকে 

প্রশ্রয় দেয়। বেঞ্বপদাবলী কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা 

সাহিত্যে প্রায় অতুলনীয়, মানব্চরিত্রে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে 

এবং গৌরবোক্তি-বহুল শাক্তকাব্যের প্রভাব সন্থন্ধে ডক্টর 

সুশীল কুমার দে মহাশয়ের অভিমত, আমরা স্মরণ করিতে 
পারি। 


্া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ সকলেই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য 


টড মানবহিতসাধন ইহা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। 
বলয় স্বীকার ভরতমুনি নাট্যের ফল সম্বন্ধে পৃবের ছুঃখার্ত ও শ্রমার্থাদিগের 
করিয়াছেন 


(১) ওষ্টব্য £_কাব্যালোক। পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫ 


বস্ত্র ও বিভাব 


'বিশ্রান্তিজনন এবং পরে সকলেরই চিন্তে “বিনোদ- 
জননে'র; কথ উল্লেখ করিয়া মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,__ 
“ধশধ্যং যশস্য মাযুগ্যং হিতং বুদ্ধিবিবদ্ধীনম্‌। 

লোকৌপদেশ-জননং নাট্যমেতর ভবিগ্ৃতি ॥” 
--নাট্যশান্্ু, ১।১১৫--১১৬ 

এই নাট্য ধর্ম বৃদ্ধি করিবে, বশ ও আমু বৃদ্ধি করিবে, লোকের হিত 
করিবে এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি করিবে, লোককে উপদেশ দান করিবে। 

অভিনবগুপ্ত ভাঙে মন্তবা করিলেন, 

“নাট্য গুরুর স্তায় উপদেশ দান করে কি? না, করে ন।। কিন্ত 
বদ্ধ বিবৃঞ্ধ করে, নিজের সদৃশ গ্রতিভাই বিতরণ করে|” 

অভিনবগ্তপ্তের মন্তব্যের ব্যাখ্য| এই,__নাট্য সাক্ষাৎ ভাবে 
গুরুর হ্যায় উপদেশ দান করে না, কিন্তু জগৎ ও জীবনের 
ঘটনারাশি উপস্থিত করিয়া অভিজ্ঞত! বৃদ্ধি দ্বারা প্রতিভার 
বিকাশ ঘটায়, এবং নিজের মঙ্গলসাধনে তাহাকে উদ্যুক্ত 
করে। 


ভামহ সাধুকাব্যের ফলস্বরূপ ধশ্মার্কামমোক্ষে ও বিচিত্র 
কলায় বিচক্ষণতা দান এবং সকলকে গ্রীতি দানের কথা উল্লেখ 
করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম মধু লেহন করিয়া পরে 


(১) নাটাশান্ত্, ১১১৫ 
(২) এ ১১২৪ 
(৩) ত্র ১১১৫, ভাস্ত পৃঃ ৪১ 


৫২৫ 


ঞ 
০] 
৫ 


৫২৬ 


অন্যান্য 
'আলঙ্ক:রিক গণ 


কাব্যালোক 


লোকে কটু ওষধও পান করিয়া থাকে, সেইরূপ নাছ কাব্যের 
সহিত মিশ্রিত হঈলে লোকে শাস্ত্রপাঠ করিতেও রা হইতে 
পারে।, 

ভামহ আরও বলেন প্রতিপাগ্ বস্তুর মাহাত্ম্য ধারাই কাব্য- 
সম্পদ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। উদ্ভটও প্রায় অনুরূপ উক্তি 
করিয়াছেন,--অমরদ্রম যে প্রকার সুমেরুর &ণে, কাব্যও 
সেই প্রকার আশ্রয়-সম্পত্তি অর্থাং আলম্বন-বস্তরর ধর্মেই মহত্ব 
লাভ করে। রুদ্রটের বাক্য আরও স্পষ্ট,-- প্রবন্ধের প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইলে উদার চরিত্রকে অবলম্বন করিতে হইবে। মম্মট 
স্ষ্টতম করিয়া গৌণ ও মুখ্য সকল উদ্দেশ্য একটি কারিকায় 
গুছাইয়! লিখিয়াছেন।২ মন্মট রস-বাদের এক প্রধান আচাধ্য ; 
তাহার লেখা হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীতি হয় যে, কাব্যের মুখ্য 
উদ্দেশ্য সগ্ভঃ পরনির্বৃতি লাভ; গৌণ উদ্দেশ্যসমূহ হইতেছে 
যশোলাভ, অর্থলাভ, লোকব্যবহার-জ্ঞান, অমঙ্গলবিনাশ এবং 
কাস্তাস্মিত মধুর উপদেশ প্রয়োগ।” 


চে ০২০১৩ ০৩০ ০০ ২:৩০ ৮৩ শশা 


(১) ভামহালক্কার) ১২, ৫৩. 
(২) দষ্টব্য-_কাব্যালোক, পৃঃ ১৯। 
(৩) মন্মট ভ্রিবিধ উপদেশের কথা বলিয়াছেন, প্রতৃমম্মিত আদেশ, 
সুহংসম্মিত পরামর্শ ও কান্তাসম্মিত উপদেশ) বেদে থাকে প্রথমটি, 
পুরাণ-ইতিহাসে থাকে দ্বিতীয়টি ; সৎ কাধ্যে থাকে শেষটি | এই শেষটিতেই 
কান্ত সরসতা দ্বার চিত্ত অভিমুখী করিয়া বুঝাইয়। দেন,_- 
“রামাদিবদ্‌ বণ্তিতব্যং ম রাধণাদিবং |» 
€ - কাব্যপ্রকাশ, ১২) বৃত্তি 
_ রামাদির স্তায় চলিবে, রাবগাদির স্তায় নয়। 


বন্ত ও বিভাব 


এই মতকে আমর! গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের 
ব্যাখ্যান এই,-_কাব্য পাঠ একটি স্বতন্ত্র রসাম্বাদ, শুদ্ধ দৃষ্টিতে 
তাহা আত্ম-সম্পূর্ণ এবং আত্মবোধ; রসেই রসের পরম 
সার্থকতা । রস-লোকের আনন্দময় ভূমিতে ধ্াড়াইয়া কাব্যের 
দ্বিতীয় কোন উদ্দেম্ত আমরা স্বীকার করিব না। মম্মটের 
বণিত সগ্ভঃপরনির্তি নামক লক্ষ্যকেই আমরা কাব্যের 
মৌলি-ভূঁত লক্ষ্য বলিতেছি, এবং তাহারই ব্যাখ্যা-ক্রামে পূর্ব্বের 
বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছি। 


শ্রীকমারও অনুরূপভাবে শিল্পবিষ্ভার লোকহিতসাধনের 
উদ্দেশ্য নিষেধ-মুখে বলিয়াছেন, 
“অতোহন্তদ্‌ অশ্তভং চিত্রং বিপরীতফলপ্রদম্‌ ।, 
ন লেখয়েৎ তন্ন লিখেল্লো কদয়-সুখেচ্ছয়] |” 
_-শিল্পরত্ব, ১৬১৩ 
ইহলোক ও পরলোকে নুখ ইচ্ছা করিলে উহা! হইতে অন্ত প্রকার 
চিত্র, যাহ! লোকসমাজে অশুভ ঘটায় ও বিপরীত ফল দান করে, কদাচ 
কেহ লেখাইবেন না এবং নিজেও লিখিবেন না। 
বস্ততঃ সকল দেশেই দেখা যায় শিল্পবিষ্ভার সঞ্জীবন ও 
রস-স্পন্দনের মূলে রহিয়াছে আধ্যত্মবিক : মহাপুরুষগণের 
ধন্মবোধির প্রেরণা । ভারতীয় নৃত্যশান্তে কথিত্ত আছে নৃত্য, 
গীত ও বাস্ঠ বিষুপূজায় প্রশস্ত, কিন্ত 'নৃত্য-কিক্রয়-কারক' সর্বদা 
বর্জনীয়।, | | 


(১) বিষুধন্মোত্তির, ৩৪২৮, পৃঃ ৩৩১ 


৫২৭ 


আমাদের 
সিদ্ধান্ত 


শিল্পশাস্ত্রে 
লোক হিত- 
সাধনের কথা৷ 


৫২৮ 


মুখ্য ও গীণ 
দ্বিবিধ উদ্দোশ্য 


কাব্যালোক 


কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন সুটিতে একটি 
কাধ্যের অনেক ফল থাকিতে পারে এবং অনৈক কারণও 
থাকিতে পারে; তাহাদের একটিই হয় মুখ্য, :অপরগুলিকে 
আমর! পরে স্বীকার করি এবং বলি গৌণ। এই সকল স্থলে 
গৌণ অর্থ আনুষঙ্গিক মাত্র, মুখ্য উদ্দেস্তের ত্রাহা সহচারী, 
তাহ। হইতে প্রায় স্বতঃই সিদ্ধ হয়, সেজন্য পৃথক্‌ চিন্তা ও প্রয়াস 
বড় লাগে না। বি্ভালাভ হইলে যশোলাভ, অথবা তাহার বলে 
উচ্চপদ বা অর্থলাভ আপনি আসিতে পারে। এইরূপে 
কাব্য রচনা বা পাঠ করিলে আনন্দলাভের সহিত বিদ্যা, সমাজ- 
জ্ঞান, উপদেশ, যশ ও অর্থ লাভ হইয়! থাকে; কিন্তু এই সকলের 
প্রেরণায়ই কবিগণ ও পাঠকগণ মুখ্যতঃ কাব্য আরাধনা করেন 
না। জগৎ ও জীবনের সহিত কাব্যের সম্বন্ধ থাকিবেই, কিন্ত 
কখনও তাহা প্রকট হইয়া রসসন্তাকে অন্তরাল করিয়া স্বয়ং 
প্রধান হইবে না; তাহা থাকিবে প্রচ্ছন্ন, স্বাযুমণ্ডলীর ন্যায় 
গোপনভাবে অন্ত:সঞ্চারী। 


এইজন্য বন্ধিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র নকলের রচনারই ব্যক্তি ও 
সমাজ জীবনে বহুবিধ ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীন গ্রীকৃ 
ও রোমক সাহিত্যের ধুরদ্ধরগণও অনেকে নানাভাবে অনুরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইংরেজ লেখকগণেরও সদৃশ অভিমত 
অনেক আছে। স্থানাভাবে আমরা আর এসকল উল্লেখ 
করিলাম না। 


বস্ত ও বিভাব 


আধুনিক যুগে যেখানে ]05০3076 1011138115%91 
মন্তব্য করেন, 


41613 819010 0 053070) 88 50119 00, 0186 &6 81 01 

, 609 06889 15 & 001017 865011060 1809600 800 1108 110610106 

60 00 10) 07008027109, 61606 10011) 161101005 ০: 

[00110091,/ 

176 110608 27৫ ৫ (14780719 

€80115618990) 772, 

_-অনেকে যে বলেন অভিনয়-কল! একটি বিশুদ্ধ রসাম্সুক ব্যাপার 

মাত্র, এবং নীতি, ধর্মুনীতি ও রাজনীতি-বিষয়ক প্রচারের সঠিত একবারে 
সম্পর্ক-শূ্, ইহা একান্ত অযৌক্রিক। 


-তখন ইহা অনেকাংশে উপলন্ধি করিতে পারি। কিন্ত 
ইহার পর যখন শুনিতে পাই, 


10 000॥ 00000 86 07510798616 01106 ০) 7৫ 40০0৫, 
0101633 1619 ৮1691) 11000 6 11925156 0 1887-0181186 00010 
01 ড19ড./ --071020070--1776 708706 6)৮ 01/070, 

_বর্তমানকালে লিখিত কোন গ্রন্থই 'ভাল' ইইতে পাঁরে না, যদি না 
তাহ মান্মীয় অথবা গ্রায়-মানধীয় দষট-ভঙ্গী হইতে লিখিত হয়) 


অথবা যখন শুনি,_- 
44810) 81) 10800500826 20 0006 01898 96:00], 10096 09 
06610060107 (106 [:0196808% 83 009 01163 দ1011)019. 
--1/7661107) 17016107101) 11067062076 11) 07.0.4. 
__আরট শ্রেণী-মংগ্রামের একটি হন, তাহা। দরিদ্র এমিক-মঙ্ঘ-কর্ুক 
তাহাদের অন্ততম অস্ত্রহিমাবেই অগ্নশীলিত হইবে ) 


৩৪ 


৫২৯ 


আর্ট নন্বন্ধে 
একদল 
আধুনিকের দৃষ্টি 


সার্ট কি 
মান্ীয়বাদের 
গান্ব মা? 


৫৩৩ 


'।6 সন্বন্ধে 
পান্থ ধারণ] ও 
ও ভ্রান্ত প্রয়োগ 


কাব্যালোক 


_তখন মনে হয় রাষ্ীয় দলপতিদের দুনীতি আটের 
উপরে উদ্ধত হইয়াছে, এবং আর্ট বিদজ্জন-বাধিত রাজেন্দ্রাণীর 
সিংহাসন ত্যাগ করিয়। দাঁসীবৃত্তি অথবা পণযাঙ্গন! বেশযোষার 
বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে । 

এখানে আর 41৮0০7201৮5 3816 নয়, £৮ 0০1 
011 10788500878" 381৪1 ইহা আটহিসাবে আটের 
মৃত্যু। 

খারকভ সাহিত্য-সম্মেলনে লেখকগণের জন্য উল্লিখিত 
নীতি-সমূহের ছুইটি নিয়ে উদ্ধত হইল,_ 

(1) 816 05 & 01895 68101). 


--আর্ট হইতেছে শ্রেণীসংগ্রামের একখানি অস্ত্র। 


(6) “195৫ [0:016682181) 81:0198 [0086 109 5 01819061091 
17066181186, 1016 10661)00 01 0169/6156 811 18 6179 10661100 
01 01919061091 1700/601811510.৮ 


__ প্রত্যেক শ্রমিক শিল্পীকে ডায়েলেক্টিক্যাল জড়বাদী হইতে হইবে। 
থি-ক্ষম শিল্পকলার পদ্ধতি হইতেছে ডায়েলেক্টিক্যাল গড়বাদের পদ্ধতি। 


আটকে যদি একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক বা সামাজিক 
মতবাদের অচ্ছেদ্য লৌহ-নিগড়ে শঙ্ঘলিত করা হয়, তবে 
তাহা হইবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভীষণতম ছুদ্দিন, সভ্যতার 
ট্র্যাজিডির শেষ অন্ধ। ইহা মানবমনকে এবং বায়ু-প্রবাহকে 


শট পাসপিপাশীগশিপিশশাশী 7 


১) 88080 1809749৮ : 176 7057406196 201671/7, 
7১,292. | 


বস্তু ও বিভাব ৫৩২ 


বাঁধিবার চেষ্ঠা! মানবমনের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদাবোধ ঘুচাইয়া 
তাহাকে যদি কলুর চোখঢাকা বলদের মত কেবল মার্জীয় 
অথবা যে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের ঘানিতেই ঘুরান হয়, তবে 
সে মনের নব নব উন্মেষ_অপূর্ধববস্ত দর্শন ও নিম্মাণের 
ক্ষমতা চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে । মানব যেন তাহার শেষ 
লক্ষ্য লাভ করিয়াছে! যেন শেষ সত্য উপলব্ধি করিয়াছে ! 
কি অন্ধতা ! ্‌ 


(৮) 
কৰি ও বিভাৰ 


বস্ত বিভাবে রূপায়িত হয় কধিপ্রতিভা-বলে কবি-চিত্বের 
বিশেষ অধিবাসন-ক্রিয়ার ফলে। কবি-প্রতিভা ও কবি-চিত্ব কৰি নিজেই 
সম্বন্ধে এই গ্রন্থে নানাপ্রসঙ্গে নানারপ আলোচনা করা তালা 
হইয়াছে। কাব্যের বন্ত যে জগৎ ও যে সমাজের, কাবোর উর ভীত 
কবিও মেই জগৎ ও সেই সমাজের । উভয়ের মধ্যে সাধন্ম্য 
ও সারূপ্য রহিয়াছে বলিয়াই কাব্যের উদ্ভব মন্তবপর হয়। 
আঁবার কৰি স্বয়ং তাহার কাব্যের প্রথম পাঠক বা সামাজিক। 
কবিচিত্তের একাংশ--এক প্রধান অংশ এই বিশাল জগং 
ও সমাজ, আর এক অংশ-এক প্রধান অংশ পাঠক বা 
সামাজিক; উভয়ের সমদ্িত সত্তাকে আত্মহৃত, করিয়া সূ 


রহিয়াছে দিব্য কবি-সত্তা আপন বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 


৫৩২ কাব্যালোক 


মহিমায় অধিটিত। কবি তাই লমাজ এবং লামাজিক, আবার 
সমাজ-সামাজিকের অতীত। ্‌ 
কবিকে জন্ম দেয় তাহার সমাজ, দেশ, তাহার প্রাচীন 
এতিহ্া, আধুনিক 'সংস্কৃতি, অতীতের দিদ্ধি ও বর্তমানের সাধনা, 
এমন কি ভবিষ্যতের সাধ্য ভাবাদর্শ। অতীত ও বর্তমান-দ্বারা 
যে কবিহবদয় গঠিত হয়, তাহার স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয় 
ভবিষ্যতের ভাবাদর্শ। দেশ ও সমাঞ্জ আম্মোপলন্ধির জন্য _ 
অন্তরের অব্যক্ত রুদ্ধ বেদনা এবং অন্নুপলন্ধ মুক্তির কামনাকে 
রূপায়িত করিবার জন্য কর্ণজগতে যেমন স্ৃটি করে মূর্ত 
খদেশাযার মহাশক্তি বজ্বধর নায়ক, ভাবঙ্গগতে তেমনই স্থষ্টি করে যুগস্ধর 
বাণীমূত্তি কৰি 
মহাকবি_্বদেশত্বার বাণীমৃত্তি। মিলিত দেবশক্তি-মুদভু 
ভগবতীর ন্যায়, দুগ্ধমন্থনজাত নবনীতের ন্যায় সকলের সফল 
শক্তির জীবন্ত বিগ্রহ হইয়া উদ্ভূত হ'ন কবি;তিনি দেশ ও 
কালের কণ্ঠে ধ্বনিত করেন ভাষ! এবং জাতির হদয়ে সধশারিত 
করেন নব নব আশা। 


কথির জন্ম 


মহাপুরুষগণ এবং শক্তিধর কবিপুরুষগণ কেবল দেশ ও 
কালের স্থষ্টি নহেন। তাহাদের প্রতিভার পূর্ণপ্রকাশে দেশ ও 
কালকেও তা্ছারা নবীন মুত্তিতে স্থষ্টি করিয়া থাকেন, বরণ 
করিয়া আনেন নবযুগ। এইখানেই সাধারণ পুরুষের সহিত 
তাহাদের পার্থক্য। কবির শ্রেষ্ঠ স্থি তাই যূগানুগ হইয়াও 
ুগাতিগ। শ্রেষ্ঠ কবি অথবা শেঠ শিরীর প্রকাশ আগাত- 
দৃষ্টিতে দেশকালগাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও সুম্ম রম 


কবির যুগানুগ 
ও বুগাতিগ ৭ 


বন্ ও বিভাব 


দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয় যে, তাহ। পরিচিত দেশকালপাত্রের সীমা 
অতিক্রম করিয়া উদ্ধে উঠিয়াছে। এই যুগানুগতা অতিক্রম 
করিয়া যুগাতিগ ধর্মের পরিক্ফর্তি না হইলে কোনও কাব্য 
বা শিল্প সর্ধকালীন ও সব্বজনীন পদবী লাভ করিয়া শাশ্বত 


হইতে পারে না। 
শ্রেষ্ট কৰি তাহার দিব্য প্রজ্ঞ! দ্বারা দর্শন করেন বর্তমানের 


অতীত অনাগত জগংকে। যে ছুববার বেগে অদৃষ্ট শক্তি ঠেলিয়া 
লইয়! চলিয়াছে সম্মুখের দিকে নব নব স্থ্টির সম্ভাবনার মধ্য 
দিয়! নিখিল জগৎ ও সমাজকে, কবি যেন তাহ! এক স্বঙ্গ 
অন্গুভূতি-শক্তি দ্বারা অন্তরের গুঢ অস্তরতম স্পন্দনে উপলব্ধি 
করেন। তিনি বীজের মধ্যে মহাবৃক্গকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, 
তিনি শুনিতে পান অনাগত কালের পদধ্বনি। তখনই 
কবি হ'ন খষি। 

এই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবিই শ্রেষ্ঠ কবি, তিনিই খধি-কবি। 
মে জাতি ধা, মে সমাজ কৃতার্থ, যেখানে এই খধি-কবির 
আবিভাব সম্ভব ইয়। 

কবির কণ্ঠে যে কাব্য-গীতি বন্ুত হয়, তাহাতে খপ্ড বা 
পূর্ণ ভাবে রূপ লাভ করে একটা দেশ, তাহার সিদ্ধি ও সংস্কৃতি, 
তাহার শ্ুখছুঃখ আনন্দবেদনা, তাহার আশা-আকাজ্ষা-আদর্শ, 
তাহার দীধকালের সাধনায় পুষ্ট ভাষা ও শব্দ রাশির বিপুল 
সম্পদ। কিন্ত দিব্য দৃষ্টির বলে যখন তিনি আনাগতকে প্রায় 
প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি যে সাহিত্য রচন। করেন, তাহাতে 


৫৩৩ 


খধি-কবি 


৫৩৪ 


কবির সত্যাদর্শা 
কল্পন] ও 
ন্ৰ সৃষ্টি 


নব পরিম্পন্দ 
ও আরর্শলোক 


কাব্যালোক . 


আসে জাতির পক্ষে সত্য পথ নির্দেশ,_জাতির প্রেয়োবোধ ও 
শ্রেয়োবোধের প্রেরণা । জগত্তের গতিপথে ত্বিনি জগংকে শুদ্ধ ও 
সুন্দর করিয়া! আরও অগ্রবর্তী করিয়। দেন, বরণ করিয়া 
আনেন ভবিযাংকে তাহার অপূর্ণতা ও অশোভনতা, তাহার 
অসঙ্গতি, অসামগ্রস্ত যথাসন্তব দূরীভূত করিয়া। এ করনা 
সত্যদর্শা, এখানে পলায়নবাদ বা আত্মশরণ নাই, রহিয়াছে 
অগ্রগতি এবং আত্মগ্রসার। বিধাতার স্থট্টিকে মানুষ যদি নিজের 
সাধনা, সত্য ও ভাবদৃ্টি দিয়া মহান-_মহত্তর, পূর্ণও পূর্ণতর 
করিয়া না লইতে পারে, তবে মে আর মননশীল মানুষ কি? 
মানবজাতির শৈশবে পৃথিবীর কি রূপ ছিল, আর আজ জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানের সাধনায় কৃষিশিল্প ও সমবায়ের ফলে কি রূপ 
হইয়াছে ! মানবের অত্যুদয়-লাভের প্রবল তাড়নায় বাহ-জগতে 
বিস্ময়কর পরিবর্তন আমিয়াছে। ইহা মানবেরই নূতন কৃষ্টি, 
তাহারই স্বপ্ন-দর্শনের বাস্তব রূপ। ঠিক তেমনই পরিবর্তন 
আসিয়াছে মানবের অন্তজ গতে, সে বব্বর, অসভ্য বা অর্ধসভ্য 
মানব আর নাই। আজও মে তাই পরিচিত জীবন-বিধি, 
সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তি, এবং ব্যক্তি-মানসের বিচিত্র বিলাসকে 
একান্ত করিয়া সত্য ও সনাতন বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না। 
মানবাত্বার নব নব পরিষ্পন্দ রুদ্ধ বা স্তব্ধ হইলে ঘটিবে তাহার 
মৃত্যু। তাই দেশমুখ্য শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ__কবিগণ ও শিরিগণ স্বপ্ন 
দেখেন, বাস্তবকে শেষ রগ বলিয়া খবীকার করেন না। ইহারই 
কলে ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে, মানবের বন্ুমুখী চেতনায় নব-জন্ম- 


বন্ত ও বিভাব 


দেব-জন্মের গান ধ্বনিত হয়, আদর্শলোক বাস্তব রূপ লইয়া 
দেখা দিতে থাকে। যাহা আছে তাহাকে তুচ্ছ করিতে 
হইবে না, কিন্তু তাহাকে শেষ প্রাপ্তিও মনে করিতে হইবে না ; 
যাহা আসিতে পারে এবং আসিবে নিশ্চয়, সেই দিকে গ্ুব 
দৃষ্টি রাখিয়া রূপ ও রসের স্থষ্টি করেন কবিগণ, সেখানেই 
তাহারা খষি বা [১1001)515 | 

মানুষের স্থষ্টি অবধি এই অগ্রগতি, জীবনের বিকাশ-মুক্তির 
অনন্ত সাধনাই চলিয়াছে। এই সাধনায় শ্রেষ্ঠ দান কবির, 
প্রাণকে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন তিনি। বস্ত্রজগতের আশয়ে 
মিথ্য। কল্পনা-জগৎ নয়, স্ুন্দরতর ও মহত্তর বন্তুজগং--যাহা 
মানুষের শক্তি ও সাধনায় উপল করা সম্ভবপর, এমন সত্য 
কল্পনার জগৎ স্থষ্টি করিবেন খধি-কবি। মানবে মানবে জাতিতে 
জাতিতে ুচিয়া যাইবে অপগ্রীতি, অ-সঙ্গতি ও অ-সাম্যের 
সম্পর্ক। দেবতা মানবের মধ্যে হইবেন জাগ্রত, ভূতল হইবে স্বর্গ । 
এখানে বলা আবশ্যক, কবির উদ্দেশ্য কেবল আধ্যাশ্বিক, 
নৈতিক, মানসিক বা সামাজিক প্রসন্নতা নয়, কখনও কখনও 
অনৃষ্ট ও অদৃশ্য শক্তির দুর্বার খেলা, অথবা দৃষ্ট ও দৃগ্য শক্তির 
বিচিত্র লীলা বর্জন করিয়া কৰি যেন উদ্দেশ্ত-বিহীম শুদ্ধ সৌন্দর্য ও 
নিশ্মাণ করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ের আরম্তেই 
দেখাইয়াছি, ইহা প্রকৃতপক্ষে মানুষের . নিপ্রয়োজনের বা 
অবসর-বিলাসের আনন্দ নয়, ইহাতে আছে ফেবল বিজ্ঞানময় 
ও আনন্দময় পুরুষের বোধিময় আত্ম-প্রসাদন 


৫৩৫ 


চির অগ্রগতি 


উদ্দেগ্ব-ধিহীন 
সৌদার্ঘয-সৃষ্ট 


৫৩৬ কাব্যালোক 


কবি-গত মুখ্য আলোচনা হইতেছে কির দৃষ্ি-ভঙ্গী বা 
বিচিতে কবি-চিত্তের বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী লইয়া । হীটারই নানা ভেদ 
০৮ পাশ্চাত্য দেশে 1[২68119707) 105811970, (00721700197, 
বস্তুত প্রতৃতি 01535109ঘ) প্রভৃতি নামে পরিচিত । আর্মরা বলিতে পারি 
বস্তৃতন্ব, ভাবতন্ব, রোমা্টিক তত্ব, ক্লাসিক তন্ত্র গ্রভৃতি। এইগুলি 
একদিকে যেমন কবিচিত্তের বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী, আর একদিকে 
তেমনই কাব্যরচনার বিশেষ কৌশল। কবির প্রতিভা-বিশেষ 
হইতে আসে বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী, এবং ভাবনাঁ-ভঙ্গী হইতে 
আসে বিশেষ রচনা-কৌশল | রাজানক কুস্তক বলেন, 
চিনা “যৎ কিঞ্চনাপি বৈচিত্রাং তৎ সর্ব গ্রতিভোছুবম্।” 
বৈচিত্রযই কাব্য- _-বাক্রাক্তিজীবিত, ১২৮ 
মনিটর যাহ! কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়) তাহা সকলই কবি-প্রতিভা হইতে 
উদ্ভৃত। 
এই প্রতিভার মধ্যেই কবিষ্বভাব নিহিত । কুস্তক ইহার 
পূর্ধ্বেই বৃত্তিতে মন্তব্য করিয়াছেন,-- 
“কবিষ্বভীব-নিবন্ধনত্তেন কাঁব্যপ্রস্থানভেদঃ1% 
--এ, ১২৪, বৃত্তি 
--কবিশ্বাভাবে নানা ভেদ আছে বলিয়াই কাবো প্রস্থান-ভেদ? ঘটে । 
টি, এস্‌, ইলিয়ট যথার্থ মন্তৃধ্য করিয়াছেন) 
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_ক্লানিক এবং রোমার্টিক, ছুইটি শব--সাহিত্যিক রাজনীতিতে 
তাহাদের স্তান। 


বন্ত ও বিভাৰ 


বাস্তবিক পক্ষে ইহা শুদ্ধ সাহিত্য-নীতি নহে, সাহিত্য- 
জগতের দলগত রাজনীতি মাত্র, কবির মনন্তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া 
ইহার ব্চার চলে। 

এই সকল 'ইজম্‌' বা মতবাদের মূল কথাটি আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি-_কবিচিত্তের বিম্ময়বোধ বা %101061-30116 
বস্ত-তন্ত্ব বা ভাব-তন্ত্র অথবা রোমাটিক তন্ত্র কোন কিছুই বস্তুর 
নিজস্ব ধণ্ম নহে, উহা মুখ্যতঃ কবি-চিত্তেরই ধর্ম। অনেকের ধারণা 
রোমার্টিক তন্বেই যত বিস্ময় ও রহস্ত-বোধ, “সুন্দরের সহিত 
অদ্ভুতেরপরিণয়” অথবা 'কল্পনা-গ্রবণতার অস্বাভাবিক বিকাশ" ১ 
বস্ত-তন্ত্র নিছক গগ্ভ, শুষ্ক বিজ্ঞানের সদৃশ । ইহাই যদি হইবে, 
তবে তাহার বন্ত কাব্যের উপাদান হয় কি করিয়।? এখানেও 
প্রকৃতপক্ষে একই বিস্ময়বোধ কাজ করে; তবে তাহা রহস্য 
উপলব্ধি করে জীবনের কঠিন সংগ্রামে, রাজপথে ধরণীর ধূর 
ধুলিতে, মধ্যাহকরৌদের দীপ্ত দাহে, বিকৃত বীভৎস অন্ধ-কবন্ধের 
উৎকট উল্লাসে। কল্পিত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বস্ত্র স্বভাবস্পন্দ 
যেখানে পরিস্কুট, সেখানেই বন্তৃতন্তরের প্রতিষ্ঠা। মূলে কাজ 
করে একই বিশ্ময়বোধ। রোমা্টিক-তন্ব ও বস্তু-তম্ত্ে বরং 
বস্তু নির্বাচন লইয়া রুচি-বিরোধের প্রশ্ন উঠে ; যাহা রোমাটিক, 
তাহ বন্ততান্ত্রিক নয়; যানা বন্ততান্ত্রিক, ভাহা হয়তো রোমাটিক 


(১) 80 66-0101087) 0659100100076 01 10184109619 
৪011811011180,--179110000 রঙ 


৫৩৭ 


নকলপ্রকার 
কবিদৃষ্টির মূলে 

এক বিশিষু 

বিশ্বয়-বোধ 


৫৩৮ 


কসিক তন্ত্র ও 
রোমার্টিক তুস্ত্ 
পরস্পরের 
পরিপূরক 


কাব্যালোক 


নয়। কিন্তু ক্লাসিক তত্ত্ব এবং রোমা্টিক নে প্রকৃত বিরোধ 
নাই কোথাও, উহারা কাব্যের ক্ষেত্রে পর্পরের পরিপূরক। 
যাহা স্থ্টি-ভঙ্গীতে ক্লাসিক, তাহা দৃষ্টিউঙ্গীতে রোমার্টিক 
হইতে পারে। কবি কালিদাসের কাব অনেক সময়ে 
তাহাই। ক্রোচে £/০)171/ গ্রন্থে যথার্থই ঘলিয়াছেন,__ 

“4 0996 70066181906] 01890 8110. 011)017610,% 

_শরেষ্ঠ কৰি যুগপৎ ক্লাদিক ও রোমান্টিক। 

ক্রোচে তাহার £50906 গ্রন্থেও 760115160 ও 587100110 
এবং 01৫5510 ও 17071017110 বস্তুর তুলন! করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে, বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন রুচির সমালোচকগণের বিশ্লেষণ 
হইতেই ধরা পড়ে-_উহাদের সত্য শাশ্বত লক্ষণ বলিয়] নিশ্চিত- 
রূপে কিছু নির্ণয় করা কঠিন।* 

আমাদের আরব গ্রন্থে বর্তমান খণ্ডে এই বিষয়ে বিশদ 
আলোচনার স্থযোগ নাই। কাব্যের রূপ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে পরবর্তী 
খণ্ডে এই সকল বিষয় আমাদের অভিমত-সহ সন্গিবিষ্ট হইবে। 


(১) 18710 419 10, £10-116 


পঞ্চম অধ্যায় 


শব্দও অর্থ 
(১) 
শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক 


কাব্য হইতেছে কথা-শরীর | শব্দার্থ ই এই কথা তাই 

বলা হইয়া থাকে _ 
“তস্ত শববার্থে৷ শরীরম্।”) 
_শবধার্থ ই তাহার শরীর। 

কবি কথাশরীর নিম্মীণ করিয়া ভাবের বস্তুকে রূপায়িত 
এবং রসায়িত করেন। আচাধ্য অভিনবগুণ্চের একটি 
বাক্যাংশ আমরা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছি 'শব্দে সমপ্যমাণঃ 
'_ শবে সমগিত হইয়া" । আমরা বলিয়াছি কবি-চিত্তের ভাঁবনা- 
দ্বারা অধিবামিত হইলেই বস্তু শবে সমপিত হয় এবং বিভাব 
হয়। শব বলিতে বুঝায় কবির চিত্ত-গত অর্থ এবং অর্থের 
বাহন ধ্বনি।২ আমরা কান দিয়া শুনি ধ্বনি, ভাহাই চিন্তে গিয়া 


৮ 
চর 


(১) সাহিন্তাদর্পনধুত বচন, দ্রষ্টব্য প্র, ১1২, বৃদ্ধি। 

তুলনীয়-_রাজশেখর-কৃত কাঁব্য-পুরুষ বর্ণনা--শন্দার্থৌ তে শরীরম্‌ ! 
কাব্যমীমাংসা, ওয় অধ্যায়। অথবা, “শব্ধার্থো বপুরস্ত।'-একাবলী, ১১৩। 

(২) ধ্বনি এই প্রবন্ধে বঙ্গযার্থ নয় ; নাদ, রব অর্থাৎ 8০৮00 অর্থে 
ব্যবহৃত হইবে এ 


ষ্ঠ টে মী শি শিস সাত শশী নি ৰ 
২৫5 1৫ 1825 2 
৮ নারিরিরার্তা র্‌ ২ 





এপি 1 


কাবা-শরীর 


শব কি? 


৫৪, কাব্যালোক 


ধ্বনি-রূপের ও সঙ্কেতিত অর্থ-রূপের সাহাধ্যে যুগপৎ বন্তকে 

ধ্বনি ও অর্থ 
_ছুই-এর প্রকাশ করে। ধ্বনি (39870) ও অর্থ (678৫)-_-এই উভয়ের 
ক সাহিত্য বা সংযোগের ফলে শব্দের উৎপত্তি হা | এই সাহিত্য 
_.. অর্থাৎ বাচ্য-বাচক-সন্বন্ধ' হইতে পরবতী কালে এ পদটি শব- 
নিন্মিত যাবতীয় রচনা, এবং তাহারও পরবর্তী কালে শব্দ-নিম্মিত 
১ দ্রুতি বা দীপ্তিগ্তণময় কাব্যাত্মক বিশিষ্ট রচনা বুঝাইয়া 
আপিতেছে। শেষোক্ত অর্থে সাহিত্য শব্দ কবিবাউনিম্মিত 
কাব্য শবেরই অপর রূপ। এই বিশিষ্ট অর্থে কাব্য শব্ধ প্রাচীন, 
সাহিত্য শব্দ মধ্যযুণীয়। আমরা এই প্রবন্ধে বিশিষ্ট অর্থেই 


আমাদের উদে্ঠ সাহিত্য শব্দ বুঝাইয়া শব্দার্থের সাহিত্য-ধন্ম নির্ণয় করিতে চাই। 


শব্দ ও অর্থের সম্বদ্ধ কি নিত্য 1__এই প্রশ্ন লইয়া ব্যাকরণ 

ও অলঙ্কারশাস্ত্রে আমাদের দেশে ও পশ্চিম দেশে অনেক 

আলোচনা হইয়াছে। প্রশ্নটিকে উল্টাইয়া৷ ধরিলে একটি দিক্‌ 

দ্য পরিষ্কার হয় বলিয়া মনে হয় অর্থ ও শবের সম্বন্ধ কি নিত্য? 
সন্ধ নিত নয় সহজেই উত্তর আসিবে নাঁ। প্রথমতঃ অর্থ ও ধ্বনি এক 
জাতীয় পদার্থ নয় ; অর্থ হইতেছে মনোগত ভাব, ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহা 

শব । অর্থ আমরা বাগিক্দিয়ের.সহায়তায় ধ্বনি-সঙ্কেতে, হস্তের 

সহায়তায় চিত্র-সন্কেতে বা লিপি-সঙ্কেতে, অথবা অন্তাবিধ 

সন্কেতে, হস্ত-পদের সহায়তায় নৃত্য-সঙ্কেতে কখনও বা চক্ষু 

সহায়তায় দৃষ্টি-সঙ্কেতে, প্রকাশ করিয়া থাকি। জগৎকে মনের 

মধ্যে গ্রহণ করি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়ের সহায়তায়, গৃহীত জগংকে 

মন হইতে বাহিরে প্রকাশ করি বাক-পানি-পাদ এই ভিন 


শব ও অর্থ 


কর্মোনত্িয়ের সহায়তায় জ্ঞানেতদ্িয়-সমূহের মধ্যে একমাত্র চক্ষু 
বিশিষ্টতা আছে? চুর চঞ্চল গতি এবং বিচিন্ দৃট-ছ্যাতি 
মনোভাবকে খানিকটা প্রকাশ করে। চক্ষু যেন আত্মার দর্পণ ! 
বস্তুকে যখন গ্রহণ করিয়া চিত্তে একটি 'আকৃতি”১ বা ০07060% 
গঠন করি, তখন ধ্বনি সর্বপ্রকার আকৃতির সহিত অবিচ্ছেগ্ঠ ভাবে 
থাকে না, থাকে শুধু শব-বিষয় গ্রহণের বেলায়। আবার 
অর্থকে যখন নব স্বষ্টির প্রেরণায় বাহিরে প্রকাশ করিতে উদ্যত 
হই, তখনও-_যেমন চিত্রাঙ্কনের বেলায়--ধ্বনি তার নিত্য সহচর 
নয়। অতএব সাধারণ ভাবে বলিতে পারি অর্থের সহিত ধ্বনির 
নিত্য সম্পর্ক নাই। অর্থ শব্দের আশ্রয় ভিন্নও গৃহীত ও 
গ্যোতিত হইতে পারে। 


(১) আচাধ্য শঙ্কর বলেন।_ 
“আক্কৃতিভিশ্ঠ শব্ানাং সনন্ধো, ন বাক্তিভি:। ব্যক্তীনাম্‌ আনন্ত্যাৎ 
সন্ন্ধগ্রহণান্পপণ্ডে; |” 
-_বেদান্তছত্রভাষা, ১1৩২৮ 
_শবসমূহের সব্বন্ধ আকৃতিসমূহের সহিত (10 00002]068, 
809093)) ব্যক্তিসমূহের সহিত (18 00:008) 10015100919 ) 
নহে। ব্যক্তিমমূহ অনন্ত বণিয়া সব্থ্ধ-গ্রহণই মন্তবপর উয় না। 
ডাঃ সুরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত 0000606-এর বাঙ্গল। করিয়াছেন 'বীন্জ-ভাব।, 
(সাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ২) 


৫৪১ 


৫৪২ কাব্যাল্োক 


কিন্ত আমাদের প্রশ্ন বিশিষ্ট ধ্বনির সি বিশিষ্ট অর্থের 
শ্ডও অর্থের অবিচ্ছেদ্য স্বন্ধ।, অথবা নিত্য সাহিত্য আছে বিন | এখানেও 
মন্ও নিত্য ঘ আমাদের উত্তর 'নাই' | একই ধ্বনি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন 
অর্থের সঙ্কেত করে। আবার একই অর্থ বিভি্ন ভাষায় বিভিন্ন 
ধ্বনির সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন শন্ধে পরিণত হ্বয়। একই ধ্বনি 
একই ভাষায় অনেক অর্থের জ্ঞাপন করে। আবার একই অর্থ 
একই ভাষায় অনেক ধ্বনিদ্বারা জ্ঞাপিত হয়। একই ধ্বনি 
একই ভাষায় একই অর্থে নির্দিষ্ট থাকিলেও কালক্রমে নানাবিধ 
সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে, অথবা বিচিত্র অনুষঙ্গ-ধম্মে অর্থের 
প্রমার অর্থের সন্কোচ এবং নূতন অর্থের সংযোগ-হেতু নূতন 
তাংপধ্য লাভ করিয়া থাকে ;-এখানে ধ্বনি স্থির থাকিলেও 
অর্থের চলে বন্ুমুখী গতি-গ্রবাহ। আবার অর্থ স্থির থাকিলেও 
ধ্বনির নানা পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, হয়তে। পরিবর্তিত শবটিকে 
পরে আর চেনাই যায় না। কখনও কখনও ভাষার একটি অর্থ 
একটি ধ্বনিদ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকিলেও, তদ্‌-বিজ্ঞাপক 
কোন কোন পূর্ব ধ্বনির ব্যবহারই লোপ পায়, শবটি মৃত হইয়া 
অভিধানে সমাহিত হইয়া থাকে। অন্ত দিকে শক্তিশালী 
কবিগণ এবং পঞ্ডিতগণ ধ্বনিতে কেবল নৃতন অর্থই যোজনা 
করেন না, নূতন অর্থে নৃতন ধ্বনি প্রয়োগ করিয়া নৃতন শব সা 
করিয়া থাকেন। কাজেই একই ভাষায় বিশিষ্ট অর্থে ই বা 
ধ্বনি ও অর্থের ,অর্থাং শব ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিব কি 
করিয়া? সমাজের স্বীকৃত সঙ্কেত সমাজের প্রয়োজনে ও 


শব ও অর্থ ৫৪৩ 


পরিবর্তনে পরিবত্তিত হইলে তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছুই 
নাই। 
আমাদের প্রয়োজনে আমরা এইমাত্র ্বীকার করিতে পারি 
যে, ভাষায় যেখানেই শব্দ আছে, সেখানেই সঙ্কেভিত কোন- রে ী 
না-কোন অর্থ আছে এবং যেখানেই অর্থ চিত্ত-গত হইয়াপরিস্কুট শি 
হইয়াছে, সেখানেই তাহা লোকপ্রচলিত একটি শব-সন্কেতে ধরা 
পড়িয়াছে। মহাভাত্তকার পতগ্রলি ও আচাধ্য শঙ্কর ইহা লক্ষ্য 
করিয়াই বলিয়া থাকিবেন শবের মন্থ্। রহিয়াছে “আকৃতি, 
বা ০07060এর সহিত।* আমর! তাই বলিতে পারি শব ও 
অর্থের মাধ্য আপেক্ষিক নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। শব্দ গঠিত হয় 


(১) শব আবার ধ্বনি বা ০000 অর্থে ব্যব্হত হইল। গ্রাচীনেরা 
আলোচনার জন্ত শব্ধ (00)কে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের নাম শব 
(80000) রাখিয়াছেন। অপর ভাগের নাম রাখিয়াছেন অর্থ (1)6010100)। 

(২) মহাভাম্কার বলেন)-“কম্তহি শব; ? যেন উচ্চারিতেন সান্া- 
খুর-বিষানিনাং সপ্পরত্যয়ো ভবতি মূ শৰঃ। অথবা! প্রতাত-পদার্থকো 

লোকে ধ্বনি; শব ইতুযচযতে ।” 

_তীহা হইলে শব কি? যাহা উচ্চারণ রা গলকঞ্থল, লাঙ্গল, 
খুর ও শূঙ্গযুক্ত বস্তর সপ্্রত্যর বা চিত্তে জ্ঞান হয়, তাহাই শখ (এখানে 
গৌশব)) অথবা যে ধ্বদিদঘারা লোকে পদার্থ প্রতীত হয়, তাহাই শব 
বলিয়া কথিত হয়। 

আচার্য শঙ্কর “আকৃতি'র সহিত শষের মত্ত বলিয়া ইহাই 
বুঝাইয়াছেন। দ্র্টব্য-_পৃঃ ৫৪১, পাদ-টাকা। 


৫88 


কাব্যালোক 


“আকৃতি? বা ০০20 বুঝাইবার জন্য | সন্কেতের সৃঠিই হয় 
সঙ্কেতিত অর্থ বুঝাইবার জন্য। অন্তএব সঙ্কেষ্ত ও সঙ্কেতিত-এর 
সম্বন্ধ নিত্য, বাচক শব ও বাচ্য অর্থ এই উভয়ের পরিবর্তন 
হইতে পারে; তাঈ শবার্থের সম্বন্ধ নিত্য নয়, কিন্তু আপেক্ষিক 
নিত্য। শৈশব হইতে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে শব ও অর্থের, 
সম্বন্ধ এত গভীর ও দৃঢ় হয় যে, মনে হয়, চিত্তে উহাদের 
একটি আর একটির অবিনা-ভাবেই থাকে। ক্রোচে 
বলিয়াছেন, 

“10515 606 101601910] 07 2601680168810] 18) 8180) 


€1177658101, 1119 71010) 099৪ 10 001606100 16501 10 
8%001695101) 13 006 11060101010 0:101095017090100),, 


--478617620) 01. 4) 0, 13 

__গ্রত্যেকটি খাটি উপলব্ধি বা অস্তরুগস্থিতি একটি অভিব্যক্তিও বটে । 
বিষয়-রূপে যাার অভিব্যক্তি হয় নাঁ, তাহার উপলদ্ধি বা অস্তরুগন্থিতি ও 
চ্য় না। 

এই অভিব্যক্তি কেবল শব্াভিব্যক্তি নয়, রূপাদি দ্বার 
অভিব্যক্তিও বটে। 

যাহা হউক, অর্থের জন্যই আমরা শব্দের আরাধনা করি, 
কেবল শবের জন্য শবের বিশেষ মূল্য নাই। সাহিত্যের 
উদ্দেশ্য শব-সহায়তায় অর্থনিবেদন। শব্দ অর্থের এক ধ্বনি- 
সন্কেত মান্র। এই ধ্বনি-বিজ্ঞান ও সষ্কেত-বিজ্ঞান এক দুরূহ 
বিজ্ঞান, এই ন্মিয়ে এখনও শনেক আলোচনা করিবার আছে; 
কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই। 


শব্ধ ও অর্থ 


সাহিত্য শব্দটির উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য 
করিলেও শবাথ-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য খানিকটা উপলব্ধি 
হইবে। 

শব্দার্থের সাহিত্য-ধম্ম আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। 
সাহিত্যশব্দ বর্তমানে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় কাব্য, নাটক ও কথা 
_যে কোন প্রকার দ্রতি বা দীর্ি-গুণাত্মক রচনা বুঝাইয়া 
থাকে। কাব্য শবও সংস্কতে এরূপ সকলপ্রকার অর্থ বুঝাইয়া 
আসিতেছে; সাহিত্য সেখানে কাব্য শব্দের সমার্থক রূপেই 
ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় কিন্তু কাব্য শবের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া 
কেবলমাত্র ছন্দোব্ধ রচনা-মহাকাব্য বা গীতিকাব্য 
প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে, বড় জোর কখনও বা নাট্য- 
কাব্য নামে নাটককেও বুঝায়। কাব্য শব স্ৃপ্রাচীন কাল 
হইতেই প্রযুক্ত হইয়া আমিতেছে; সাহিত্য শবের এইরূপ 
প্রয়োগ বোধ হয় মাত্র হাজার বংসর পুর্বে রাজশেখরের 
সময়ে আরম্ত হয়, ভোজদেব এবং বিশেষ ভাবে কুম্তক শব্দটিকে 
প্রচলিত অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গালায় আধার সাহিত্য 
শব্দ অর্থ-প্রসারের ফলে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলপ্রকার 
শব্দার্থময় রচনা বুঝায়। আমরা বলিতে পারি বাঙ্গালায় 
কাব্যশব্দের হইয়াছে অর্থ-সক্কোচ এবং সাহিত্য শব্দের 
অর্থ-প্রসার। 

অবশ্য শব্দ ছুইটির ব্যুৎপন্তি ও প্রয়োজন ভিন্ন প্রকারের । 
সাহিত্য দ্বারা বুঝায় মিলিত শব্দার্থ, এখানে শব্দার্থের মিলিত 


৩৫ 


৫৪৫ 


উদ[হ্রণ-. 
“সাহিত্য? শব্দ 


সাহিত্য ও 
কাবা শব 


৫৪৬ কাব্যালোক 


সত্তার মহিমা। কাব্য দ্বারা বুঝায় কর্কিকর্ম বা কবির 
বন্ত, এখানে কবির মহিমা। ফলিতার্থে শব দুইটি এক 
হইয়াছে। 


(২) 
শব্দ ও অর্থের সাহিত্য 


ভামহকৃত প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ প্রথম কাব্যের সংজ্ঞা করেন, 
কাব্যের প্রাচীন | 


বি এ “শব্দার্থ সহিতৌ কাব্যম্।” 
- কাব্যালঙ্কার) ১১৬ 


--শব ও অর্থ সহিত অর্থাৎ মিলিত হইলে কাবা হয়। 


কাব্য শাস্ত্রে শবদার্থের যুক্ত সম্বন্ধ এবং তাহা বুঝাইবার 

'সহিত' শব্দের জন্য বিশেষণ রূপে "সহিত" শবের প্রয়োগ এই প্রথম লক্ষ্য 
্‌ টড করা গেল। কেহ কেহ মনে করেন এখানে ব্যাকর্ণ-গত 
2 বাঁচ্য-বাঁচক সম্বন্ধ মাত্র অভিপ্রেত হইয়াছে; রচনার ব্যাকরণ- 
গত বিশুদ্ধি ও যথার্থতা, এবং সম্বন্ধের ওচিত্য বা উপযুক্ততা 

ভিন্ন ভামহ 'সহিত শব্দ দ্বারা অন্য কিছু বিশিষ্টভাবে লক্ষ্য 

করেন নাই। ভামহ এবং দণ্তী অলঙ্কারশাস্ত্রে রচনার গুণই 

বিশেষ ভাবে বিচার করিয়াছেন; অর্থের পরিস্ফুট বিচার 


আরন্ত হইয়াছে পরে উদ্ভটের সময় হইতে। 


শব্দ ও অর্থ 


৫৪৭ 


পরবর্তী কালে “সহিত” শব্ধ উহ্য রাখিয়া অনুরূপ গ্রয়োগ সহিত শ অনুজ 


করিয়াছেন রুদ্রট+*, মম্মট, বিগ্ভাধরত প্রভৃতি আলঙ্কারিক এবং 
কালিদাস মাঘ* প্রভৃতি কবিগণ। 


কাব্য অর্থে স্পষ্ট করিয়৷ “সাহিত্য শব প্রয়োগ করেন 
রাঁজশেখর তাহার কান্য-মীমাংসাগ্রন্থে দশম শনাবীতে। 
তিনি এক কাব্যপুরুষ এবং সাহিত্যবিদ্যাবধূ কল্পনা করিলেন, 
কাব্যপুরুষ সাহিত্যবিষ্ভাবধূর ধর্মপতি।* এই সাহিন্যাবিদ্যা 
বোধ হয়, কাব্য ও কাব্যশান্ত্, অর্থাৎ 2০০৮ ও 1১08105 ঢুইই 
বুঝাইত। যাহা হউক, রাজশেখর সাহিত্যবিদ্ভার বাখ্য। 
করিলেন,__ 


পর 


“শৃবার্থয়ে ধথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাভিত্যধিগ্ঠা ।” 
--কাঁবামীমাংস!, ২য় অধ্যায় 
- শব ও অর্থের যথাযথ সহভাঁবে ষে বিদ্যা, তাহাই সাহিত্য-বিদ্বা।। 


(১) রুদ্রট-_পনন্থু শবদার্থে কাব্যমূ।” _-কাব্যালঙ্কার, ২১ 

(২) ম্্ট-_“তদদোষৌ শব্ধার্থো সপণাবনলন্কৃতী পুনঃ কাপি।” 
_কীবাপ্রকাণ, ১৪ 

(৩) বিগ্তাধর--“শব্ধার্থো বগুরস্ত।” _ একারলী, ১১৩ 

(৪) কালিদাস-_-“বাগর্থো ইব সম্পূকৌ বাগর্থ-প্রতিপ্তয়ে ।” 

-বিথুবংশ। ১১ 
(৫) “শব্াথো দৎকবিরিব ছয়ং বিদ্বান অপেক্ষতে &' 
(৬) কাব্যমীমাংসা,৩য় অধ্যায়। _-শিশুপালবধ, ২।৮৬ 


সাজশেখর ও 
মাহিত্য-শবের 
প্রয়োগ 


৫৪৮ 


ভোজদেব ও 
সাহিত্য শব্দের 
ব্যাপক প্রয়োগ 


ব্যাকরণ-গত 


পথ্বন্থ 


অলঙ্কাধ্গত 
সবদ্ধা 


কাব্যালোক 


সহভাব অর্থই সাহিত্য । এখানে ভামফ্ঠের 'সহিত' শব্দ গুণ- 
বাচক বিশেষ হইয়া সাহিত্য হইয়াছে এবং ুবাইতেছে দ্রব্যকে। 
সাহিত্য হইতেছে 'সহিতয়োঃ ভাবঃ-_-ছুই সহিতের ভাব, তাহাই 
সহভাব। রাজশেখর শব্দার্থের ব্যাকরণ-গত বাচ্য-বাঁচক 
সম্বন্ধের অতিরিক্ত কোন বিশিষ্ট সুকুমার ও লুক্ধ স্ন্ধ 
ধারণা করিয়াছেন কি না বলা যায় না। বস্তুত; পরবর্তী 
ভোজদেবের কালে একাদশ শতাব্দীতে অন্তত; দক্ষিণদেশে 
ব্যাকরণ-গঠ এই অর্থ প্রথল ছিল, কিন্তু অলঙ্কার-গত বিশিষ্ট 
অর্থও যুক্ত হইতে ছিল। ভোজদেব "সাহিত্য" শব্দই প্রয়োগ 
করিয়া শুঙ্গার-গ্রকাশ গ্রন্থে ভাহার ব্যাখ্যান করিতেছেন,__ 

“নাহিতা কি? শব্দার্থের যে সনধন্ধ, তাহাই সাহিত্য | উহা! দ্বাদশ 
প্রকার, অভিধা, বিবঙ্ষা, তীৎপর্যা, গ্রবিভাগ, ক্পেক্ষা, সামর্থা, অন্বয়, 
একারথীভাব) দোধভীন, গুণোপাদান, অলঙ্কারযোগ এবং রসাবিয়োগ ।৮১ 

ভোজরাজ সাহিত্যকে শব্ার্থের দ্বাদশপ্রকার সম্বন্ধের 
মধ্যে নিঠশোষে উপলদ্ধি করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে দেখা 
যাঈবে উগর গ্রথম আট প্রকার সম্বন্ধ ব্যাকরণ-গত 
শব্দার্থের সম্বন্দ। পরবর্তী চারিপ্রকার সম্বন্ধ অলঙ্কারশান্ত্রগত 
শব্দার্থের জন্বন্ধ ; উহারা যথাক্রমে কাব্যে দোষ-পরিত্যাগ, 
গণ-গ্রহণ, অলঙ্কার-প্রয়োগ এবং রসের অবিয়োগ বা নিত্য 
অবস্থিতি। ভোজরাজ শব্দার্থের সাহিত্য দ্বারা সমগ্র ব্যাকরণ- 


(১) ডাঃ ঠৈঃ রাঘবন্‌ এর ইংরেজী গ্রন্থ শূঙ্গার-প্রকাশ (পৃঃ ৯৩) হইতে 
গৃহীত এবং অনুদিত । 


শব ও অর্থ 


শাস্ত্র ও অলঙ্কারশান্ত্ই বুঝাইয়াছেন। তাহার শূঙ্গার- 
প্রকাশ ও সরম্বতীকাভরণ গ্রন্থ ছুইখানিও এই ধারণা-অনুসারে 
রচিত। ডাঃ ভি. রাঘবন্‌ বলেন ভোজরাজ তাহার বিপুল 
গ্রন্থে স্ববিরোধী উক্তি করিয়া! কেবল ব্যাকরণ-গত আটটি 
সম্বন্ধকেও এক স্থলে সাহিত্য বলিয়াছেন। 

আমাদের বক্তব্য কেবল এই, ভোজরাজের সময়ে মালবৰ 
দেশে শব্দার্থের সাহিত্য বলিতে ব্যাকরণ-গত অর্থ বৃঝাইয়া 
অলঙ্কারশাস্্বগত বিশিষ্ট সম্বন্ধ বুঝাইতে আরম্ত করিয়াছিল।১ 

পণ্তিতগণ মনে করেন ভোজদেব ও রাজানক কুন্তুক একই 
শতাবদীতে-_ একাদশ শতাব্দীতে অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেন। 
ভোজদেব ছিলেন দক্ষিণ-ভারতবর্ষের মালবদেশবাসী ; কুন্তক 
উত্তর ভারতবধের কাশ্মীরদেশবামী। এই কাশ্মীরই অলঙ্কার- 
শাস্ত্রের প্রধান আচাধ্য আনন্দবর্ধন, অভিনবগ্তপ্ত এবং 
মম্মটভট্রের জন্মভূমি । আনন্বদ্ধন ও মম্মটভট যথাক্রমে কুস্তুকের 


(১) এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পণ্ডিত সমুদ্রবন্ধ অলঙ্কার- 


সর্বন্থ গ্রন্থে (তরিধেন্্রীম সংস্করণঃ পৃঃ ৪) কাঁবাকে বিশিষ্ট শন্দার্থ যুগল বলিয়া 
তাহার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন পঞ্চ প্রকারে, ঘথা,_(১) উদ্দট প্রস্থৃতির 
গ্বীকৃত অলঙ্কার-বৈশিষ্টা, (২) বামনের স্বীকুত গুণ-বৈশিষ্টা, (৩) কুন্তকের 
দ্বীকৃত ভণিতি-বৈচিত্র্-ূপ-বৈশিষ্টা, (৪) উট্রনায়কের স্বীষ্কত ভোগকৃত্ব-রূপ 
বৈশিষ্টা, এবং (৫) আননাবদ্ধনের স্বীকৃত খাঙ্গা-রূপ বৈশিষ্ট্য । এখানে 
তৌজের সাহিত্য-মংজ্জাকে আরও পরিপাটী করিয়া! কাব্যসংজ্জা রূপে 
উপস্থিত কর! হইয়াছে। 


কুন্তক 


৫৫০ 


সাহিত্য-শব্দের 
প্রথম ও প্রকৃত 
ব্যাখ্যাতা 


কুপ্তকের 
আত্মগ্ন।ঘা 


কাব্যালোক 


ছুই শতাবী আগে এবং এক শতাবী পরে, কিন্তু অভিনব, 
বোধ হয়, একই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুন্তক 
সাহিত্য-পদের যে সংজ্ঞা নিদেশ ও ব্যাখান করেন, তাহা 
আজ পর্যন্তও অতুলনীয়। কুস্তকের ভাষায়ই আমরা বিষয়টি 
সংক্ষেপে উপস্থিত করিব। সাহিত্য-পদের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে 
কুন্তকের আত্মগ্রসাদ ও প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ দেখিয়া মনে হয় 
পদটির অলঙ্কারশান্ত্-গত বিশিষ্ট সন্বন্ধ-রূপ অভিনব দৃষ্টি-ভঙ্গী 
আনিয়াছেন তিনিই। একটু শ্লাঘার সহিতই কুস্তক 
বলিতেছেন, 

“ন গুনরেতস্ত কবিকর্খমকৌশলকাঠাধিরূড়ি-রমণীয়ন্ত অদ্যাপি কশ্চিদপি 
বিপশ্চিদ অরম্‌ অস্য পরমার্থ ইতি মনাক্‌ মাত্রম অপি বিচারপদবীম্‌ 
অবতীর্ণ; । তদ্‌ অদ্য সবশ্বতীহৃদয়ারবিন্দ-মকরন্বিন্দুসন্দোহ-মুন্দরাণাং 
সংকবি-বচসাম্‌ অন্তরামোদ-মনোহরত্বেন পরিস্ফুরদ এতৎ সন্বদয়-যটচরণ- 
গেচিরতাং নীয়তে। _বক্রো্তি-জীবিত, ১১৬, বৃত্তি, পৃঃ ২৬--২৭ 

_কবিকম্মকৌখলের পরাকাষ্ট। প্রাপ্তি-ছেতু রমণীয় এই বে সাহিত্য, 
তাহার পরমার্থ কি, তাহা আজ পর্যন্ত কোন পণ্ডিত অল্লমান্রও বিচার 
করিয়া দেখান নাই। সরম্বতীর হরদয়ারবিনের মকরন্দবিন্দুসমূহের 
সৌনর্ধ্য লইয়া শোভ! পায় সংকবিগণের বাকাবাশি। তাহাদের অন্তঃস্ঠিত 
পরিমলের মনোহ্বারিত্ব লইয়া প্ষুরিত হয় সাঠিত্য। আজ তাহা সহদয় 
ভূঙ্গগণের গোচর করা হইতেছে। 

কুন্তক যে প্রশংস! ভবিষ্বুং কালের নিকট চাহিয়াছিলেন, 
তাহা দিবার জনতা আমরা অনুবাদ-সহ বাক্যটি তুলিয়া 
দিলাম। 


শব্দ ও অর্থ 


এ গৌরর কুন্তুকের প্রাপ্য। ভোজদেবের ক্ষমত| বিভিন্ন 
গ্রন্থের সংগ্রহ-ব্যবস্থায় ও সমন্বয়-করণে, কুস্তকের বৈশিষ্ট্য 
মৌলিক চিন্তন ও গভীরার্থ দর্শনে। কুন্তকের ছিল অমল 
গ্রতিভার তন্বদর্শা গ্রভা। ভোজ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, 
কুম্তক নব স্থষ্টি করিয়াছেন। ছুঃখের বিষয়, ধ্বন্তালোক 
্রন্থখানির প্রভাবে কুন্তকের বাক্কোক্তি-জীবিত গ্রন্থ পণ্ডিত- 
সমাজে উপযুক্ত আদর পায় নাই; এবং বর্তমান কালেও 
উহার উল্লেখযোগ্য কোন বিশ্লেষণ হয় নাই । 

কুন্তক ও ভোজ উভয়েই ভামহের শশন্দার্থো৷ সহিতৌ 
কাবাম্‌।”_এই শ্বত্র ভিত্তি করিয়া বিচার আরন্ত করিয়াছেন । 
উহাকে যদ্দি বীজ-ন্বরূপ গণ্য করা যায়, তবে অন্কুর হইতেছে 
রাজশেখরের সুত্র-_-“শবার্থয়ো ধর্থাবং সহভাবেন বিদ্যা 
সাহিত্যবিষ্ভা।” কুন্তকের আলোচনা একেবারে পুষ্পফল- 
সমন্বিত বৃক্ষ। ভোজ একই সময়ে যে অস্থির আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহার মূল্য কেহ দেন নাই। ভোজের আলচনায় 
অবশ্য দোষ-ত্যাগ এবং গুণ, অলঙ্কার ও রস গ্র্ণ-রূপ বিচিত্র 
কবিকর্মের সকল দিকই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাও ভোজের 
সংগ্রহশক্তিরই পরিচায়ক, শ্দার্থের বিশিষ্ট ধর্মের ব্যাখ্যান 
ইহাতে কিছুই স্পষ্ট হয় নাই। ভোজের আল্লোচনায় সাহিত্য- 
পদের মধ্যে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-গত যাবতীয় সম্বন্ধ অস্তভূতি 
হওয়ায়, এ পদটি বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাপক ভাবে সাহিত্য বলিতে 
যাহা বুঝায়, তাহাও বুঝাইতেছে। এই ঙ্গিক দিয়া বলিতে 


৫৫১ 


কুম্তক ও 
ভোজের তুলনা, 


সাহিত্য-শবের 
ব্যাপক অর্থ 


৫৫২ 


কুস্কক-কৃত 
সাহিত্য-সংজ্ঞা 


কাব্যালোক 


পারা যায় শবার্থসন্বন্ব-জনিত সকল প্রকার র&না-_এমন কি 
বৈজ্ঞানিক রচনাও-_বুঝাইতে সাহিত্য-সংজ্ঞা : তিনিই প্রথম 
দিয়াছেন। অবশ্য সংস্কত-ভাষায় উহা! স্বীকৃত হয় নাই, 
উহার প্রয়োগ চলিতেছে আধুনিক কালের বাক্কাল! ও অন্যান্ত 
প্রাদেশিক সাহিত্যে ; ইহা ইংরেজীর 116146 শব্দের 
অনুরূপ হইয়া ছাড়াইয়াছে। ভোজের ব্যাখ্যায় সাহিত্য- 
পদের এইরূপ অর্থব্যাপ্তির বীজ ছিল। 


এইবার আমরা কুন্তুকের ব্যাখ্যান সংক্ষেপে উপস্থিত 
করিব। 


কুন্তক প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মগৌরব ঘোষণা কবিয়াই সাহিত্যের 
সংজ্ঞা করিলেন,_- 
“মাঠিত্যম্‌ অনরোঃ শোভাশালিশং প্রতি কাপ্যসৌ । 
অন্যনানতিরিজত্ব-মনোহারিণাবস্থিতিঃ ॥ 
_বক্কোক্তিজীবিত, ১১৭, পৃঃ'২৭ 
_-সাহিত্য হইতেছে উহাদের অর্থাৎ শব্ার্থ-বুগলেব এক অলৌকিক 
বিন্যাস-ভঙ্গী। যাহ] নানতা ও অতিরিক্ততা-বজ্জিত হইয়া মনোহারী হয় এবং 
শোভাশালিতা প্রাপ্ত হয় । 
এই সাহিত্য পদটি এখানে গুণবাচক বিশেষ্য ভাবে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, ইহা বস্তুতঃ শব্দার্থ যুগলের মনোহারী বিশ্যানভঙ্গী। 
বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থের প্রারস্তেই কুস্তক প্রতিজ্ঞা করিলেন,__ 
"সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধোঃ সারম্‌ উন্ীলয়াম্যহম্‌।”  -ঞ১পুঃ ১ 
_-সাহিত্যার্থরূপৎম্ধাসিদ্ধুর সার আমি প্রকটিত করিব । 


শব ও অর্থ 


এখানে সাহিত্য শব্দ কাব্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ 
নাই। কুস্তক প্রথম উন্মেষেই সাহিত্যের সংজ্ঞা দিবার পূর্ব 
কাব্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তন্বতঃ একই কথা বলিয়ায়ছন,__ 
“শবার্ধো সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি। 
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহলাদকারিণি ॥%, 
প, ১৭, পৃঃ ৭ 
সহিত অর্থাং মিপিত শবার্থযুগল কাঁব্যজ্-গণের আচ্লাদ-জনক 
বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনা-বন্ধে বিদ্তন্ত হইলে কাব্য হইয়া থাকে। 
কাব্যজ্ঞ রসিকগণের 'অস্ুতামোদচমৎকার”* বিধানের জন্য 
কাব্য বা সাহিত্যের স্থাষ্টি। সাহিত্য ও কাব্য শব্দের অর্থ 
পর্যযবসানে এক হইলেও উহাদের বুুংপত্তিগত গ্ঠোতন! ভিন্ন 
প্রকার। পুবেরই বলা হইয়াছে কাবা হইতেছে ককিস্্ট বন্ধ 
বা কবি-কম্ম, ইহাতে কবি অর্থাং রচনার ব্যক্তিত্বময় উপাদীনই 
প্রধান। সাহিত্য হইতেছে শব্দ ও অর্থের সাহিতা বা 
মুষমাময় মিলন, কুস্তক যাহাকে বলিয়াছেন শব্দার্থের 'পরম্পর 
সাম্য-স্ভগ অবস্থান” ইহাতে শব্দার্থ অআর্থাং রচনার 
নৈব্যক্তিক উপাদানই প্রধান। প্রতিপাগ্ভ বন্তরটির ছুট ভিন্ন 


(১) বক্রোক্তিজীবিত, পৃঃ ১ 

পদটির অর্থ,_-অদ্ভুতরসপূর্ণ আনন্দময় চমকাঁর। ইহাই কাবোর 
মুখ্য উদ্দেশ্য। 

(২) এ, বৃদ্ধি, পৃঃ ২৭ 


৫৫৩ 


কাব্য-সংজ্ব। 


নাহিত্য ও 
কাবা-শব্দের 
গ্যাতনা 
ভিন্নপ্রকার 


৫৫৪ কাব্যালোক 


দিক হইতে সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টায় ছুই ভিন্ন শবের 
উৎপত্তি; ছুইটি অর্থের মিলনে পূর্ণ ফঙ্জিতার্থটি পাওয়া 
যাইতেছে। সস্ত্ুত ভাষায় ব্যবহারে কাব্য ও সাহিত্য 
সমার্থক হইয়া গিয়াছে; কুন্তুকের ছুইটি সংগা! হইতেও তাহা 
স্পষ্ট বুঝা যায় । 


কষ্তকের মংজার এইবার আমরা যথাক্রমে কারিকা দুইটির ব্যাখ্যা করিব। 


ব্যাখ্যান ৃ 
কুত্তক বৃত্তিতে বলিতেছেন,__ 


“সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্‌।”ঃ 
_-সাহিত্য হইতেছে সহিত ছুইটির ভাব। 
সহিত অর্থ মিলিত, এখানে বিশিষ্ট প্রকারে মিলিত | 
অতএব “সহিত ছুইটি'-এর অর্থ,-_বিশিষ্ট প্রকারে মিলিত 
শবদার্থযুগল। 


সাতার. এই মিলন কি প্রকার? ন্যুনতা ও অতিরিক্ততা বা 
দিলনকি? বাহুল্য-শূন্ত অতএব মনোহারী মিলন। শব্দ ও অর্থ কেহ 
কাহারও অপেক্ষা ছোট বা নিকৃষ্ট হইবে না, আবার বড় 
বা উৎকৃষ্টও হইবে নাঁ। তাহারা হইবে পরম্পর- 
স্পদ্ধিত্ব-রমণীয়,- পরস্পরকে স্পর্ধা করিয়া সমানভাবে বড় 


পরণ্পর-্পদ্ধিত 
হইয়া পরম্পরের সংযোগে রমণীয়। অতএব কেবল 


(১) ও, বৃত্তি, পৃঃ ২৭ 
(২). এ, বৃদ্ধি পৃঃ ২৭ 


অর্থও শব্দ ৫৫৫ 


'কবিকৌশল-কল্পিত-কমনীয়তা”,পর্ণ শব্দ কাব্য হইবেনা, 
আবার কেবল “রচনাবৈচিত্র্য-চমংকারকারী" অর্থও কাব্য 
হইবেনা। কুন্তুক বলেন, বৃ বু 


“বাচকে। বাচ্যং চ ইতি দৌ সম্মিলিতৌ কাব্যম্‌।”২ 
-বাচক ও বাঁচ্য দুই সম্মিপিত হইয়। কাব্য হয়। 


বাচক হইতেছে শব্দ, যাহা অর্থকে বলে বা বুঝায়, 
এবং বাচ্য হইতেছে অর্থ, যাহা বল হয় বা বুঝান হয়। এই 


ছুই এর মধ্যেই পুথক্‌ ভাবে, 
শব ও শরথ 
প্রতিতিলম্‌ ইব তৈলম্‌ তদ্বিদাহলাদকারিত্বং বর্ততে 1” ও উভয়ের মধ্যে 
| আনন্দের বীজ 
__প্রতিতিলে তৈলের ন্যায় কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদ বা আনন্দের কারণ নিহিত 


বর্তমান। 
পৃথক শব্দ বাঁ ধ্বনি চিত্তে আনন্দ দেয়, পৃথক অর্থও 
আনন্দ দেয়। শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যেই পৃথক ভাবে 


অনুকুল চিত্-স্পন্দনের কারণ আনন্দের বাজ নিহিত 
থাকে। 


প্রশ্ন হইতে পারে,__বাচ্য-বাঁচক সম্বন্ধ তো! নকল শব্দার্থে ই 
আছে, অতএব সকল শব্দার্থই তো নিবিচাঁরে সাহিত্য হইতে 


(১), (২), (৩)--ত বৃত্তি পুঃ ৭ 


৫৫৬ কাব্যালোক 


পারে। উত্তরে কুস্তক বলিতেছেন 
বচা-বাচকের . পবিশিষ্টম্‌ এব ইহ. সাহিত্যম্‌ অভিপ্রেতম্‌। কীদৃশম্? বক্রতা- 
বিশিষ্ট সন্ব্ই বিচিত্র-গুালঙ্কার-দম্পদাং পরম্পর-্পদ্ধীধিরোহঃ। তে 
সি “সম-সর্বগুণ সস্তৌ সুহৃদৌ ইব মঙ্গতে। 
পরম্পরদ্য শোভায়ৈ শঙ্ধাথোঁ ভবতো যা ॥১৮৮১ 
__বাঁচ্য-বাচক বা শবধার্থের বিশিষ্ট সন্বন্ধই সাহিত্য বলিয়া অন্ভিগ্রেত 
কি প্রকার? বক্রতা দ্বার| বিচিত্র গুগালঙ্কার-রূপ সম্পং-সমুহের পরম্পর 
স্পর্ধা-সহকারে অধিরোহণই উক্ত স্বন্ধের বিশিষ্টতা । অতএব১-- 
শব্ধ ও অর্থ সর্বথ| তুল্য-গুণ ও সজ্জন দুই মিপিত নুহৃদের স্তায় 
পরস্পরের শোভা বুদ্ধি করিয়া থাকে। 
কেধল বাচ্য-বাচক সম্বন্বের দ্বারা কাব্য-শরীর শবার্থের 
সাহিত্য হয় না, সেজন্য চাই সম্বন্ধের বিশিষ্টতা অর্থাৎ তাহার 
সৌকুমাধ্য ও লুক্তা। ইহী সম্পন্ন হয় শব্গত ও অর্থ-গত 
গুণ ও অলঙ্কারের উপযুক্ত সমানবৃদ্ধিতে, যাহা পরম্পরের 
এই দৈশিষ্টাই শোভা বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র শব্দার্থের শোভা বৃদ্ধি করে। কুম্তক 
গরম্পর-পদ্িত্ব এই বৈশিষ্ট্যকে এখানে বলিয়াছেন 'পরস্পর-ম্পর্ধাধিরোহ” 
পরে বলিয়াছেন 'পরম্পর-ম্পদ্ধিতং। এই পরস্পর-্পদ্ধিত্ব 
প্রতিযোগিতা-মূলক হইলেও শক্রভাবাপন্ন নয়, মিত্রভাবাপনন। 
কুম্তক বলিয়াছেন এই স্পদ্ধিত্ব সর্ধবগুণে তুল্য মিলিত সুহ্ৃদ- 
৮৮০৪ ্যায়। পণ্ডিত 77 এই মন্থন রানা 


উদাহরণ ্ দি 
(১) ঞ বাত পৃ: ১০-১১ 
(২) প্র বৃষ্ঠি, পৃঃ ১২ 


শব্ধ ও অর্থ 


সৌন্রাত্র-সম্ন্ধ দ্বারা।১ সৌহার্দ এবং সৌন্রাত্র প্রায় একই 
সম্বন্ধ । যেখানে সম্বন্ধ অন্য প্রকার অর্থাৎ একের স্ষীতি বা 
উৎকর্ষ এবং অপরের শুষ্কতা বা অপকর্ষ, সেখানে সৌষম্য নষ্ট 
হইয়াছে, সাহিত্য হয় নাই। কুন্তক পরেও দ্বিতীয় উন্মেষে 
প্রযত্ববিরচিত শব্দালঙ্কার প্রয়োগে গচিত্য-হানি এনং সাহিত্য- 
হানি হয় বলিয়া! মন্তব্য করিয়াঁছেন,_- 

“ব্যসনিতয়া প্রযত্র-বিরচনে ঠি প্রস্তুতৌ চিত্যা-পরিহাণে ধাচান্বাচকয়োঃ 
গরস্পর-ম্পদ্ধিত্ব-লক্ষণ-মাঠিতাণবিরইঃ পর্যযবস্ততি 1৮, 


_অতিশয় আনক্তি-চেতু বর্ণগুণি প্রবত্রপুর্বক ধিরচিত হইলে 
প্রস্থত বিষয়ে ওচিত্য-হানি হয়, এবং ফলে বাচ্য-বাচকের পরম্পরস্পদ্ধিত্- 
রূপ সাহিত্য-গুণ নষ্ট হয়। 

, কবিওয়ালা-গণের রচনায় অন্ুপ্রাম ও যমকের অতিঘটা 
যে যেখানে, সেই কল স্থুলই ইহার উদাহরণ । 

আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি, শব্দার্থের বাচ্য-বাচক-গত 
সাধারণ সন্বন্ধ-রূপ সাহিত্য হইতেছে সাহিত্য শের ব্যাকরণ- 
গত “আকৃতি? বা ৪5001709608] ০০7০619:7 এবং বিশিষ্ট সম্বন্ধ 
হইতেছে কাব্য-গত “আকৃতি, বা 9660 00179612? | 


(১) দানাং সৌন্রাত্রাং--শ্রীগুণরত্বকোষ, ৮ম শ্লোক 
জে রি | 
(২) বক্রোক্তিজীবিত, ২1৪, বৃত্তি, পৃঃ ৮৪ 


৫৫৭ 


একের 
তিশষ্যে 
সাহিত্য নষ্ট হয় 


সাহত্য-শবের 
দুইপ্রকার 
(00081) 


৫৫৮ 


কুস্তক-্কৃত 
শবা-সংজ্ঞা ও 
অর্থ-সংন্ঞ!] 


কুস্তক-কৃত 
ব্যাখ্যান 


কাব্যালোক 


শব্দ ও অর্থের পৃথক, সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেঙ্ছেন কুত্তক,__ 
“শবে! বিবক্ষিতার্থৈকবাচকোঁৎ স্তেষু সংস্বপি।: 
অর্থ: সহদয়াহলাদকারি-্ম্পন্দসুন্দরঃ|% 
-_বক্কোক্তিজীবিত, ১1৯ 
_অন্য কয়েকটি বাচক থাঁকিলেও যাহা বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত 
অর্থের একমাত্র বাচক হয়, তাহাই শব্ধ | 
সহদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মাইয়। স্থ-স্পন্দে অর্থাৎ ্ব-ভাবে যাহ! সুন্দর 
হয়, তাহাই অর্থ। 
এই প্রসঙ্গে চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়া কুন্তক লিখিতেছেন,_- 


“কবিবিবক্ষিত-বিশেষাভিধানক্ষমত্বম্‌ এব বাচকত্ব-লক্ষণম্‌,-"*গ্রতিভায়াং 
তৎকালোল্লিখিতেন কেনচিৎ পরিষ্পন্দেন পরিস্ফুরস্তঃ পদার্থাঃ গ্ররৃত- 
্রস্তাব-সমুচিতেন কেনচিদ্‌ উৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছাদিত-ন্বভাবাঃ বিবক্ষা- 
বিধেয়ত্বেন অভিধেয়তা-পদবীম্‌ অবতরস্তঃ."**৮৯ 

-কবির অভিপ্রেত অর্থের বিশেবভাবে প্রকাশ করার গ্ষমতাই 
বাচকত্বের বা শব্দের লক্ষণ। 

পদদার্থ-সমৃহ কবিপ্রতিভায় তৎকালোচিত এক বিশেষ পরিষ্পন্দদ্বারা 
পরিস্কুরিত হয়। প্ররৃতবস্তর উপযুক্ত এক বিশেষ উৎকর্ষদ্ারা 
তাহাদের শ্ব-ভাব সমাচ্ছাদদিত হয়। কবির অভিগ্রায় প্রকাশ করিতে 
গারে বলিয়া উহা অর্থ বলিয়া কথিত হয়। 


বাক্য ছুইটি, বিশেষভাবে শেষেরটি গভীরার্থপূর্ণ। এক মথ 
বুঝাইবার জন্য অনেক শব্ধ থাকিলেও যেটি বিশেষ ভাবে 
কেবলমাত্র কবির অভিপ্রেত অর্থাৎ কবির ভাবময় বিশেধ 


() &পৃ:স-৯৮ 





৮ সস 





শব ও অর্থ 


৫৫৯ 


অভিপ্রেত অর্থকেই বুঝায়, সেইটিই আমল শব্ষ। এই শবকেই শবের ব্যাখান 


ওয়াপ্টার পেটার বলিয়াছেন,_ 
11016 901009 ০:৫১ _-অদ্ধিতীয় শব । 
তিনি বলিয়াছেন, 


10016 0706 00 10 616 009 00100, 810 079 6)000118 


87210 079 11001616009 01 01:09) 6611)05, 01961001016 46 00 : 
*৮*--0০ 00109 0109 [0107890) 9610601000১ 1)01:51081)])) ৩১ 


01 8020, 21090106017 [1:0101 60 000 9111016 10000691 ])06302000- 
010]. 0: 518100. ডা1610110,১% -41)177600489)85, 8/16, 1). 49, 


-_কাঁজ চালাইতে পারে এমন এক রাশি শব ও পর্দের মধো একটি 
বস্ত, একটি চিন্তার জন্য দেই একটি শব্দ... -_অগ্ধিতীয় শব্ধ) বাক্যাংশ, 
বাকা, অনুচ্ছেদ) প্রবন্ধ অথব| গান সকলই একটি মাত্র মানসিক ব্যাপার 
অথবা অন্তরের প্রতিভানের মম্পূর্ণকূপে উপযুক্ত। 

কুন্তকই পূর্বে লিখিয়াছেন,_ 


“অপরেধু তথ্বাচকেবু বহুষু অপি বিদ্কমানেযু, সামান্তায়ন! বন্ধ,মূ 


অভিগ্রেতো৷ যোহ্্থঃ ত্ত বিশেষাতিধারী শব্বঃ1৮১ 
--তদ্বাচক অন্ত শব্দ অনেক থাকিলেও সাধারণভাবে ব্লার জন্ত 
অভিপ্রেত যে অর্থ, তাহারই বিশেষাভিধায়ী অর্থাৎ ৰিশিষ্টতা-বাচক যাহা) 
তাহাই প্রকৃত শব্ধ । 
এই শবে গীত-ধন্মিতার কথাও বনিয়াছেন কুস্তক)_ 
“গীতবৎ হৃদয়াহলাদং তদ্বিদাং বিদধাতি য২।%২ 


- সাহিত্য কাব্জ্ঞগণের হারে ঙ্গীতের তায আন জন্মাই হা থাঁকে। 


- 7 এ শাীশাশাটাটি পিশ্িতাশিশাশীশীী শতিস্পাশপাপীতি 


09 & বৃততিপু: ১৬ 
(২) এ, বৃদ্ধি, পৃঃ ২৯ 


ওয়ান্টার 
পেটারের 
তানুরূপ দৃষ্টি 


কুন্তকের 
অন্য উত্তি 


শাকের 
গীত-ধন্মিতা 


কুস্ক 


কর্লাইল 


রা 
ব্ঝ 
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কাব্যালোক 


এখানে সাহিত্য বলিতে সাহিত্যের শব্ার্থ-ফগালের শব্কেই 
প্রধানতঃ বুঝাইতেছে। আবার শব্দ বলিতে কেবল একটি শবা 
নয়, শবের সহিত শব্দের এবং বাঁক্যের সহিত খাক্যের সাহিত্য 
বা সংযোগ-হেতু কাব্যে যে অপুর্ব শব-বন্ধ ও যাক্য-বন্ধ রচিত 
হয়, তাহাও বুঝাইতেছে। সাহিত্য শব্দের পরবর্তী ব্যাখ্যায় 
ইহা সুম্পষ্ট হইবে। 


শব্দের গীতধশ্মিতা-বিষয়ে কাল্পাইল বলিয়াছেন, 


“১1 90990], 6৮910 8106 0011017)017696 8)6901)) 198 5011)6- 
00110 01 90110 17 16 : ০.৮ ০০ 7080৮) 970161016) দাও 1] 
08111009108] 6100211, 776 11670 65 706 

«সকল বাকোঃ এমন কি অতি সাধারণ বাকো৪ সঙ্গীতের কিছু 
অংশ আছে ।'*"মতএব সাহিত্যকে আমরা বলিব সঙ্গীতদয় চিন্তা ।” 


সাহিত্য বা কাব্যের এই সঙ্গীতময় চিন্তার সঙ্গীত হইতেছে 
শব্দার্থযুগলের শব্দ বা ধ্বনি (9০870), এবং চিন্তা হইতেছে 
তর্থ (56798 )। 


লী হাণ্ট বলেন, 


১0010 10010083 10869086101 1811670 07 199 01806 
15119 60 1101003 6০১ 900 ভা1)0090656]: 01 1100910 081] 109. 
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_সাহিত্যের মধ্যে রহিয়াছে চিত্রণের যাহা কিছু মানস্চক্ষুর গোচর 
হইতে পারে, ভাহা এবং গীত বা বাগ্য ভিন্ন সঙ্গীতের যাহা কিছু ধ্বশি ও 
মৌষম্য দ্বারা স্ারিত হইতে পারে, তাহা । 


শব ও অর্থ 


এখানেও সাহিত্য বা কাব্যে চিত্র হইতেছে শব্দার্থযুগলের 
অর্থগত ধশ্ম এবং সঙ্গীত হইতেছে শব বা ধ্বনি-গত 
ধন্ম। 

অর্থের ব্যাখ্যায় কুম্তক যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য। অর্থ বা বস্তু তংকালোচিত এক বিশেষ 
পরিস্পন্দ দ্বারা কবি-প্রতিভায় পরিস্কুরিত হয়। মন হয়, 
কুম্তক বলিতে চান, প্রত্যেকটি বস্তুর বথাস্থিত যথাদৃষ্ট রূপ 
কখনও কাব্যের সামগ্রী হইয়। উঠে না। প্রতিভান-শালী কবি- 
চিত্তে বস্তু গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পরিষ্পন্দ, আলোড়ন 
এবং পরিস্কুরণ। পরিস্ফুরণ হইতেছে কবির অস্তলোকের 
বা ভাবলোকের। তাহারই ফলে কবিভাবের অধিবামনে বস্ত 
ভাবময় রূপ লাভ করে। ইহা সর্ব! পরিদৃশ্যমান বহিবস্তর 
অনুরূপ নহে। এই জন্য কুম্তক বলিলেন,-_বস্তু তখন এক 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং তাহার স্বভাব যেন সমাচ্ছাদিত 
হয়। বস্তর যথাস্থিত বহি্ভাব ক্ষু্ হওয়াই তাহার স্বভাব 
সমাচ্ছাদিত হওয়া। ইহাই বস্তুর বিভাবতা*প্রাপ্তি, যাহা 
পূর্বাধ্যায়ে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাহিত্যে বা 
কাব্যে অর্থও বিভাব একই, অর্থ বাহ্জগতের. বস্তু নহে। 
এই জন্যই অর্থ সহ্দয়ের হদয়ে আহ্লাদ জন্মায় এবং স্বম্পন্দে 
বা স্বভাবে সুন্দর হয়। এখানে স্বস্পন্দ অর্থ বস্ত্র কবি-চিত্ত-গত 
ভীবময় বা বোধময় যে রূপ, তাহার স্পন্দ, ইহারই ফলে 
রসানুকুল বিচিত্র চর্ব্বণা হয়। রর 


৩৬ 


৫৬১ 


অর্থের ব্যাখাান 


অর্থের ভাময় 
্ৰ্প 


অর্থই বিভাব 


৫৬২ 


অর্থ ও শব 
উভয়ের 
সাহিত্য 


এবারক্রশ্থির 
মনোহর ব্যাখ্যা 


কাব্যালোক 


কুম্তক একই শ্লোকে পর পর শব্ধ ও অর্থের সংজ্ঞা দেওয়ায় 
উভয়ের সাহিত্য বা বিশিষ্ট সম্বন্ধও বুঝিতে হইবে। অর্থ 
যখন স্বস্পন্দ-মুন্দর হয় তখনই কবির অস্তল্পেণকে এবং পরে 
বহিল্ণেকে অনুরূপ প্রতিষ্পদ্ধী শবের সঞ্চার হইতে থাকে। 
অর্থ যেমন ভাবময়, শব্দও তেমন ভাবময় হইয়া নুহুদ্‌যুগলের 
হ্যায় অপুর্ব সাহিত্য রচনা করে; তাহারই ফলে আসে 
অন্ভুতামোদচমৎকার | 

এবারক্রন্বি যাহাকে কাব্যের প্রাণ-ভূত প্রথম প্রয়োজন 
বলিয়া নাম দিয়াছেন 10081181107 বা মন্ত্রশন্তি, তাহা 
কুম্তকের আদর্শভূত শন্ার্থ-দাহিত্য । তাহার ব্যাখ্যায় 
এবারক্রম্ি বলেন,__ 
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_ইহাকে আমি সংক্ষেপে বলিব মন্ত্রশক্তি। আমাদের অন্তরে 
এক প্রকার সম্মোহন উৎপাদনের জন্য শব্-গ্রয়োগের শক্তি; এবং ইহা 
দ্বারা আমি বুঝিতেছি কেবল মুগ্ধ এবং হষ্ট করিবার শক্তি নয়, আমাদের 
চিত্বকে অসাধারণ প্রাণ-গ্রাচরধ্য দ্বারা উদ্দীপ্ত করার শক্তি। ইহা বিশেষ 
ভাবে বস্তু ব! অর্থনিচয়, এবং তাহাদের সন্বন্ধ বিষয়ে সজাগ থাকে। 

এখানে এবারক্রস্থি শব্দের মধ্যে যে মন্ত্রশক্তি চাহিয়াছেন, 


তাহা মুগ্ধও করে, উদ্দীপ্তও করে। 


শক ও অর্থ 


শব ও অর্থের এইরূপ প্রয়োগ না হইলে কি হয়, সে 
বিষয়ে কুম্তকই বলিতেছেন,_- 

“অর্থঃ সমর্থবাচকাস্াবে স্বত্ব পুরন অপি মৃতকল্প এব অবতিষ্টাতে | 
শবোহপি বাক্যোপযোগিবাচ্যামস্তবে বাচ্যান্তর-বাচকঃ অন্‌ বাকামা 
ব্যাধিভূতঃ প্রতিভাতি 1৯ 

_সমর্থবাচক অর্থাৎ শক্তিশালী শব্দের অসষ্ভীব হইলে অথ আপনার 
মধ্যে ্মুরিত হইয়।৪ দৃতকল্প হইয়! 'মবন্তান করে। শর্ধও বাক্োগযোগী 
অর্থ না পাইলে অন্ত বাঁচা বা অর্থ বুঝাইয়া বাকোর বাধি-ভূঁঠ বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। 

অর্থের মৃতকল্পত্ব ঘুচাইয়া প্রাণ দিতে পারে সমূচিত শব, 
আবার শব্দের ব্যাধি বিতাড়ন রা বাক্যকে টি টি 


তাই অলঙ্কারশান্ত্রগত প্রকৃত ্্ | 

এই শব্দার্থ-গত সাহিত্যের অর্থের প্রসার ঘটাইয়া, কুন্তুক 
পরে যাহ! বলিলেন, তাহাকে আমরা বাক্য-গত সাহিত্য বলিয়া 
বুঝাইতে পারি। কাব্য-সংজ্ঞার “সহিতৌ শব্দের ব্যাখ্যানে 
কুম্তক বলিলেন, 


“নহিতৌ ইত্যত্রাপি.'শবলা শব্দান্তরেণ বাচাস্য বাচ্যান্তরেণ চ সাহিত্যং 
পরম্পরম্পদ্ধিত্বলক্ষণমেব বিবগ্ষিতম্‌। অন্তথা তথ্থিদাঙ্লাদকা ব্িতহানিঃ 
গ্রসজ্যেত ।২ 

_ সহিতৌ'--এখানেও এক শব্ষের সহিত অন্য শের এবং এক 
অর্থের সহিত অন্য অর্থের দাহিতা, অর্থাং পরস্পর্পনধিতব গণই বুঝান 


(১) বক্রোজি- জীবিত, বৃত্তি পু: ১৪ 
(২) বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ১২ 


৫৬৩ 


হই, প্রয়োগের 

অভাঁবে অর্থ হয় 

মুতকল্প, শখ হর 
ব্যাধি-ভূত 


পক্য-গত 
সাহিত) 


৫৬ 


শের চয়ন, 
বয়ন ও ধ্বনি- 
সাম্য 


কাব্যালোক 


হইয়াছে। অন্তথায় কাব্যজ্ঞ গণের আহ্লাদকাকিত্বের হানি হইবার 
সম্তাবনা। 


কুম্তক পরেও পুনরায় সাহিত্য-সংজ্ঞায় সাহিত্য শব্দের 
ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিলেন, 


“তত্র বাচকস্য বাচকান্তরেণ বাঁচান বাচ্যান্তরেণ মাঠ্তাম্‌ অভিপ্রেতম্‌চ”, 
--এই বিষয়ে বাঁচক শবের অন্য শব্ধের সহিত, বাচ্য অর্থের অন্ত 
অর্থের সহিত সাহিত্য বুঝান হইতেছে । 
শব্দরাশি তইতে নিববাচন করিয়া সম্যক রূপে উপযুক্ত, 
সৌন্টবময় ও শক্তিশালী শব্দ এক এক করিয়া চয়ন করিতে 


হইবে। তাহার পর ধ্বনি-সামঞ্স্য ও অর্থসামপ্তস্যের দিকে 


লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে বয়ন করিতে হইবে। তবেই এক 
অখণ্ড বাক্য অখণ্ড বসনের ন্যায় পূর্ণতায় মূর্ত হইয়া! উঠবে, 
ইহাই প্রকৃত বাক্য-গত সাহিত্য, শবের সহিত শব্দের এবং 
একই প্রচেষ্টায় অর্থের সহিত অর্থের মিলনে তাহা সম্পন্ন হয়। 
কুন্তকের পুর্ব কথ! হইতে ধরিয়া লইতে পারি এই মিলন 
কতিপয় সুদের মিলন। 


কুন্তুকের এই আলোচনার শেষ মন্তব্য হইতে আমরা সমগ্র 
প্রবন্ধ-গত সাহিত্যও বুঝাইতে পারি। 


(১) বৃত্তি পুঃ২৭ 


৮৮ ৩৩ তত 


শক ও অর্থ 


কুস্তক সাহিত্য-সংজ্ঞার ব্যাখ্যানের শেষ ভাগে তিনটি 
শ্লোকে বলিলেন, 

যেখানে বৈদ্ভা প্রভৃতি মার্গ, মাধুধ্যাদি গুণ, অলঙ্কার- 
বিশ্তাস, বক্রতা-বিন্তাস, বিচিত্র বৃত্তি ও ওঁচিত্য এবং বিবিধ 
রস, শব্দ ও অর্থ এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া পরম্পর স্পর্থ। 
করিয়া বিদ্বমান, সেখানেই প্রকৃত সাহিত্য রহিয়াছে বলিয়া 
কথিত হয়।, 


ইহাই সমগ্র প্রবন্ধ বা রচনাগত সাহিত্য । এখানে 
সাঠিত্য শব্দের প্রয়োগ আরও প্রসার লাভ করিয়াছে । এখানে 
কেবল মাত্র শব্দের সহিত অর্থের মিলন নয়, অগবা শব্দের 
সহিত শব্দের এবং অর্থের সহিত অর্থের মিলনও নয়, শব্দার্থগত 
এবং বাক্য-গত সাহিত্য অতিক্রম করিয়া এই সাঁহিতা। রচনার 
রীতি, গুণ, অলঙ্কার, বক্রতা, বৃত্তি ও ওঁচিত্য এবং রস সকলই 
যেখানে মিলিত শব্দার্থের আশ্রয়ে এরূপভাবে স্ষুত্ত হইয়াছে 
যে, প্রত্যেকটি যেন প্রত্যেকটির সহিত স্পর্ধা করিয়া চরম 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া অপুর্ব লৌযম্য ও সামঞ্জস্তের মধ্যে 
প্রত্যেকের ও সকলের এবং সমগ্রের শোভা তাহিসম্পন্ন 
করিয়াছে, সেখানেই প্রবন্ধ বা রচনার আদর্শঠত শ্রেষ্ট 
সাহিত্য । এই প্রবন্ধ-গত সাহিত্য যেন শুহং-সঙ্ঘ, আনন্দের 


থন মৃত্তি! 


(১) এ ক্লক সংখ্যা--৩৪, ৩৫, ৩৬) পঃ ২৮ 


প্রবন্ধ-গত 
সাহিত্য 


৫৬৬ 


উদাহরণ 


সাহিত্য-সন্বন্ধে 
ওয়ান্টার 
পেটারের 

অনুরূপ বিচার 


কাব্যালোক 


শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনায় এই "শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদাহরণ 
রহিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত 'অনান্রাতং 
পুষ্পং কিসলয়ম্‌ অলুনং কররঠৈ+-_ গ্লোকটি * একটি উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ; ইহার বিশদ বিশ্রেষণও এ স্থলে দৃষ্ট হইবে। কিংবা! 
মেঘনাদবধ কাবোর প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের দরশ্য* আর একটি 
উদাহরণ। সমগ্র শকুন্তলা নাটক, বা মেঘনাদবধ কাব্য, কিংবা 
রবীন্দ্রনাথের “এবার ফিরাও মোরে', বা চঞ্চলা” প্রভৃতি কবিত৷ 
সমগ্র প্রবন্ধ-গত সাহিত্যের উত্তম উদাহরণ। পণ্ডিত ওয়াপ্টার 
পেটার 501০, বুঝাইতে গিয়া রচনা-গত এই সাহিত্যেরই 
সর্বাধিক মূল্য দিয়াছেন। তিনি ক্রিয়ার পশ্চাতে কর্তা, 
অর্থাং কাব্যের পশ্চাতে কবিকে ও লক্ষ্য করিয়াছেন 7 যথা 
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শব অর্থের সহিত মছ্ন্ধযুক্ত হইবার সকল প্রক্রিয়াতেই ভাল লেখার 
নিয়মাবলী মনের তদ্ধপ এ্ীক্য ও সারূপ্যের প্রতি লক্ষাকরে। শব সমষ্টি, 


সপাপাপকপীাা পাগাপপ পপ পপি পালাল শশা শাশাশাতাপশশ্পীশ 


৮ 8 পৃঃ ৭৯-৮০ 
(২) এ, পৃঃ ৮১ 


শক ও অর্থ 


বাক্য, বাক্যাঙ্গ, মমগ্র রচনা, সঙ্গীত, অথব! প্রবন্ধকে ইহার বিষয়বস্ত এবং 
ইহার নিজের সহিত তদ্্রপ এঁকাবদ্ধ করিতে হইলে যদি তদভিমুখী গতি 
থাকে, তবে স্টাইল অর্থাৎ সাহিত্যই প্রকৃত পথ । প্রারস্তিক উপলদ্ধিম য় 
দৃষ্টির মৌলিক কয, প্রাণগত সমগ্রতা ও সারূপোর উপরই মকল 
নির্ভর করে। 

এখানে “871-এর প্রকৃত অনুবাদ গুণবাচিক বিশেষ্যপদ 
সাহিত্য" ; আবার ষ্টাইলেরও খখটি বাঙ্গালা “সাহিত্য? । 
কবি-মাত্বার সহিত বস্তু ও শবার্ধের মিলনেই তো জন্ম লয় 
আসল সাহিত্য। তাই কবিই তো সাহিত্য বা ্রাইল। 
পেটার এই সকল কথাই পরে স্ুৃপ্রচলিত একটি মাত্র ক্ষুদ্র, 
বাক্যে প্রতিফলিত দেখিয়াছেন,- 

1]019 86519 18 018 1180১+১ 

_-স্টাইল অথব1 মাহিত্যই আসল মানুষটি। 

বীজ যে অর্থে বৃক্ষ, সেই অর্থেই ষ্টাইল বা সাহিত্য হইতেছে 
লেখকের আসল সত্তা। ব্র্যাডলেও কাব্য-বিচারে শ্রদ্ধার 
সহিত পেটারের নাম উল্লেখ করিয়া পেটারের প্রদত্ত ষ্টাইলের 
এই মূল লক্ষণ অভিব্যক্ত করিয়াছেন ।* 


কুন্তক সাহিত্য-বিষয়ক এই অপূর্ব সন্দর্ত যে উক্তি দিয়া 
সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহ! যেন আরও চমংকার,- 
অপর্ধযালোচিতেহপার্থে বন্ধমীনর্ধামম্পদ। 
গীতবৎ হৃদয়াহলাদং তথ্থিদাং বিদধাতি যা ১৭ 


(১) 487 পৃঃ ৩৫ 
২) 709৮ 50] ১০965 981) পৃঃ&৯ 


৫৬৭ 


1৪19? ও 
মাহিত্য 


সাহিত্যের 
অনির্ববচনীয় 
আন্বাদ 


সাহিত্যের 
সঙ্গীতধর্স 


রবীন্দ্রনাথের 
উপলব্ধি 
প্রথম বয়সে ও 
শেষ বয়সে 


কাব্যালোক 


বাচ্যাববোধনিষ্পভৌ পদবাক্যার্থবর্িতম। : 

যং কিমপার্পয়ত্যান্ত: পাঁনকাশ্বাদবৎ সতাম্‌॥ ১৮ 

শরীরং জীখিতেনেব প্কুরিতেনেব জীবিতম্‌। 

বিনা নিজীবতাং যেন বাক্যং যাতি বিপশ্চিত্রাম্‌॥ ১৯১৮ 

অর্থ যদি পর্যালোচনা করিতে নাও পারা যায়, তথাপি 
সৌন্দধ্য-সম্পদের বিশ্তা্ কাব্যজ্ গণের হৃদয়ে সঙ্গীতের ষ্টার আহলাদ জন্মায়। 
আর অর্থের উপলব্ধি হইলে পদ ও বাক্যের অর্থ অতিক্রম করিয়া 
সুবীগণের অন্তরে উহ| পানকরসের আম্বাদের ন্যায় 'অনির্বচনীয় কিছুর 
আস্বাদ দান করে। জীবিত বা! প্রাণশক্তি ভিন্ন শরীরের, অথবা! ক্করিত বা 
স্পনন ভিন্ন গ্রাণ-শক্তির যেরূপ অবস্থা হয়, সাহিতোর ক্ষরণ না হইলে 
সুধীগণের বাক্য ও সেইরূপ নিজ্জীবত। প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
অর্থোপলন্ধি না হইলেও কাব্য-শ্লোকের ধ্বনিপরম্পরা যে 

চিত্তে রসাগুত বা রম্যাবোধে দীপ্ত অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার 
করে, এবং অনেক সময়েই গ্োতিত অর্থের ফলশ্রুতি জন্মায়, 
তাহা পূর্বেবও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই কাব্যের 
সঙ্গীতধর্্ম। কুমারসন্তব কাব্যের গ্লোকার্থ বুঝিতে না পারিলেও 
তাহাদের ধ্বনি-মাহাত্য কিশোর-চিত্তকে কিরূপ আবিষ্ট করিত, 
তাহা রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন ।২ শেষ 
বয়সের 

“গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি তুবনখানি 

তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি?” 


(১) বক্রোকিজীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ২৯ 
(২) জীবনস্থৃতি, পৃঃ ৫৯ 


শক ও অর্থ 


_এই গানে কাব্যে বা জীবনে সঙ্গীত-ধর্ের চুড়ান্ত 
মহিম] প্রকাশ কর! হইয়াছে। 


কুম্তকের প্রজ্ঞা-পূর্ণ রস-বিদগ্ধ মন্তব্য হইতেছে এই যে 
সাহিত্যে পানকরদের আস্বাদের ন্যায় শব্দার্থ বা পদবাক্যের 
অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি আশ্চধ্য নূতন আস্বাদ লাভ কর! 
যায়। পানকরমের উপমাটি রসের স্বরূপ-প্রকাশের জন্য 
সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও১ এখানে আমরা সমর্থন করি। 
অথচ মে আলোচনার কাব্যই এখানে সাহিত্য হইয়াছে। 
সেখানে বিচারে আমাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল উদ্ধতম সংবিদানন্দ- 
রূপ রসের দিকে, বিভাব ও ভাব অতিক্রম করিয়া যাহাকে 
পাইবার চেষ্টা করিতে হয়; এখানে কিন্ত আমাদের প্রধান 
দৃষ্টি পদ-বাক্য, গুণালঙ্কার প্রভৃতির সাহিত্যের দিকে, তাহারই 
মহিমা বুঝাইবার জন্য মকলের মিশ্রণে উদ্ভৃত নৃতন আম্বাদনের 
কথা বলা হইয়াছে । 

পানকরসের উপমার তাংপধ্য হইতেছে এই যে, এলা, 
শর্করা, মরীচ প্রভৃতি যোগে যে স্গিগ্ধ সুস্বাদু পানীয় প্রস্কৃত হয়, 
তাহাতে উপাদানীভূত এ সকল সামগ্রীর আস্বাদ ছাড়াও স্তন 
এক বিশিষ্ট মধুর আস্বাদ লাভ করা যায়। কাব্যেও সেইরূপ 
শবার্৫ঘ গুণালঙ্কার প্রভৃতির বিশিষ্ট আস্বাদের সঙ্গ তাহাদের 
হইতে বিলক্ষণ একটি অপুর্ব নৃতন আন্বাদ পাওয়া যায়। 


(১) দ্রষ্টব্য- কব্যালোক, পৃঃ ১৩৮ 


৫৬৯ 


পানকরস-ন্যায় 


উপাদানের 

অতিরিক্ত 

নাহিত্যের 
বিশিষ্ট আনন্দ 


৫৭০ 


কুম্তকের 
আলোচনায় 
দুইটি ত্রুটি 
চিত্রধন্থ্ের 
ভানুলেখ 


সুহদৌ? উপমার 
একদেশদশিতা 


কাব্যালোক 


উহাই হইতেছে শব্দার্থ ও গুণালঙ্কার প্রভৃতির সাহিত্যের রস। 
“সাহিত্য” অর্থ পরিপাটা সংযোগ এবং সৌ্টবময় মিশ্রণ ও 
একীভাব ; তাহ! হইতে জাত নৃতন আনন্দই লাহিত্যের বিশিষ্ট 
আনন্দ। বলা বাহুল্য, ইহাই প্রথমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত রস বা 
রম্যবোধ। ইহাই সাহিত্যের আত্মা; ইহারই আবির্ভাবে কাব্য 
উজ্জীবিত হয়, আনন্দাপ্ুত হয় ; ইহারই অভাবে কাব্য নিষ্প্রাণ 
হইয়! অকাব্য হইয়া যায়। 
কুন্তকের এই আলোচনা সেই যুগের স্কত-সাহিত্যে 
অভিনব, বর্তমানযুগেও উহা! অতুলনীয়, প্রায় সম্পূর্ণ। আমরা 
মাত্র ছুইটি ভ্রুটির কথা বলিতে পারি, ইহা না বলিলেও তেমন 
ক্ষতি হয় না । প্রথম, শবের সঙ্গীত-ধর্মের কথা যেমন উল্লেখ 
করা হইয়াছে, তেমনই অর্থের চিত্রধর্ম্ের কথ: উল্লিখিত হইলে 
বণনা মন্পূর্ণ হইত। দ্বিতীয় শব্দার্থের মিলন বুঝাইতে সুন্ৃদ- 
ুগ্রলের উপমা সর্বথা সঙ্গত হয় নাই। তদপেক্ষা মহাকবি 
কালিদাসের 'পার্বতী-পরমেশ্বর' বা অদ্ধনারীশ্বরের উপমা 
বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গযার্থ কল দিক হইতেই মনোহর । 
শব্দ ও অর্থের যেখানে তুল্যফল, সেখানেও উভয়ের জাতিভেদ 
আছে; ছুই সুহ্দের উপমায় এই ভেদ পাওয়া যায় না, তাহার! 
সর্বথা এক প্রকার, কেহই কাহারও পরিপূরক নহে। 
শবের সহিত শবের, অর্থের সহিত অর্থের, অথবা বাক্যের সহিত 
বাক্যের সাহিত্য বুঝাইতে ব্ুছাদ্‌-যুগলের উপমা বুসঙ্গত। 
কিন্ত মুখ্য সাহিত্য শব্দার্থের ; উভয়ের সত্ত! ও সম্বন্ধ নিত্য না 


শব্দ ও অর্থ ৫৭১ 


হইলেও যতক্ষণ শব্দ আছে ততক্ষণ তাহার একটি বিশিষ্ট 

অর্থও আছে। বাল্যকাল হইতে শব্-সঙ্কেত ও সঙ্কেতিত 

অর্থ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে ও ব্যবহার করিতে করিতে 

ছুইই বস্তুতঃ এক হইয়া যায়। তখন শব্দ শুনিলেই তাহার 

নির্দিষ্ট অর্থ ভাসিয়া উঠে, আবার অর্থের কোন ভাবে গ্োোতনা 

হইলেই শব্দটি চিত্তে পরিস্ষুরিত হয়। গতঞএব আমাদের 
প্রয়োজনে এই বিচার হইতে উভয়ের সম্বন্ধ আপেক্ষিক নিত্য 

বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবে; এবং এই জন্যই সুহ্ৃদ্যুগলের 

উপমা! অপেক্ষা অন্ধীনারীশ্বরের উপমা, এমন কি ধম্মপতি ও অধ নারীগগরের 
ধর্মপত্বীর উপমাও সমধিক সার্থক। সেখানে উভয়ে ভিন্ন জাতি 55 
এবং দৃশ্ঠতঃও ভিন্ন, কাধ্যত:ও কেহই স্বয়ং স্বতন্ব ও পর্ণ নহেন ; 

উভয়ের মিলনে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হইয়া পরম এঁক্য ও 

পরম পূর্ণতা লাভ করে। পার্তী-পরমেশ্বর অর্থ প্রকৃতি-পুরুষ 

ধরিলেও একই রূপে ব্যাখ্যা করা চলিবে । কাবো€ শব্দার্থকে 

কখনও পৃথক্‌ করিয়া উপলব্ধি করা যায় না; কারণ, শবসন্তা শগ টি 
অর্থময় এবং অর্থসন্ত। শব্ময়। কবিচিন্তে অর্থের স্কুরণ 

শবের আশ্রয়েই ঘটিয়৷ থাকে । কাব্যের রূপ ও রস, অথবা শব্দ 

ও অর্থ কেহ পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ বা পুথক্‌ আম্বাদন করিতে 

পারে না। চিত্রাঙ্কনে রেখা ছাড়া কি চিত্রের কোনও অস্তিত্ব 

আছে? রেখাই চিত্র এবং চিত্রই রেখা। কাব্যেও সেই 

প্রকার শব্দই অর্থ এবং অর্থই শব্দ, উভয়ে অভিন্ন, তাহাতেই রা 
কাব্যের প্রকাশ। 'পার্কতী-পরমেশ্বরৌ' যে 'বাগর্থো ইব শ্লোকের ব্যাধ্যা 


৫৭২ 


কাব্যালোক 


সম্পৃকৌ” তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই তুলনার ফলে 
'বাগর্থো” অপ্রস্তুত উপমান হইলেও তাহারই মহিমা বাড়িয়াছে 
বেশি। এখানে 'বাগর্থো” দ্বারা ব্যাকরণ-গত' ও অলঙ্কার-গত 
সকল প্রকার “সাহিত্যই” বুঝিতে হইবে। কেঁবল তাহাই নয়, 
'পার্বতী-পরমেশ্বরৌ' যে প্রকার 'জগতঃ পিতরো” জগতের 
অভিন্ন স্থ্টিশক্তি__দেখা যাইতেছে 'পিতরৌ” শবের মধ্যে মাতৃ- 
শব্দ লুকায়িত রহিয়াছে, একটি দ্বিবচনে তাহার ইঙ্গিত মাত্র_ 
সেই প্রকার 'শবার্থে'ও জগত পিতরৌ'। শবার্থ-যুগল 
এক হইয়া! পরম মিলনে বিচিত্র রূপরসময় এই কল্পিত কাব্য- 
জগতের স্থষ্টি করিতেছে । ব্যঞ্জনাশক্তিবলে এই ব্যাখ্যা 
প্রতীতি হইতেছে । কবি কাপিদাসের সমগ্র শ্লোকটি হইল,_ 
“বাগর্ঘাধিব সম্পূক্কৌ বাগর্থপ্রতিপত্ডয়ে ! 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্কভীপরমেশ্ববৌ | 
্‌ -_রঘুবংশ, ১।১ 
-_বাগর্থের স্থায় সগ্ব-যুক্ত জগতের মাতাঁপিতা পার্কতী-পরমেশ্বরকে 
বাগর্থ-লাভের জন্য বন্দনা করি। 


বাগর্থ-লাভের বাচ্যার্থ কেবঙ্গ মাত্র শব্দ ও অর্থ সম্পং লাভ 
করা, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ উহাদের অভিন্ন সাহিত্য দ্বার কাব্য-জগং 
সৃষ্টি করা । পপার্ববতী-পরমেশ্বরৌ"-এর পাঠ কেহ কেহ করেন 
“পার্বভীপ-রমেশ্বরৌ,--অর্থ হইবে হর ও হরি। তাহারাও 
পরস্পরের পরিপুরক গুণ-যুক্ত, কাজেই এ ব্যাখ্যা অন্য কারণে 
সঙ্গত না হইলেও আলোচ্য দিক হইতে বেশি আপত্তি নাই। 


শব ও অর্থ 


লিঙ্গপুরাণে পার্ধতীর এক নাম আছে 'বাদী” বা বাক্‌, 


রুদ্রহদয়োপনিষদে শিবের এক নাম আছে “অর্থ১। পাক্ধতী- 


পরমেশ্বর যেন সাক্ষাৎ বাগর্থ। ইহাদের মধ্যে উমা বাক্ন্বরূপা 
ব্যক্ত; মহেশ্বর অর্থন্বরূপ অব্যক্ত,-- 

“ব্যকতং সর্ধম্‌ উদারূপং অবাক্তং তু মহেশ্বরম্‌ 1১৮, 
কালিদাসের এই উপমা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে 
বিদ্ভাধরের “বন্ধোহদ্ধনারীশ্বর”* বন্দনায়। 

- অর্ধনারীশ্বরমূত্তি!-উভয়ে এক, কেহ বড় নয়, কে 
ছোট নয়। ইহাই সাহিত্যে জগন্ঙ্গল পরম আদর্শ । 

পাশ্চাত্য মুধীগণ বাগর্থের এই অভেদ সুন্দর করিয়! 
বুঝাইয়াছেন। কবি শেলি "5০803, এবং 11,958)" অর্থাং 
শা ও অর্থের পরস্পরের মন্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে 
সন্বন্ধ কি প্রকার বিচার করেন নাই। কার্লাইল একটি সার্থক 
উপম] দিয়া উহ! অনেকটা স্পষ্ট করিয়াছেন ॥ যথা 
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কেননা, দেহ ও আত্মা, শব্ধ ও অর্থ এই শ্ুলে এবং সকল 
সথলেই আশ্চর্ধারণে সহ- 'গামী 
ও ( ১ ) “কাদ্্রোতর্যোইক্ষরঃ মোম। তষৈ তন্তৈ নমো নমঃ 1” 

__রুদ্রহ্দয়োপনিষত) ২৩ 
(২) এ, ১০ 


(৩) একাবলী, ১1১০ 
(৪) /১1)91009 0 10607 


৫৭৩ 


অদ্ধ নারীর 
গাদশ 


পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
গণের 'অনুধপ 
দৃষ্টি 


কার্লাইনল 


৫৭৪ কাব্যালোক | 
এবার. এবারক্রস্থির মন্তব্য আরও অর্থপূর্ণ, তিনি বলেন,_ 


“12086 0095 006 0010818 01 89181:7)16 10811016911 1% 
621865 96 911) 16 61565 93 91) 1170151911)19 11018.) 


110 166 ০01 ০764৮ £08%. 1). 17, 
কাব্যের ধন্মগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যদি কাব্যই 
হইয়| থাকে, তবে ইহ অবিভাজ্য সমগ্ররূপেই বর্তমান থাকিবে । 
্যাডলের শট বিষয়টি নিঃসংশয়ে স্পষ্ট করিয়াছেন মনব্বী ব্র্যাডলে,_ 


বণনা “086 88 001976 616 11005 2100 61701] 17109001706 819 60 
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7061 £01 40618 1941৫ 
_ঠিক যেমন হাসির রেখাগুলি এবং তাহাদের অর্থ আপনাদের 
কাছে একই বস্ত, ছুই নয়, কাব্যেও সেই প্রকার অর্থ ও ধ্বনি এক £ 
আমি এইরূপ বলিতে পারি-ওখানে আছে এক ধ্বনিময় অর্থ, অথবা 
অর্থময় ধ্বনি। 
শব্দ-সম্বন্ধে একজন অর্ধাচীন এবং একজন প্রাচীন 
পে ১৬ আলঙ্কারিকের মত উল্লেখ করিতে পারি। সপ্তদশ শতাবীতে 
ব্যাথ্যান পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শব্দার্থের সাহিত্যের পরিবর্তে কেবলমাত্র 
শব্দের উল্লেখ করিয়া কাব্য-সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছেন, 


“্র্মণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্ষঃ কাঁব্যম্ঠ 


(১) জ্টব্যঃ কাব্যালোক, পৃঃ ১৮ 


শব্দ ও অর্থ 


বৃত্তিতে নিজেই লিখিতেছেন,__ 

“শন্দার্থযুগল কাবাশব্বাচ্য নয়। কেননা অনুকূলে কোন প্রমাণ 
নাই। কাব্য উচ্চস্বরে পঠিত হয়, কাব্য হইতে অর্থ অবগত ভওয়া যায়, 
কাব্য শুনিয়াছি অর্থ বুঝিতে গারি নাই,_-এইরূপ বিশ্বজনীন ব্যবহার 
হইতেই বুঝা যায় শব-বিশেষেরই কাঁব্যতা হয় ।৮১ 


এই শব্ধ অর্থ কেবল ধ্বনি বা ৪০এ]। পুরববন্তী আচাধ্য 
কুস্তকের পধ্যালোচনার পর এই যুক্তি এত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া 
মনে হয় যে, এই প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ হয়তো সঙ্গত হয় নাই । 


প্রাচীন আচাধ্য দণ্ডী শব্ধের মাহাত্মা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
সে শব কিন্ত মুখ্যতঃ ধ্বনি-সহ সঙ্কেতিত অর্থ। দণ্ডী 
বলিয়াছেন, 
“ইদম্‌ অন্ধং তমঃ কংস্সং জায়েত তৃবনত্রয়ম্‌। 
যদি শব্বাহ্বয়ং জ্যোতি রাসংসারং ন দীপাতে ॥” 
_-কাবাদর্শ, ১1৪ 
-শব্ব-নামক জ্যোতি সকল সংসার দীপ্ত না করিলে এই সমগ্র 
ব্রিভুবন অন্ধ তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া! যাইত। 
শব্দ-জ্যোতিঃ সুন্দর উক্তি। এই জ্যোতি কিন্তু অর্থও বটে, 
যাহা ধ্বনি-সঙ্কেতে চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান দ্বার! সংসার- 
যাত্রা-নির্বাহ সম্ভবপর করে। জ্যোতি যেমন দীপ বা 
তৎসদৃশ কোন দৃহনশীল বন্ত ছাড়া থাকিতে পারে না, অর্থও সেই 
প্রকার আমাদের সংসার-যাত্রায় ধ্বনি ছাড়! থাকিতে পারে না। 


(১) রসগঙ্গাধর। পৃঃ ৫ 


৫৭৫ 


'াচাধ্য দণীর 
শব্-জেযাতিং 


৫৭৬ 


আলোচনার 
সারবন্তু 


কাব্যালোক 


এখানে দণ্তী স্পষ্ট শব্দজ্যোতিঃ দ্বারা শবঁগত কেবল ধ্বনি 
নয়, শব্দার্থযুগলকেই বুঝাইয়াছেন। 


এই শবে প্রয়োগ বিষয়ে দণ্তী বলিয়াছেন যে, সম্যক, 
প্রযুক্ত হইলে ইহা কামছ্ঘা ধেনুর নায় আমাদের সেবা করিয়! 
সব্বার্থ সিদ্ধ করে, অন্যথায় ছুপ্রযুক্ত হইলে তাহ! প্রয়োগকর্তার 
গোত্ব অর্থাং মৃর্খতিই প্রমাণ করিয়া থাকে ।১ দণ্তীর এই উক্তি 
পাতগ্রল মহাভায্ের সেই প্রসিদ্ধ বাক্যই স্মরণ করাইয়া দেয়; 
যথা, 

“এক: শৰঃ নু প্রযুক্ষঃ সমাগ, জাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ, তবতি,” 

একমাত্র শব্ধ সম্যগ, জ্ঞাত হইয়া সুপ্রযুক্ত হইলে স্বর্গে এবং ইহলোকে 
সর্ধকাম পুরণ করে। 


এই শব্দও শবার্থযুগল, মুখ্যতঃ ব্যাকরণানুযায়ী বিশুদ্ধ ও 
যথার্থ শবই বুঝায়। আমরা শব্দের এই প্রয়োগ লইয়াই 
আলোচনা আরন্ত করিয়াছিলাম। 


আমাদের আলোচনা-অন্ুমারে সাহিত্য শব্দ ক্রমান্বয়ে 
বুঝায়,_ 
(১) শব্দার্থের ব্যাকরণগত সাহিত্য ; 


(২) শব্দার্থের অলঙ্কার-গভ সাহিত্য-_শবের সহিত 
অর্থের এবং অর্থের সহিত শবেের সাহিত্য ; 


(১) কাব্যাদর্শ, ১৩ 


শব্ধ ও অর্থ 


(৩) শবের সহিত শবের এবং অর্থের সহিত অর্থের 
সাহিত্য; 

(8) রীতি, গুণ, অলঙ্কার, বক্রতা, বুত্তি ও রস--এই 
সকলের পরস্পর সাহিত্য 

ইহাঁরই ফলে পানকরসের ন্যায় সকল উপাদানের অতিরিক্ত 
এক নৃতন আম্বাদ আধিভূতি হয়, তখনই ঘটে সাহিত্যের পরম 
সার্থকতা] । | 

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য লইয়া নানাস্থানে নানারপ আলোচনা 
করিয়াছেন। সাহিত্য গ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন,- 

“সহিত শব্ধ হইতে সাঠিত্যের উৎপত্তি। অতএব ধাতৃগত অর্থ ধরিলে 
সাহিত্য শৰের মধ্যে একটি মিলনের ভাঁব দেখিতে পাঁয়া যায়। সে থে 
কেবল ভাবে-তাবে ভাধায়-ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের 
সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত 
অন্তরঙ্গ যোগ-সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই মন্টবপর নহে। 


যে-দেশে সাহিত্যের অভাব মে দেশের লোক পরম্পর সজীব বন্ধনে 
সংযুক্ত নহে-_ভাঙার! বিচ্ছিন্ন ।” --বাংল। জাতীয সাহিত্য 


সাহিত্য শবের পুর্বব-ব্যাখ্যাত অর্থেরই প্রসার ঘটাইয়া 
এখানে রবীন্দ্রনাথ উহাদ্বারা ব্যাকরণ বা 'অলঙ্কার-গত 
অর্থ অতিক্রম করিয়া বুঝাইয়াছেন সমাজ-গত ও সংস্কৃতি-গত 
এবং কাল-গত সাহিত্য বা মিলন। এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের 
সৌষম্যময় স্বগভীর অন্তর্দ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ইহা! কাব্যই যাহার অপর নাম, সেই সাহিত্যের প্রথম কথা 
নহে, শেষ কথা -ফলশ্রুতি। 


৩৭ 


৫৭7 


সাহিত্য সম্বন্ধে 
ববীনত্রনাথ 


৫৭৮ 


জামরা বলি, 
সাহিত্যের 
সর্বত্রই 
সাহিত্য ১ 
চারিটি দিক-_ 


প্রথম- কারোর 
দিক হইতে- 


ত্রিবিধ সাহিত্য £ 


শব-গত 


বাক্য-গত 


প্রবন্ধ-গত 


কাব্যালোক 


আমরা বলিতে পারি,__সাহিত্যের সর্বত্রই সাহিত্য এবং 
তাহা দ্বেতাদ্বৈত। চারিটি বিভিন্ন দিক্‌ হইতে ইহার বিচার 
চলে। | 

প্রথম, কাব্যের দিক হইতে সাহিত্য ধ্বনি যেখানে 
অর্থনিরপেক্ষ ভাবে কেবলমাত্র ধ্বনি-স্বরূপ দ্বারাই অর্থকে 
গ্যোভিত করে এবং অর্থও যেখানে সহজভাবে অনুরূপ ধ্বনি 
চিত্তে আকৃষ্ট করে, বা জাগায়, সেখানেই আদর্শ-ভূত শব্দার্থ- 
সাহিত্য। ইহাঁকেই আমরা অর্ধনারীশ্বর মৃত্তি বলিয়াছি, এবং 
এখন বলিতেছি দ্বৈতাদ্বৈত রূপ। ধ্বনি ও অর্থরূুপ দ্বৈত 
সমগ্র শব্বরূপ এক অদ্বৈত স্কর্ত হইয়ছে। ইহাই শবের 
স্্টি। কিন্তু কেবল বিচ্ভিন্ন শব্ধ দ্বরা বাক্য হয় না, 
কাব্য হয় না। এই জাহিত্যই তাই প্রসার-ক্রমে সুগঠিত 
শবের সহিত শবাস্তরের সাহিত্য দ্বার; বাক্যরূপে বিলসিত 
হয়। ইহাকে আমরা কতিপয় সুহ্ধদের মিলন বলিয়াছি। 
বিভিন্ন শব্দরূপ বনহুর সাহিত্য দ্বারা বাক্যরূপ একটি অখও 
অর্থ ধ্বনিত হয়, এখানেও তাই দ্বৈতাদ্বৈত লীলা । এই বাক্যই 
বন্ততঃ কাব্যের মূল এ বা উপদান-তত্ব। 

পরবর্তী স্তরে বাক্য ও বাক্যের সাহিত্য দ্বারা একটি 
নুসংলগ্র, সুসম্পন্ন, সমগ্র ও সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বা কবিতা প্রভৃতির 
সষ্টি হয়। ইহা সাধারণ দৃষ্টিতে সৃহৎসজ্বের ন্যায়, প্রকৃত 
অস্তূর্টিতে ইহা এ অর্ধনারীশ্বরের স্তায়ই দ্বৈতাদ্বৈত ভাবসম্পন্ন ; 
কেননা, এখানে কবিচিত্তের আদি প্রেরণা-রূপ একটি বীজীভৃত 


শব্দ ও অর্থ 


শবার্থশক্তি পরিক্ফৃত্তি লাভ করিয়া! কাব্য বা মহাকাব্যরূপে 
পরিণত হইয়া থাকে। স্থক্ষৃষ্টিতে মহাঁকাবোর অর্থ একটি এবং 
মহাকাব্যের ধ্বনিরপও একটি। আমরা তাই বলি সাহিত্য 
সর্বাবস্থায়ই সাহিত্য, এবং ইহা! দ্বৈভাদ্বৈত, অধ্ধনারীখরমুত্তি। 
দ্বিতীয়, কবির দিক্‌ হইতে সাহিত্য £_-সাহিত্য-সন্বন্ধে 
শব্দার্থের এই ব্যাখ্যাও যেন 'বাহ্য', ভাহারও আগে রহিয়াছে 
কবি-মনের সহিত সমাজ-মন বা বিশ্বমনের সাহিতা। ইঈহারই 
ফলে শব্দার্থের উপাদানে কাব্য-প্রবঙ্গের সৃষ্টি হয়। কবিমন 
একদিকে বিচিত্র বিশ্বসত্তাকে গ্রহণ করে, অপরদিকে একই কালে 
বিশ্বের বিচিত্র সন্তা কৰিমনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। 
ইহাই কারণ, কাধ্যন্বরূপ অভিব্যক্ত হয় ধ্ধনি ও স্মুর এ৭ং অর্থ 
ও ভাব; ইহাদের সাহিত্যের কথাই পুর্ের বলা হইয়াছে । 
সাহিত্যের লীলাও স্থট্টির লীলা, ইহা যুগল লীলা, সে গল 
হরগৌরীই হউন, বা হরিহরই হউন--দ্বৈতৈর সাঠিত্যে 
এক বা অদ্বৈতের লীলাই আমল কথা ও শেষ কথা। সাহিত্য 
বলিলেই একাধিক বস্তুর সতাঁ ও তাহাদের সাহচধা বা এঁক্য 
বুঝায়। তাই বলা চলে দ্বৈত বা বহুর মধ্যে এক _ অদৈতের 
বিলাসই সাহিত্য। অহরহ নিসর্গজগতে, পজগতে, বিশেষ 
ভাবে মানবজগতে, বিকাশ বা বাধা, এবং প্রীতি বা বিদ্বেষ- 
মূলে নব নব বিশ্ময়ের সঞ্চার ও নব নব ঘটনার স্থা্টি হইতেছে। 
তাহারা প্রবেশ করে কবিচিত্তে, নিলিপ্ত নৈব্যক্তিক কবিচিত্তের 
অধিবাঁসনে ঘটে কবিমন ও বিশ্বমনের সাহিত্য ও বন্তস্বরূপের 


৫৭৯ 


দ্বিতীয়--কবির 
দিক হইতে-- 
কাধি-মন ও বিশ্ব 
মনের সাহিত্য 


ধুগল-লীল। 


৫৮০ কাব্যালোক 


প্রকাশ। বিশ্বমন সদাপ্রকাশশীল, বস্তুর স্পন্দনধন্মে তাহার 
সজীব ক্রিয়া, এবং একপ্রকার মননশীলত! অনুভব করা যায়। 
এই ক্রিয়া থাকে বলিয়াই কবি-নিম্মিতি শব্ার্থে কবির 
অগোচরে সহৃদয় পাঠকচিত্বে কাব্যের শঙ্ ও বাক্য অতিক্রম 
করিয়া শব্দোত্তর ও বাক্যোত্তর শক্তি থাকিতে পারে; ইহা 

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ ইহার পরিচয় রচনার ব্যঞ্জনা-ধর্মে। 
তৃতীয়, পাঠকমন ও কবিমনের সাহিত্য ;--কবি-স্থষট 
রা শব্দার্থময় কাব্যের গ্রকাশ হয় সন্ধদয় পাঠকচিত্তে। কৰি 
নট একজন ব্যক্তিমান্র নন, ঠিনি রসম্বষ্টা ও জগদ্যাপারের দ্রষ্টা। 
সাঠিত্য. এই উভয় মনের জহিত্যের ফলে প'ঠকও হ'ন বিচিত্র 
জগদ্যাপারের নবীন ড্রষ্টা ও ভোক্তা । ইহাইতো সাহিত্যের 

শ্রেষ্ঠ ফল। 

হি এই চতুর্থ বা শেষ সাহিত্যের তাৎপর্য খানিকটা ব্যাখ্যা 
0 করিয়াছেন বিশ্বকবি রবীন্দনাথ। উহা কবি ও পাঠকের এবং 
মানবের প্রা মানবজাতির দেশ-গত, কাল-গত এবং সংস্কৃতি-গত মাহিত্য বা 
মিলন। এই সাহিত্যের ফলে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের মিলন 
হয় বর্ধমান কালের মধ্যে। কবির রচনাগ্তণে অতীত ও ভব্ব্যিং 
কাল তাহাদের মকল সিদ্ধি ও এশবধ্য এবং সাধনা ও আশ! লইয়া 
স্কুরিত হয় বর্ধমান কালের পাঠক চিত্বে। এইরূপে বিচিত্র দেশ 
এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিও মানুষের সহিত মানুষের সর্বপ্রকার 
ব্যবধান ভাঙ্গা ফেলিয়া এক অন্তরঙ্গ ভাব-বন্ধন লাভ করে 
বর্তমানের একটি মানবের মধ্যে । একটি মানবইতো বিশ্বমানব, 


শব ও অর্থ 


এবং মে তখন হয় নিত্যকালের মানব ! অখণ্ড দেশে অখগডকালে 
মানব জাতির অখণ্ড সংস্কু তি লইয়া দাঁড়াইয়া এ একটি মানব-_- 
সহ্ৃদয় পাঠক ! তাহারই মধ্যে বিশ্বমানবের শাশ্বত অভিবাক্তি ও 
পরম প্রতিষ্ঠা, উহাই সাহিত্যের শ্রে্জ ফল, হখ উহাই মাহিত্যের 
শ্রষ্ঠ ফল সন্দেহ নাই ! 
(৩) 
শব 


শব্দ বলিতে বুঝিব সাধু বা চলিত, দেশী বা বিদেশী যে 


কোন শব্দ যাহা আমাদের জাতি ও সংক্কতি-অনুযায়ী মনোগত 


অর্থকে সুষ্ঠ ও সম্যক রূপে প্রকাশ করিতে পারে। প্রাচীন 
আলঙ্কারিক দণ্তী সস্কৃত ভাষার আলোচনা করিলেওমেই সময়কার 
প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা-নমৃহকে অবজ্ঞা করেন নাই। গ্রত্যুত 
তিনি মহারাষ্্ী, শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটা প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার 
সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন।১ এই বিষয়ে রাজশেখর-কৃত কাব্য- 
পুরুষের বর্ণনাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তীন্ার মতে 
“শবার্থযুগল কাব্যপুরুষের শরীর, সংস্কতভাষা মুখ, খরাকৃতভাষা 
বাহু, অপভ্রশ জঘন, পৈশাচ পাদযুগল, মিশ্রভাষা 
বক্ষোদেশ ৮২ পুর্রবকালের সংস্কৃত-নামক “দৈবী বাক এখন আর 
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(১) কাব্যাদর্শ, ১৩২, ৩৪) ৩৫ 
(২) কাব্যমীমাংসা, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৬ 


৫৮১ 


শব 


৫৮২ কাব্যালোক 


প্রচলিত নাই। তাহা হইতে উদ্ভুত বিষন্ন প্রাকৃত ভাষাও 

ভাষা. আনেক দিন হয় লুপ্ত হইয়াছে। আজ যে ভাষার জয়যাত্রা 
তাহা আমাদের ঘরে বাহিরে, সভায় ও সাহিত্যে সর্বত্র সমান 
ভাবে আদৃত হইতেছে । দেশব্যাগী ভাষা বা বাঙময় একটিই, 
আমাদের বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালীভাষা। ভায়ার গৌরব বুঝাইতে 
পুর্বে দণ্তীর কথিত শব-নামক ল্লেনাতির কথা বলা 
হইয়াছে। উহারই কেবল পুর্বে দণ্তী অন্যভাবে ভাষার 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে লিখিয়াছেন,_ 


“বাঁচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্তীতি '” 

_কাব্যাদর্শ, ১৩ 

ইহ! লোকধাত্র| _বাক্োর গ্রসাদেই লোকযাত্র! বা লোক-বাবহার চলিয়া থাকে। 

শির্বাহ করে 

যে ভাষার প্রসাদে মানবসমাজ সংসার্যাত্র! নির্বাহ করে, 
তাহাই হইল আসল ভাষা, কাব্যের ভাষাও তাহাই। কাব্যের 
ভাষা সমাজের নিত্যব্যবহাধধ্য ভাষা অথবা লৌকিক ভাষা হইতে 
০, দূরবন্তী হওয়া উচিত নহে। জনসমাজের সহজবোধ্য 
ইংরেজী বাক- না হইলে সে ভাষায় রচিভ কাঁব্য কাহাদের উপকারে 
শ্কতি-ধঙ্গশী আসিবে? ভাই প্রাচীন সংস্কত-পদ-বাহুল্য অথবা আধুনিক 
ধরেজী বাকৃ-পদ্ধতি ছুইই সাহিত্যে নিন্দনীয়। কাব্যের শবধ- 
প্রয়োগ ও গঠন-রীতি এমন হইবে যাহাতে তাহা বিনা ব্যাখ্যানে 


দুরূহ এবং সঠজ 


ভাষা পাঠার্থী জনের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভি তাহার 


শব ও অর্থ 


ব্যাকরণ-বিভীষিকাময় ছুরূহ ও ছুর্ধবোধ কাব্যখানি রচনা 
করিয়া বড়াই করিয়া বলিয়াছিলেন,__ 
“ব্যাখ্য।"গম্যম্‌ ইদং কাব্যম্‌ উৎসবঃ সুধিয়াম অলম | 
হতা ছুম্মেধন শ্চান্মিন্‌ বিদ্বং-প্রিয়তয়া ময় ॥৮ 
_ভটি কাবা, ২২৩5 
আমার এই কাব্য কেবলমাত্র ব্যাখ্যার সহা়তারই ধুবিতে পার! 
যাইবে। ইহা স্ুধীগণের বিপুল উংসব-্বরূপ। বিদ্বান্দের আমি 
ভালবাসি বলিয়! এই কাব্য বিষয়ে অল্পবুদ্ধিগণ আমাদ্বারা হত হইল! 
কাব্যের রচনা হয় সকলকে আনন্দ দিবার জনা, সেখানেই 
যদি ছুরহতা সঞ্চার করিয়া সাধারণ শিক্ষিতগণকে ঠেকান হয়, 
তবে আর কাব্য-নিম্মিতির সার্থকতা বিশেষ কিছু থাকে না, 
কবি হ'ন আত্ম-ঘাতী। 
পণ্তিতগণ বলেন ভট্রির সম-সাময়িক ছিলেন অলঙ্কারাচাধ্য 
ভামহ। বোধ হয় তিনি এই উক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন, 


“কাবান্তপি যদীমানি ব্যাখাগমানি শান্ত্রবৎ। 


উতৎবঃ সুধিয়ামেব হস্ত দুর্ধেসো হতাঃ 0৮ 
-ভামহাপক্কার, ২।২ৎ 


__ এই সকল কাব্য ও যদি শাস্ত-গ্রন্থের ন্যায় ব্যাখ্যার সহায়তায় বুঝিতে 
হয়, তবে সুধীগণেরই উৎসব বটে। হায়! হায়! মনাবুদ্ধিগণ মার৷ গেল ! 

কাব্য ও শাস্ত্র এক নয়। কাব্য গ্রীতি ও আনন্দের নিমিত্ত, 
শাস্ত্র দুলপভ জ্ঞানের নিমিত্ত। 


৫৮৩ 


৫৮৪ 


উত্তি-বিশেষই 
কাব্য 


কাব্যালোক 


বাস্তবিক পক্ষে কাব্যের আনন্দ কোন ঞ&কটি বিশিষ্ট ভাষার 
উপর একান্তভাবে নির্ভর করে না; যে কোন ভাষার সুষ্ঠ, উক্তি- 
বৈচিত্র্য হইতে তাহা আসিয়া থাকে। দাস্তে যে ভাষায় 
ডিভাইন। কমেডিয়া মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া ভ্বাধাকে অমর করিয়! 
নিজে অমর হইয়াছেন, সে ভাষার শক্তি ও সম্মান ইতালীদেশে 
পূর্ব্বে কি ছিল? বিষ্ভাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পুর্বে 
বাঙ্গাল! গদ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যই বাকি ছিল? অন্যান্য শিল্পের 
যায় ভাষাও একটি শিল্প, প্রতিভাবান, পুরুষের! তাহার স্থষ্টি ও 
গুষ্টি ঘটাইয়া থাকেন, স্থল ও মূঢ় উপাদানে প্রাণ সঞ্চার করিয়। 
তাহাকে মানস-জাত অপুর বিজ্ঞানছ্যতিতে দিব্য রূপে উদ্ভাসিত 
করিয়া তুলেন। পাশ্চান্ত ও প্রাচ্যের যেকোন ভাষার উদ্ভব 
ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খু'জিলে এই তন্ব উপলব্ধি হইবে। 
কণুরিমপ্তরী নাটিকা সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিষা প্রাকৃত ভাষায় 
কেন রচিত হইয়াছে, তাহার কারণ উল্লেখ করিতে যাইয়া কবি 
রাজশেখর প্রস্তাবনায় বলিলেন, 


“উন্ভি-বিশেষ; কাব্যং ভাব! ঘ| ভবতু, সা ভবতু 1৮১ 


_-উক্তি-বিশেষই কাবা, ভাষা যাহ! হইবার, হউক | 


(১) উপরে সস্তৃতান্বাদ দেওয়। হইল। মুল প্রাকৃতে আছে, 
“উত্তিবিসেম়েট্কিব্বে। ভান! জা হোই সা হোছু।” 


শব্দ ও অর্থ 
ভাজরাজ একেবারে স্পষ্ট বিভাগ করিয়া! বলিয়াছেন, 
“তেৰু উক্তি-প্রধানং কাবাম্‌।” 
“-_শব-গ্রধানং শান্ত” 
“অর্থ-প্রধানম্‌ ইতিচাসঃ 1১ 
_ শুঙ্গার প্রকাশ, ২য় খণ্ড 
তাহাদের মধ্যে কাবো ভইতেছে উক্ষি বা বাগভঙ্গীর প্রাধান্ত, 
শানে হইতেছে শব্দের গ্রাধান্ত, এবং ইতিহাসে 'মর্থের ধা 
শব্দের সম্বন্ধে শব্দার্থযুগলের আলোচনার সময়ে আমরা 
আবশ্যকীয় অনেক কথাই বলিয়াছি। আরও দুষ্টটি ভিন্ন 
বিষয় আলোচনা করিবার রহিয়াছে । এখানে কেবল নামে 
মাত্র তাহাদের উল্লেখ করা হইবে, গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে প্রকৃত 
আলোচনা হইতে পারে। 
শব্দ-সম্পর্কে প্রথম ও প্রধান কথাই তাহাদের উৎপত্তি বা 
গঠন-প্রকার লইয়া। ইহা খুখ্যতঃ ব্যাকরণ-শান্্ের আলোচনার 
বিষয়। ধ্বনিবিজ্ঞান ও সষ্কেতবিজ্ঞানও ব্যাপক ভাবে এই 
ব্যাকরণশাস্ত্রের অঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে গারে। বাঙ্গালা 
ভাষায় নূতন শব্দ গঠিত হইয়াছে খুব অগ্পই, মাতা বা মাতামহী 
স্থানীয়! প্রাকৃত বা! সংস্কৃত ভাষা হইতেই তাহায় বাস্সয় শরীরের 
উদ্ভব। নৃতন নূতন অর্থ ঝা বন্ত গ্রহণের সঙ্গে তাহাদের 
বাচক শব্ও অনেক সময়ে বহির্েশ বা বহির্ভীষা হইতে গৃহীত 
হইয়াছে । কাজেই বাঙ্গালা শব্দরাশির অধিকাংশের উৎপত্তি 
আলোচনা বাঙ্গালা ব্যাকরণশান্ত্রের মুখ্য বিষস্ধ নয়। 


৫৮৫ 


শবের উংপত্তি 
ও গঠন 


৫৮৬ 


ছন্দঃ শব্দালঙ্কার 
ও রীতি 


কাব্যালোক 


পণ্ডিত রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী শব্দ-কথা গ্রন্থে বিশেষ ভাবে, 
এবং কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহারও পূর্বে শবদতত্ব গ্রন্থে সাধারণ 
ভাবে বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব ধ্বন্যাত্বক বা নুকারাত্মক শব্দ- 
সমূহের উৎপত্তি ও গ্যোতনা-বিষয়ে মনোহর আলোচনা 
করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রনঙ্গের আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ 
হয় নাই; এমন কি আমার মনে হয়, সংস্কৃত ধাতু ও 
প্রত্যয়যোগে মৌলিকশব্ব-গঠনের মনস্তত্ব ও জাতিতত্ব-বিষয়ক 
আলোচনাও শেষ হয় নাই, তাহাকে আরও কিছুদূর অগ্রসর 
করা চলে। যাহা হউক, এই সমস্তই বর্তমান কাব্য-তত্বের 
আলোচনার বাহিরে। 


কাব্যতত্বের দিক হইতে শবে ধ্বনিরূপের বিচারে প্রথম ও 
প্রধান আলোচ্য হইতেছে ছন্দ, শব্দালঙ্ক'র এবং রীতির 
একটি দিক। ছন্দঃ প্রাচীনকাল হইতেই পৃথক্‌ যবে পৃথক্শাস্ 
হিসাবে আলোচিত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে। 
বেদে ছন্দ; ছয় বেদাঙ্গের একটি অঙ্গ, সংস্কৃতেও ছন্দ:শাস্্ 
অলঙ্কারশাস্ত্রের বাহিরে এক পুথক্‌ বিদ্যা। বাঙ্গালার 
ছন্দঃশান্ত্রও স্বকীয় গৌরবে প্রায় প্রতিষিত হইয়াছে। 
বিষয়টি বৃহ বলিয়াই এই খণ্ডে আমরা উহার মূল-তত্বের 
আলোচনা-বিষয়েও বিরত রহিলাম। এইরূপ শব্দালঙ্কার ও 
রীতি-বিষয়েও এই খণ্ডে বিশেষ কোন আলোচন! সম্ভবপর 
হইল ন|। 


শব্দ ও অর্থ 
(৪) 
অর্থ 


কাব্যতত্বান্গত অর্থের প্রধান আলোচনা হইভেছে শবের 
শক্তিনির্ঁয়। তৃতীয় অধ্যায়ে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা 
শক্তির বিচার করিয়া আমরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। 


রি 


ইহাদের মধ্যে অভিধা ও লক্ষণাশক্তি মুখ্যতঃ ব্যাকরণশাস্ত্রে 
আলোচ্য । শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তিতেই কাব্য-শাস্ছের প্রতিষ্ঠা, 
এবং সেই জন্য আধুনিক দৃষ্টি লইয়া আমরা বাঞ্জনা ও ধ্বনির 
বিশদ বিচার করিয়াছি। ইহার পরেই অর্থ-সম্পর্কে প্রধান 
আলোচ্য হইতেছে অর্থালগ্কার এবং পরে গুণ, বৃত্তি, এবং 
রীতির অপর দিক্‌টি। রস ও রম্যবোধকেও অর্থের 
আলোচনার ভিতর আনিতে হইবে। রম ও রম্যবোধ, অথবা 
ভাব ও রম্যার্থের আলোচনা পুবেব সম্পন্ন করা হইয়াছে। 
গুণ বুত্তি ও রীতির আলোচনা পরবর্তী খণ্ডে আসিবে। 


ধ্বনির সঙ্গীতধর্মের ন্যায় অর্থের চিত্রধন্মের কথা প্রসঙ্গত: 
পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে। কাব্যে ধ্বনিগুণে, ও ছান্দো গুণে 
সঙ্গীতধর্্ম পরিক্ফুট হয়। ধ্বনিঞ্চণ দুই প্রকার,_এক, রীতির 
জন্য রসানুকুল বর্ণ-রচনা ; দ্বিতীয়, অন্ুপ্রাস ও যমক অলঙ্কার । 
এই দুইটিকে এবং ছন্দকে লইয়া সঙ্গীতধন্ম তিন প্রকার । সামান্য 
অর্থও সঙ্গীতধন্মের সমাবেশে অসামান্য হইয়া উঠে। সেইরূপ 
চিত্রধর্মেও অর্থসম্পং প্রকাশ পায় ; কথাদ্ধারা যান্ধ! বুঝান যায় না, 


৫৮৭ 


শব্দের শত 


অর্থ বলিতে 
কি বুঝার 


সঙ্গীতধনবন 


অর্থের চিত্রধন্্ 


৫৮৮ কাব্যালোক | 

চিত্রধর্মে তাহা পরিস্কুট হয়। কাব্যের, অর্ধাৎ মিলিত শব্দার্ঘ- 
যুগলের নিজন্ম গুণ হইল ভাব ও অর্থধর্মের পরিষ্ফ,টন, উহা 
হইতে জাগে রম বা রম্যবোধ। এখানে বল! যায় সঙ্গীত ও 
চিতরধর্-বজ্জিত হইলে ভাব অনেক সময়ে নীরস তত্বমাত্রে 
পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ সুক্ষ বিশ্লেষণ করিয়া বাণভট্রের কাদম্বরী 
কথাকাব্যে কাব্যের সঙ্গীত-ধন্মের, বিশেষভাবে চিত্র-ধর্মের 
অপূর্বব প্রকাশ-লীলা দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, 

চিত্রধন্শের “ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সাহিত্য প্রধানত 

খা. ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়! থাকে__চিত্র এবং মঙ্গীত।” 


-সাহিত্য, পৃঃ ৪ 
চিত্রধন্্ের উদাহরণ দিলেন,_ 
“দেখিবারে আখি-পাঁখী ধায়”; 
_-বলরাম দাস 
তিনিই ব্যাখ্যা করিলেন, 


“ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত 
হইবে? দৃষ্টি পাখীর মত উড্ভিয়! ছুটিয়াছে, এই ছঝিটুকুতে প্রকাশ 
করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তি লাভ করিয়াছে ।” 

ও, এ 


বৈষ্ণব পদাবলী হইতে এ দৃষ্টি বুঝাইবার জন্তই আর এক 
খানি ছবির উল্লেখ করা হইতেছে । প্রথম উদাহরণে নয়নের 


শব্দ ও অর্থ ৫৮৯ 


ব্যাকুলতা ও গতি, বর্তমান উহাহরণে দেখা যাইবে সাম্তোগ- 
সম্পূর্ণতা ও রসালস স্থিতি। উদ্বাহইরণ,-- 


“লোচন জন্গ থির ভঙ্গ আকার 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার” -খিষ্ঠাপতি 


--লৌচনের তার! যেন স্থির ভঙ্গের ্যায়, মধুতে মাতাল হইয়া আর 
উড়িতে পারিতেছে না। 


প্রথম উদ্াহরণে রূপকালঙ্কার, দ্বিতীয়টিতে উপমা । 
অলঙ্কার দরিয়া অগ্রস্তরত উপমানের সাহায্যে প্রস্তুত উপমেয়ের 
চিত্রাঙ্কন কতই রহিয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণের পুর্বরাগের একটি পদ লঙয়া হইতেছে, 


“হা ধা নিকসয়ে তনু তন্থ-জ্যোহি | 
তাহা তাহ! ব্জুরি চমকমর হোতি ॥ 
ধাহা ধাহা অরুণ-চরণ চল চলই | 
তাহা তাহ! থল-কম্ল-দল খলই ॥ 
দেখ সথি কো! ধনী সহচবী মেলি। 
আমারি ভীবন সঞঞে করতহি খেলি ॥ 
ধাহা ধাহা ভাঙ্গুর ভাঙ» বিলোল। 
তীহা তাহা উছলই কালিন্দী-ঠিলোল ॥ 
ধাঁহা ধাহা তরল বিলোকন পড়ই। 
তীহা তাহা নীল উতপলবন ভরই ॥ 
ধীহা ধাহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। 
তাহা তাহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ ॥ 


৫৯০ কাব্যালোক 


কবি গোবিন্দদাসের এই ক্ষুদ্র পদটিতে হ্িদর্শনা-অলঙ্কারের 
চিত্র অবলম্বনে উপমান দ্বারা পর পর পাচটি চমকার চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছে। “অরণ্যে রোদন করা বা “চোখে ধুলা দেওয়া' 
প্রভৃতি বাক্যাংশে, অথবা “গলিয়া পড়া” কিংবা 'ভাসিয়া যাওয়া! 
প্রভৃতি ক্রিয়াপদেও চিত্রধন্ম পরিষ্ব,ট। 


রা এ সব চিত্র অলঙ্কারাশ্রিত চিত্র বক্রোক্তি কাব্যে 


কাবোর ঝল্মল্‌ করে। নিরলঙ্কার চিত্রও সাহিত্যে অল্প নয়; 
শিরলঙ্কার চিত্র যথা. __ 


হেরে ক্ষুদ্র নদীতীরে 
স্বুপ্তপ্রায় গ্রাম । পক্গীরা গিয়েছে নীড়ে, 
শিশুরা খেলে না) শৃন্ত মাঠ জনহীন ) 
ঘরে-ফেরা শান্ত গাভী গুটী দুই তিন 
কুটার অঙ্গনে বাধা, ছবির মতন 
স্তব্ধ প্রায় । গৃহকাধ্য হল সমাপন. 
কে ওই গ্রামের বধু ধরি বেড়া খানি 
সন্ুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি 
ধূমর সন্ধ্যায় ॥ 


দৃশ্বাখানি এত স্বাভাবিক এবং চিত্র-ধর্ম এত উজ্জঞন্প যে 


কৰি নিজেই বর্ণনা করিলেন "ছবির মতন স্তব্ধপ্রায়। কৰি 
আবার এই বর্ণনীয় প্রস্তুত বিষয়কেই অপ্রস্তত উপমানরূপে গণ্য 


শব ও অর্থ 


করিয়া তাহার সাহায্যে বৃহৎ বিশাল আর একখানি চিত্র 
আকিলেন,-- 


“অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে 

বন্গন্ধরা)ঃ দিবসের কর্মুঅবসানে, 
দিনান্ধের বেড়াটি ধরিয়। আছে চাহি 
দিগন্তের পানে) 


_-গ্রামের বধু ধূসর মন্ধ্যায় বেড়াখানি ধরিয়া! সম্মুখে 
চাহিয়া আছে, বনুদ্ধরাও মহাকালের প্রান্ত ধরিয়া অনাগত দূর 
পথের শেষ প্রান্তে চাহিয়া আছে। 


শব্দার্থের সন্বন্ব-বিষয়ে সাধারণত; বলা হয় শব্দ দেহ, আর 
অর্থ প্রাণ। এই তুলনার জের টানিলে দনে হইবে শব্দাশ্রিত 
সঙ্গীত দেহ এবং অর্থাশ্রিত চিত্র প্রাণ। কিন্তু শুক্ষ্দশা 
পরমরপিক রবীন্দ্রনাথ যেন বিরুদ্ধ কথা বলিলেন, 

“অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকর্ণ। চিত্র ভাবকে 
আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাঁবকে গতি দান করে। চিএ দেহ এবং 
সঙ্গীত গ্রাথ।» 

_ সাহিত্য, পৃঃ ৫ 

এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে,-চিত্র এবং 
সঙ্গীত উভয়েই উপকরণ মাত্র, অন্তরস্থিত আসল সাহিত্য 
হইতেছে ভাঁব। চিত্র যেন তাহার দেহ, দেয় তাহাকে আকার 
বা রূপ; সঙ্গীত তাহার প্রাণ, দেয় তাহাকেশ্াতি। চিত্র দেহ 


৫৯১ 


চিত্র ও সঙ্গীতের 
উপরে ভাব 


৫৯২ 


সাহিত্যের 
তিনটি ধন্ম 


কাব্যশানুই 
অলগ্কারশাগ্ 


কাব্যালোক 


এবং সঙ্গীত প্রাণ, আত্মা হইতেছে ভাব অর্থাঁং রস বা রম্য- 
বোধ। সাহিত্যের তাই তিনটি ধর্ম্,-_একটি মূলধন্ম বা 
আত্ম্ূত সত্তা, তাহা! হইতেছে ভাবধন্ম বা ভাব ; দ্বিতীয় তাহার 
প্রাণ সঙ্গীতধন্ম, এবং তৃতীয় তাহার দেহ চিত্রধম্ম। চিত্র 
ও সঙ্গীতধর্ম ভাবের উদ্বোধন করাইয়া উহাকে পুষ্ট করে এবং 
রসভা-প্রাপ্তি ঘটায়। 


(৫) 
অলঙ্কারশান্ত্র ও অলঙ্কার 


অর্থ-সন্থদ্ধে বিশেষ আলোচ্য অলঙ্কার__অর্থালঙ্কার। 
শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার লইয়া অলঙ্কার-প্রকরণ এত বড় যে, 
ছান্দের ম্যায়ই তাহার কোনও আলোচনা গ্রন্থের এই খণ্ডে 
সম্ভবপর নয়। এখানে আমর! কেবলমাত্র অলঙ্কারের স্বরূপার্থ 
দুইটি সংক্ষেপে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে পাখি। 


কাব্যশাস্ত্রে বর্তমান কালে রস-তত্বের পরই অলঙ্কার- 
তত্বের স্থান। পূর্ববাচাধ্যগণের নিকট অলঙ্কার-ততৃই ছিল 
প্রধান আলোচ্য বিষয়, কাব্যশান্ত্র বাঁ ১০৪০৪ তাই 
অলম্কারশান্ত্র নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। যে অলঙ্কার-তত্বের 
জন্য শাস্ত্রের এইরূপ নামকরণ হইল, তাহার বিষয় মূলতঃ 
উপস্থিত না করিলে আমাদের আরব্ধ গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে 
পারে না। 


শব্দ ও অর্থ 


কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থে যাযাবরীয় রাজশেখর অলঙ্কারশাস্ত্রকে 
বলিয়াছেন সপ্তম বেদাঙ্গ। এই শাস্তের পরিজ্ঞান ভিন্ন 
বেদার্থেরও সম্যক জ্ঞান হয় না।১ ইহ] তিনি উদাহরণ দিয়াও 
বুঝাইয়াছেন। 


.. সংস্কৃতে 'অলম্‌; শব্দের এক অর্থ ভূষণ। অতএব জলম্‌ 
বা ভূষণ করা হয় যাহা দ্বারা, তাহাই অলঙ্কার। অলঙ্কার 
শব্দের ব্যাপক অর্থ তাই সৌন্দধ্য, সন্ধীর্ণ অর্থ অনুপ্রাস, 
উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলঙ্কার-বন্তু। “অলঙ্কার-শাক্্'-এর 
প্রকৃত অর্থ 'সৌন্দধ্য-শান্ত্র বা 'কাব্যসৌন্দধ্য-বিজ্ঞান” 
ইংরেজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে 4256 গু 
£০6। কারণ, প্রাচীন আচাধ্যগণ বাস্তবিকই অলঙ্কার- 
শব: সৌন্দধ্য-আর্থে গ্রঙ্গণ করিয়া কাবাশাস্ত্র বা /841০এর 
তদ্রপ সার্থক নামকরণ করিয়াছিলেন। অলঙ্কারশব বিশিষ্ট 
অর্ধ প্রয়োগ করিয়। অনুপ্রারউপমাদি, ইংরেজীতে যাহাদের 

বলে 11705 ০/ 52৫০1, তাহাও তাহারা বুঝাইয়াছেন, এবং 
এট পুথক্‌ অধ্যায়ে উহার আলোচনা সম্পন্ন করিয়াছেন। 
প্রাচীনদের আলোচনা হইতে মনে হয়, তাহারা সকলেই বিশিষ্ট 
০ বনারকে ক কাব্যের অনিত্য বা টি ধম মনে করিতেন, তাহা 











্ৈ. “উপকারকত্বাদ 'অলঙ্কারঃ ও অগ্গমূ ইতি যাবাধরীয়ঃ। 


| চ ততত্বরূপ-পরিজ্ঞানাদ্‌ বেদার্থানবগতি £ 
কাবার ২য় অঃ, পৃঃ ৩ 





৫৯৩ 


“অলম্‌? অর্থ ভূঘণ 


“অলঙ্কার অর্থ 
সৌদ্দয্য 


'শলঙ্কারশান্ব” 
শর্থ কাব্য- 


পৌন্দ্যা-বিজ্ঞান 


'অলক্কাএ শব্দের 
বিশিগ অর্প 


৫৯৪ 


দণীর মতে 


ভণ্ক্ার কাব্য- 


শে।ভাকর ধন্ম 


গুণ প্রভৃতিও 
তাই শলঙ্কার 


কাব্যালোক 


বর্ধক কটককুগুলাদির স্তায় আরোপ্য বন্ত। । এই ব্যাখ্যার দোষ 
প্রদর্শন করিয়! অলঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ: আবিষ্কার করেন 
ধবনিবাদী গণ-__ধ্বনিকাঁর, আনন্দবর্ধন, অভিনবগ্প্ত প্রভৃতি । 

অলঙ্কার বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিক-গণের মধ্যে দণ্তী ও 
বামনের অভিমতই বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য । দণ্তী অলঙ্কারের 
সংজ্ঞা দিলেন) 

“কাব্যশোতভাকরান্‌ ধর্মান্‌ অলঙ্কারান্‌ গ্রচক্ষতে ।”-_কাব্যাদর্শ। ২1১ 

_যে নকল ধম্ম কাব্যের শোভ। জন্মায় তাহারা অলঙ্কার বলিয়া কথিত 
ইয়। 

বলা বানুল্য, ইহা অলঙ্কারের সামান্য লক্ষণ এবং এখানে 


অলঙ্কার কাব্যসৌন্দরধ্যই বুঝাইতেছে। দণ্ডীর মতানুযায়ী 
তাহার ব্যাখ্যাত শ্লেষ ও প্রসাদ প্রভৃতি € গণগুলিও অলঙ্কার১, 


২২৩ শীল শীপিপ্পীপ্পিপত তি 


(১) পকাশ্ছিন্‌ মার্গ- -বিভাগার্থন্‌। উক্তাঃ প্রাগ পাণ্ধি য়াঃ। 

সাধারণম্‌ অলক্কার-জাতম্‌ অন্য প্রদশ্্যনে ॥-কাব্যাদর্শ, ২৩ 
বিভাগ করিয়া বৈদভী মার্গ দেখাইবার জন্ত পুক্বেও কতকগুলি 
অলঙ্কার( শ্নেষ, প্রসাদ, মমতা, মাধুধ্য প্রভৃতি দশ প্রকার গুণ) কথিত 
হইয়াছে । এখন যে সকল অলঙ্কার ( শ্বভাবোক্তি, উপমা, রূপক প্রভৃতি ) 
বৈদভন ও গৌড়ী উভয় রীতিতে সাধারণ, তাহা গ্রদর্শিত হইবে। 

এখানে টাকাকার তরুণ বাচস্পতি যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন) 

“*পুর্ববং শ্লেবাদয়ো দশগুণা ইত্যুক্তমূ। কথংতে অনঙ্কারা উচ্যন্তে 
ইতি চেং শোঁভাকরত্বং হি অলঙ্কার-লক্ষণং, তন্ঙ্গণ-যোগাৎ তেইগ্যলঙ্কারাঃ 
১০০০০, গুণা অলঙ্কারা এব হত্যাচাধ্যাঃ ৮ 

_ পূর্বে স্লেধ প্রস্তুতি দশটি গুণ উক্ত হইয়াছে । তাহারা কি প্রকারে 
অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয়)_-এহ প্রশ্ন হইলে উত্তর এই £--শোভাকরত্বই 
অলঙ্কারের লক্ষণ, মেই লক্গণ আছে বলিয়৷ গুণগুলিও অলঙ্কার, **** 
আচাধ্যগণ বলেন গুণমমৃহ বাস্তবধিকই অলঙ্কার। 


শব ও তর্থ 


এবং আতিশয্য বুঝাইবার জন্য যে দ্বিরুক্তি, তভাহাও অলঙ্কার ।১ 
আবার অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতিও অলঙ্কার, তাহারা বিশেষ 
অলঙ্কার। কারণ, এই সকলই স্বরূপতঃ কাব্যসৌন্দ্য্য 
সম্পাদন করে। 


আলোচ্য বিষয়ে উজ্জল আলোকপাত করিয়াছেন 

বামনাচাধ্য। অলঙ্কারের সংজ্ঞায় তিনি বলেন, 
“সৌনযম্‌ অলঙ্কার) 1” 
_-কাব্যালঙ্কার, ১১২ 

_-কাবোর সৌনরধযই হইতেছে অলঙ্কার । 

বৃত্তিত্ে বামন বলিলেন, 

“অলঙ্কংতি মাত্রই অলঙ্কার । করণবাচো বুাুৎগত্তি করিয়া মাবার এট 
অলঙ্কীর শব্দই উপমাঁদি বুঝাঁর 1৮ 

আমাদের মনে হয় বামন বৃত্তিতে অলঙ্কার শব্দের দ্বিবিধ 
অর্থের কথ! বলিতেছেন ; প্রথম, মামান্া বা সাধারণ অর্থ, ভাহা 
হইতেছে কাব্যের যে কোন প্রকার মৌন্দধ্য ; দ্বিতীয়, বিশেষ 


(১) অন্ধুকম্পাঁদাতিশয়ে৷ বদি কশ্চিদ ধিবঙ্ষ্যতে | 
ন দৌধঃ পুনরুকো ₹পি প্রত্যুতেরম্‌ অলঙ্ক্রিয়া ॥ 
_কাব্াধর্শ, ৩১৩৭ 
_অন্ুকম্পাদির আতিশধ্য বুঝাইতে হইলে পুনরুক্তি হইলেও দোষ 
নাই, প্রত্যুত ইহা অলঙ্কার বলিয়াই গণ্য। 
(২) “অলক্কৃতিঃ অলঙ্কারঃ। করণবুযৃৎপত্তা৷ পুনঃ অলঙ্কারশন্দোহ্য়ম্‌ 
উপমাঁদিযু বর্ততে।” 


৫৯৫ 


বামন বলেন--. 
কাবা-মৌনধ্যই 
শাপধার 


৫৯৬ 


এই 'পৌন্দর্যা 
কাধোর গাত্ু- 
ভূত 


কাব্যের স্বরূপ 
অলঙ্কার বা 
সৌন্ব্য 


কাব্যালোক 


অর্থ, তাহা হইতেছে উপমা প্রভৃতি বিশেষ সৌন্দর্য । প্রথম 
অর্থ লইয়াই আমাদের প্রথম আলোচমা। দণ্ডীর খুত্রের 
শোভা-কর ধশ্ম সৌন্দধ্য-বাচক, সেখানেও দণ্তী সাধারণ ও বিশেষ 
এই ছুই প্রকার শোভার কথাই বলিয়াছেন। সাধারণ সৌন্দর্য্য 
কাব্যের আত্মভূত সৌন্দধ্য সন্দেহ নাই, বিশেষ মৌন্দর্ধ্য 
আত্মূভও হইতে পারে, বহিরঙ্গ-ভূতও হইতে পারে। বামনের 
প্রথম সৃত্রটি পড়িলেই বুঝিতে পারিৰ বামন অলঙ্কারকে 
প্রধানত; কাব্যের আত্ম-সুত সৌন্দধ্যই বলিয়াছেন, সূত্রটি 
হইতেছে, 
“কাব্যং গ্রাম অলঙ্কারাৎ 1” 
_কাব্যালঙ্কীর, ১১১ 

_-কাঁা সকলের নিকট উপাদেয়, কেননা! তাহাতে অলঙ্কার আছে। 

দ্বিতীয় সৃতের সহিত মিলাইয়া পড়িলে আমর! বলিতে 
পারি, 

সৌন্দধ্য আছে বলিয়া কাব্য সকলের নিকট উপাদেয়। 

অন্য ভাষায় বলা যায়,- 

কাব্যের উপাদেয় স্বরূপ হইতেছে সৌন্দর্য্য । 


পরবর্ধীরা সৌন্দধ্য শব্দ না বলিয়া বলিয়াছেন রস, এবং . 


. পরে জগন্নাথ আবার সৌন্দধ্য-বাচক রমণীয়তা শব্দই ব্যবহার 


করিয়াছেন। এ একেবারে পাশ্চাত্য কাব্যতত্জ্ঞ গণের কথা! 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ভারতীয় কাব্যশান্ত্রে রসের যে মূল্য ও 
স্থান, পাশ্ীন্ত কাব্য-শান্ত্ে সেই মূল্য ও স্থান হইতেছে 


শব ও অর্থ ৫৯৭ 


সৌন্দর্যের। এই বিষয়ে পাশ্চাত্যের বড় ও ছোট সকল গাশ্ানতয পণ্ডিত" 
গণের অনুরূপ 
পঞ্ডিতই বলেন, রা 
%.-0009 7099৮ 11009010650: 1070 6196 119 070] 10096 19 


0690. 
--17/%//5-1)%)10975 70 15 10669 £ 


কবি কখনও তুলিবেন না যে, হার শেষ সন্ধান হইতেছে 
সৌন্দর্য্য। 

আমরাও বলিতে পারি আমাদের প্রাচীন আচাধ্/গণের 
মতে,__ 

অলঙ্কার হইতেছে__'0 10690010110 006৮5? । 

এখন আমরা স্পষ্টই উপলদ্ধি করিতে পারি এই কাব্য- রি 

এ ূ শামকেশ! 

শাস্্র নাম প্রাচীন কালে 'অলঙ্কারশান্্ব হয় কেন। আিলঙ্গার- 
শান্তর এক সময়ে যথার্থই & 06809৫ 07 7368019 বুঝাই, 
বামনের আলোচনা ইইতেই এই তথ্যটি বিশেষ ভাবে প্রমাণিত 
হয়।১ 

(১) স্বপপ্ডিত শ্রীবুক্ত অতুল চক্র গুপু লরিখিয়াহ্েন,-এশন্বকে 
অলঙ্কারে, যেমন অন্ধপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়) অর্থকে উপমা, 
রূপক, উতপ্রেক্ষা নানা 'অলঙ্কারে চারুত্ব দান কণা বায) কাবা থে 
মানবের উপাদেয়, মে এই অলঙ্কারের জন্ত | কোবাং গ্রহ মলক্কার[২_ 
(বামন)। এ মতকে বালকোচিত বলে উড্ডিরে দেওয়া কিছু নর। এই 
মত থেকেই কাবা-লিজ্ঞাস! শান্ত্ের নাম হয়েছে অপঙ্গারশান্ ॥ 

_কাধাজজ্ঞামা, (তর সং) পৃঃ € 

আমাদের আলোচন] হইতেই স্পষ্ট হইব সুঞ্টর এবং অনগ্কারশা 
নামটির এরূপ ব্যাখ্যা আমরা যথার্থ মনে করি না। আমাদের পরবতী 
আলোচনায় উত্তর আরও স্পষ্ট হইবে । 


৫৯৮ কাব্যালোক 


অলক্কারশা্ বামন দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসিয়া বলিলেন,__ 
পম্পর্কে বামনের | ৃ 


ধারণ! “রীতি রা! কাবাসা %' 
 কাব্যালঙ্কার ১ ১২1৬ 


_-রীতিই কাব্যের আআ । 


এই উক্তি এবং “কাব্যের উপাদেয় স্বরূপ হইতেছে 
সৌন্দর্ধ্য'_এই পুর্ব উক্তি, উভয়ের মধ্যে সামগ্রস্য কোথায় ? 
আমাদের মনে হয় বামন রীতি, গুণ, অলঙ্কার-_-এই সকলকেই 
“অলঙ্কার বা সৌন্দর্য্য বলিয়া এবং এই সনস্ত মিলিত হইয়া 
অপুর্ব কাব্য হয় বলিয়া বুঝিয়াছেন। বস্ত্র; তিনি প্রথম সুত্রের 
বৃভভিতে কাব্য-সন্বন্ধে লিখিতেছেন,__ 

“কাব্যশবোহ্য়ং গুণালঙ্কার-সংস্কৃতয়োঃ শব্দার্থয়োবর্ততে 1” 
_-এই কাঁবাণবৰ গুণ ও অলঙ্কার দ্বার! সংস্কৃত শববার্থমুগল বুঝায় । 


যাহা হউক কাব্য-গত বিভিন্ন সৌন্কধ্যের মধ্যে বামনের 
মতে শ্রেষ্ঠ সৌন্দধ্য রীতি, তাই তাহা যেন কাব্যের আত্মা। 
পরেই স্থান গুণের ; গুণকে তাই বলিয়াছেন কাব্যশোভকর 
ধর্মবিশেষ”। গুণ-সমৃহ নিত্য।* ইহারও পরে স্থান যমক 


(১) “কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো। ধর্মী গুণা£ 
_-কাব্যালঙ্কার, ৩।১।১ 
--কাব্যশোভার জনক ধর্শবিশেষ হইতেছে গুণ | 
(২) “পুর্বে নিতাঃ--এ, ৩৯৩ 
- পূর্বকথিত গুণগান নিত্য । 


শব্দ ও অর্থ ৫৯৯ 


বা উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলঙ্কারের, এবং তাহার! অনিত্য।” ৪০ 
কাব্য- সৌদ অনন্ত বলিয়া দণ্তীর মতে ও, বে | 


“তে চাগ্াপি বিকল্পান্তে, কস্তান্‌ কাংল্সেন রী ত1” 
_-ঝানাদর্শ, ২১ 
-- তাহারা অর্থাৎ মলঙ্কারসমূ* আজি৭ কষ্ট হইতেছে, কে তাভা দিগকে 
ম্পূণরূগে গণনা | করিতে পারিবে । 


এশা পিীসপণািহ্লাপীপা দিত সদ ৩ তপতি 


(১) বামন অলক্গারের সংজ| দিতোছেন৮_ 
'“তদতিশয়েতব ত্বপক্কারাঃ 1৮ অ১।২ 
বুত্তিতে বামন লিখিয়াছে ন১-- 
তন্তাঃ কাবাশোভীয়া অতিশয়ঃ তিপর় তশ্ত চেত তু শব্দ 
ব্যতিরেকে । অলঙ্কারাশ্চ যমকোপম।দয়ঃ | 
_ঘর্থাং ঘগক,। উপমা প্রত্ততি অলঙ্কার-সমূচ কাবাশোভার 
অভিশ্মতার কারণ । 
বামনের মতে কাব্যশোভার মূল কারণ গুণ-নম। অপঙ্থারন্সমূচ 
তাভাদের শো] বাড়াইয়। থাকে মার, অভএব কাবা-বিষায় এই যমক উপমা 
প্রড়তি অলঙ্কার অনিতাধন্ম, গুণগুলিই নিতাদশু | 
টাকাকাৰ শ্রীগোপেন্্র ভিগ্ন উপাপ কামধেমুটাকায় বণিতেগেন,-- পর্বে 
গুণ! নিত্য] ইত্যুক্ে অন্যে পুনরলঙ্কারা অনিত্যা ইতি গমাছে এব | 
_ পূর্বোক্ত গুণগুলিকে নিত্য বলা হইয়াছে, অন্য অলঙ্কাবগুলি তাই 
অনিত্তা, ইহা বুঝাই যায়। 
ইহার পরেই টীকাকার লিখিয়াছেন,_ 
গুণতবাদ্‌ ওজ:প্রনৃতীনাম্‌ আত্মনি সমবায়রন্তা সিভি, 'অলঙ্কারত্থাদ্‌ 
যমকোপমাদীনাং শরীরসংবোগবুনতা| স্িভিরিতি গ্রসথকারন্ত অভিমতম্‌।” 
গুণ বলিয়া! ওজঃ প্রভৃতির কাব্যাস্থায় সমবারবৃতিতে 'অধস্থান। 
অলঙ্কার বলিয়া যমক -উপম1 প্রভৃতির কাব্যশরীরে সংযোগ-বৃত্বিতে 
অবস্থান,-ইহাই গ্রন্থকারের অভিমত । 
বস্ততঃ বামন বিশিষ্ট অলঙ্কীরগুলিকে নিজ গ্রন্থেও বিশেষ আমল দেন 
নাই, মাত্র ৩০টি অলঙ্কার গণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত 
মহাশয়ের মন্তব্য তাই সমর্থন-যোগ্য নহে। 


৬০০ কাব্যালোক 


আননদবদ্ধ ন'বলেন,_ 

“অলঙ্কারাণাম্‌ অনন্তত্বাং।'১ 

--অলঙ্কীরসমূহ অনন্ত বলিয়া । 

লোচনটাকায় অভিনবগ্ুপ্ব বলেন,_ 

'প্রতিভানন্তাৎ২--গ্রতিভা অনন্ত গ্রকার : বলিয়া অলঙ্কারও 
'অনন্তপ্রকার। 


কবির প্রতিভা যত প্রকার, অলঙ্কারও তত প্রকার হইতে 
পারে, তাই তাহারা নব নব কবির নবীন কুশলতায় আজিও 
ষ্ট হইতেছে। নমিসাধু আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 


“ততো যাবস্তো হদয়াবর্জকা উর স্থাবন্ত্রঃ মলঙ্কারাঃ | 


--হদয়াবগ্ক যত প্রকার অর্থ দা মলঙ্কারও তত প্রকার আছে। 


বা এই অলঙ্কারকে তাই মুঙ্গতঃ কেবলমাত্র কাব্য-সৌন্দ্ধ্য 
1 বলিয়া উপায় হি বপ্তত;ঃ অপ্নধ্যদীক্ষিত তঁদীয় 
কুবলয়ানন্দ গ্রন্থে একশত চবিবশ প্রকার অলঙ্কারের আলোচনা 
' করিয়াছেন। 
আবার দেখা যায়,-কাব্যশান্্ের যত বিভাগ আছে, 
প্রাচীনগণের আলোচনায় সেই সমস্তই এই বিশিষ্ট অলঙ্কারাবলীর 
অন্তভূতি হইয়াছে। | 


(১) (২)ঞ্ধন্ালোক। পৃঃ ৮৮ 


শব্দ ও অর্থ ৬০১ 


কেবল অগ্নয্যদীক্ষিত কেন, প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অলঙ্কার- 

ং রস ও ধ্বনি, 

গ্রন্থসমূহ হইতেই এই তথ্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। কাব্য- বিশিষ্ট অলঙ্কারের 

শাস্ত্রের বড় দুইটি বিষয়ই রস ও ধ্বনি। রমকে কিভাবে হস্তগত ছিল 
ভামহ, দণ্ডী ও উদ্ভট অলঙ্কারের অন্তর্গত এবং বামন 
গুণের অন্তর্গত করিয়াছেন, ভাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্তেই 
প্রদশিত হইয়াছে।১ এইরাপে আসল ধ্বনি যে গ্রাচীনগণের 
ব্যাখ্যাত পধ্যায়োক্ত অলঙ্কারের মধ্যে এবং গুণীনতব্যঙ্গ্য যে 
সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের মধ্যে বর্তমান, তাহ19 চতুর্থ 

অধ্যায়ের আরন্তে প্রদশিত হইয়াছে ।* বিশিষ্ট অলম্কারারাশি তো রীতি ও গুণে 


শ্তলহ্কার 
অবশ্যই অলঙ্কারশান্ত্রের মধ্যে। রীতি ও গুণের মধ্যেও 
শব্ধালঙ্কীরের সন্ভাব অনেকখানি দেখা যায়। আতএপ এখন 
আমরা যাহাকে রস-ধ্বনি-রীতি-ও-অলঙ্কারাত্মক কাবাশাগ্ম বলি, 

“আলঙ্কারশান্? 


তাহা পুর্বে থার্থভাবেই অলঙ্কারশান্্র দ্বারা বুঝাম হষ্টত। নান দুই অর্থেই 
যে ভাবেই বিচার করি, অলঙ্কারশাস্ত্র যথার্থ ই কাব্যসৌন্দধ্য- শিখ 
বিজ্ঞাপক শান্্র। 


অলঙ্কারশান্ত্র এখনও উক্ত অর্থেই চলিয়৷ আসিতেছে । 
কিন্তু আমরা ভাবি শব্দটি বুঝি যোগরঢ শব্দ), না হইলে রস 
ও ধ্বনি বর্জন করিয়া কেবলমাত্র উপমাদি অলঙ্কারের নামে 
কাব্যশান্ত্রের নাম অলঙ্কার-শান্ত্র হইল কেন? : 
(১) দ্রষ্টব্য-কাব্যালোক, পৃঃ ১০১-১০৫ 
(২) ভষ্টব্য-_কাঁব্যালোক, পৃঃ ৩৭১-৩৭৪ 


৬২ কাব্যালোক 


সাহিত্য দর্পণ-কার একটি বচন ধা করিয়াছেন নিয়ে 
বচন 
অলঙ্কার কাব্- তাহা দেওয়া হইল,_ 


তা “কাবাসা শব্ধার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত, গুধাঃ শৌর্ধাদয় ইব, দোষাঃ 
কাণত্বাদিবং। রীতয়ঃ অবয়বসংস্থান-বিশেষবৎ। অলঙ্কীরাশ্চ কটক- 
কুগুলাদিবৎ।”১ ঃ 


_-শব্ধীর্থযগল কাবোর শরীর, রসাঁদি আম্মা, গুণ শৌধ্যাদির ন্তায়, 
দোষ কাণতাদির স্যায়। রীতিসমূহ বিশিষ্ট অবয়বসংস্থানের ন্যায়, 
অলঙ্কারবর্গ কটককুগুলাদির ন্বাঁয়। 

এই বচন কোন্‌ সময়ের কাহার রচনা জাঁনি না; কিন্ত 

চা অলঙ্কারশান্ত্রে ইহার ভ্রান্ত প্রভাব তুচ্ছ করিবার নহে। 
পাওয়াদায় আমাদের মনে হয় বিশিষ্ট অন্ুপ্রাস-উপনাদি অলঙ্কার সম্বন্ধে 
ভামহ-বামন প্রভৃতিরও এইবপ ধারণাই ছিল, 'কাব্য-শরীর-এর 
মূল সেখানেই পাঁওয়া যাইবে। ভামহেরও পুরে অলঙ্কার- 
বিষয়ে নানা আলোচনা ছিল, বুঝিতে পারা যায়। ভামহ 
অলঙ্কার-সম্বন্ধে বলেন, 
“র্পকাদিঃ অলঙ্কার স্তস্যান্তৈ বধোদিতঃ | 
ন কান্তমপি নিভূযং বিভাতি ববিতা মুখম্‌ ॥” 
--ভাঁমহালক্কার, ১১৩ 

_ু্পকাদিই হইতেছে কাবোর অলঙ্কার, অন্য পণ্তিতগণ বহুপ্রকারে 
ইহা বুঝাইয়াছেন। বনিতার মুখ মনোহর হইগ্লেও অলঙ্কীর-হীন হইয়। 
শোভা! পায় না। 


(১) সাহিত্যু-দপপ, ১২, বৃত্তি) পৃঃ ১১ 


অর্থও শব্দ 


এখানে মুখের মনোহরত্ব স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা বৃদ্ধি পায় 
অলঙ্কার-প্রয়োগে,_ইহাই বলা হইতেছে। 


বামন যেখানে রীতিকে কাব্যের “আত্মা” বলিলেন, মেই- 
খানেই প্রকৃত পক্ষে নিত্য গ্রণধর্মযুক্ত শব্ার্থকে শরীর এবং অনিত্য 
অলঙ্কারগুলিকে কটক-কুগুলাদিবং বলা হইল । টাকা কামধেন্ৃতে 
স্পষ্ট করিয়া বল! হইয়াছে গুণসগৃহ কাব্যের আত্ম-ভুত রীতিতে 
সমবায়-বৃন্তিতে, এবং অলঙ্কারসমূহ শরীর-ডঁত শব্দার্থে সংযোগ- 
বৃত্তিতে অবস্থান করিতেছে । সমবায়পুন্তি নিতা, অপিচ্ছেছ্য ; 
সংযোগবৃত্তি অনিভ্য, ছেদনযোগা। অতএব অনুপ্রাম-উপমা 
প্রন্থৃতি অলঙ্কার কটককুগুলাদি অলঙ্কারেরই শ্টায় দেহের 
অস্থির, অনিত্য এবং আরোপ্য ধশ্ম। কিন্তু একট আশ্চধ্যের 
বিষয় এই যে, ধ্বনিকার ও আনন্দদর্ধন-কৃত অলঙ্কারের ম্বরূপ- 
সম্বন্ধে তাদৃশ চমৎকার ব্যাখ্যার পরেও দশম শতাবীতে রাজ- 
শেখর এবং অনেক পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ অলঙ্কারকে 


কটক-কুগুলাদির ন্যায় শব্দার্থের বহিউূষণ বলিয়া বর্ণণা করিতে: 


দ্বিধা বোধ করেন নাই। রাজশেখর কাব্যপুরুষের শরীর 
শব্দার্থ-নিম্মিত বলিয়া শেষে মন্তব্য করিয়াছেন, 
“অনুপ্রাসোপমাদয়শ্চ ত্বাম্‌ অস্বস্তি 
-_কাবামীমাংসা, ৩য় অধ্যায়, পুঃ ৬ 
_অন্ুপ্রান ও উপম! প্রভৃতি শবালঙ্কার ও অর্থাগস্কার তোমাকে 
( কাব্যপুরষকে ) অলঙ্কৃত করে। 


কিন্তু আনন্দ- 

বন্ধনেরপুপরেও 
এই ধারণ! 
ওচলিত ছিল 


শ্গামাদের 
অভিমত 


গ্ল্ক।র পাকি 
তাভা শবদাগের 
শ্কাতিন্ন সত্তা 


কাব্যালোক 


বিশ্বনাথও অলঙ্ধারের সংজ্ঞায় শেষে মন্তব্য করিলেন, 
“রসাদীন্‌ উপকুর্বন্তোইলকঙ্কারা ্তেঙগদাদিবং ।” 
. সাহিত্যদর্পণ, ১০১ 
__রমাদির পুষ্টি করিয়াও মেই অলঙ্কার-সমূ অঙ্গদাদির স্ঠায়। 
আমাদের মনে হয় কটককুগুল বা ঠঙ্গদাির উপমাটি 
সীমাবদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা লেখকগণের যথার্থ 
মনোভাব প্রকাশ করে নাই। অলঙ্কার দেছের বহিঃপ্রমাধন, 
তাহা খুলিয়া লইলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকে কিনা, কাব্যের স্বরূপ- 
ভূত সৌন্দর্য্য গু হয় কিনা ইহাই প্রশ্ন। বিশ্বনাথ যেখানে 
বলিয়াছেন “রসাদীন্‌ উপকৃব্বন্তঃ--রসাদির উপকার করিয়া__ 
সেখানে বুঝিতে হইবে অলঙ্কার থাকিলে তাহা বসাদির পুষ্টির জন্যই 


_কাঝোর বপ থাঁকে, সেখানে অলঙ্কার কেলল বাহিরের আরো শত সৌন্দধ্য নয়। 


আমাদের মনে হয় আসল ভ্রম হইয়াছে অলঙ্কারকে শব্দার্থ হইতে 
একেবারে পুথক্‌ করিয়! বিচার করায়। অলস্কারের অলঙ্কারত্ 
শবার্থের সাধনে শব্দার্থের উপাদানে । বস্তুত অলঙ্কার যেখানে 
কাব্যের সৌন্দ্্যজনক, সেখানে তাহা কাব্যের শরীর শব্দার্থেরই 
অভিন্ন রূপ মাত্র। সেরূপ বাদ দিয়া রমের প্রকাশ হয় না। 
অবশ্য স্বভাবোক্তিময় নিরলঙ্কার কাব্য হইতে পারে, কিন্ত 
অলঙ্কার থাকিলে ভাহা হইবে কাব্যের ভাষা বা বাচ্য, রূপেরও 
রূপ, কাব্যের অভি জঅত্তা; অন্ততঃ উত্তম কাব্যে তাহাকে 
বিচ্ছিন্ন করিলে কাব্যের কাব্য থাকিবে না। অলঙ্কার থাকিলে 
কাব্যের রূপই হস্টুবে অলঙ্কারময়, তাহ! খসাইয়া লইলে কাব্যের 


শব ও অর্থ 


রূপই হয় অন্তহিত, সে ক্ষেত্রে কাব্য হয় রূপহীন রসহীন তত 
বা তথ্যমাত্র। তাই শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলঙ্কারে কোন 
গ্রভেদ নাই, কবির রস-প্রকাশের ভাষা, অর্থাৎ ভাবের রূপের 
মাঝারে অঙ্গ' লাভই প্রকৃত অলঙ্কার । এই কথাটিই ধ্বনি-কার 
ও আনন্দবদ্ধন সুন্দর ও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। 


ধ্বনিকার অলগ্কারের সংজ্ঞা দিয়াছেন, 


“রসাক্ষিপ্ততয়া যদ্য বন্ধঃ শকাক্রিয়ে। ভবেৎ। 
অপৃথগবকই-নিব্বত্তাঃ সে|হল্ক।রো ধবনৌ মত 01৮ 


_ধর্বন্তালো বিঃ ২১৭ 


_রস-কর্ভুক আর্ষিপু ব| আক হইলে থাইার রচন। সঞ্তবপর হয়। 
রসের সভিত একই প্রথত্ে বাহ! সম্পন্ন বা পিদ্ধ হর। তাহাই ধবনিশাস্তে 
অলঙ্কার বলিয়া শ্বাকত হইয়। থাকে । 


এখানে অলঙ্কারের দুইটি লক্ষণের উপর জোর দেওয়া 
হইয়াছে, _রসাক্ষিপ্ত তা 'ও অপুথগ যত্ব-সম্পাগ্তা। এবুত পক্ষে 
লক্ষণ দুইটি নহে, একটিই মাত্র ; কেননা, ফলত উভয় এক। 
অলঙ্কার রসদ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়, রস নিজেকে মূত্ত 
করিতে যাইয়া রূপ-স্থট্টির পথে অলঙ্কারকে আকধণ করে, 
অথব! অলঙ্কার যেন রসের রূপে পরিণতির পথে স্বতঃঘুর্ত হয়। 
অতএব রস ও অলঙ্কার মহাকবির অপুথক্‌ যত্ব বা এক প্রযন্্র 
দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এই জন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে *্বাচ্য ও অলঙ্কার 


৬০৫ 


ধবনিকার-কত 
অলঙ্কারের 
প্রত সংজ্ঞা 


ব্সাক্ষিপ্রতা 


৬৬ 


অলঙ্কার বহিরঙ্গ 
নয় 


'অভিনবগুপ্তের 
একটি অনুকুল 
মন্তব্য 


আনন্ব্ধনের 
মনোহর উত্তি 


কাব্যালোক 


ভিন্ন বন্ত হয় না, উপমাদি অলঙ্কার বাচ্যসবপ্ীপ হইয়া রসময় 
রূপ স্থ্টি করে। আনন্দবর্ধন তাই বলেন, 
“ন তেষাং বছিরঙগত্ং রমাভিব্যক্কৌ।? 
_ খবস্টালোক, ২১৭) বৃত্তি, পৃঃ ৮৭ 
_ রসাভিব্যক্তি-্যাপারে অলঙ্কারসমূহ কাব্যের বহিিগ হয় না। 
ভরতের অন্ুধরণ-ক্রমে ভাষ্যে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন 
মূলবীজ-স্থানীয় হইতেছে কবি-গত রম, বৃক্ষ-্থানীয় কাব্য। 
অতএব বাঁজ যে প্রকার নিজেকে পরিষ্ফৃত্ত করিবার আবেগে 
শাখা-পল্লব-পুষ্প-কল-সমদ্বিত বৃক্ষের স্থষ্টি করে, রসও সেই 
প্রকার নিজেকে মূর্ত করিবার আবেগে বাচ্য-রীতি-ছন্দ-অলঙ্কার- 
ময় কাব্যের নিম্মাণ করে। তাই অলঙ্কার প্রভৃতি কাব্যের 
বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ । আমরা পুর্ধরবেই বলিয়াছি কাব্যশরীর 
শব্ার্থই অলঙ্কারের স্বরূপ। আনন্দব্ধন এই বিষয়ে একটি 
সুন্দর উক্তি করিয়াছেন, 
“লঙকারান্তরাশি ঠি নিরূপামাণ-দর্ঘটনাস্পি রস-সমাহিত-চেতনঃ 
প্রতিভানবতঃ কবেঃ অহংপুব্বিকরা পরাপতন্তি 1 
_-ধরবন্তালোঁক, ২1১৭, বৃত্তি, পুঃ ৮৭ 
-অলগ্কার-সমূহ অন্বে্ণকারীর পক্ষে ছুলভ হইলেও প্রতিভানশালী 
কবির রসনমাভিত চিত্ত ভইতে “আমি আগে, মামি আগে" এই ভাব লইয়া 
যেন ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইয়া আসে। 


(১) ভরষ্টব্য £ক-কাব্যালেকে, পৃঃ ৩১৯ 


শব্দ ও অর্থ 


রসের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অলঙ্কার-দেহের উদ্ভব 
হইতে থাকে এবং অলঙ্কারাআক শব্দগুলি যেন স্বতগ্থুস্ত বেগে 
প্রকাশ পাইতে থাকে। 


ক্রোচের ছুইটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য 
বিষয় সমর্থন করা যাইতে পারে। 
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[10000191, 01" 5001001) 07 1)109100) 00 17605904০17 

091160, 60770 1706010010 09 030)1085101) 1১6 ₹100111)1)0019ও 
1619 000 110901)97:00)19 1816 01110010102 

41131186140) 0. 1, 1). 49-/4 


_ চিত্রশিল্পীর যুগপৎ যে উপলি ৪ অগিব্যন্তি ঘটে, তাঠা চিত্রময় ) 
কবির বেলার এ সকল শব্ধমর; কিন্তু ইহা চিত্রময়, শব্ময়, অথব! সঙ্গীতময়, 
অথবা আর যাহা! বলিয়াই অভিহিত হউক না কেন, কোন উপলব্ধির 
সহিতই অভিব্যক্তির অভাব হইতে পারে না) কেননা? হঠ। উপলবধিরই 
এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 


সুতরাং কবির বেলায় ভাবের উপলব্ধি ও শব্ঘময় অভিব্যক্তি 
ব৷ প্রকাশ একেবারে অভিন্ন, কবির রসৌপলব্ধির মধ্যেই রসের 
রূপময় সত্তা অন্তরঙ্গ 'হইয়া বিদ্কমান। অতএব রূপ যেখানে 


অলঙ্কারাশ্রিত, সেখানে রসোগলন্ধি ও অলঙ্কারপ্রকাশ 


অবিচ্ছেগ্ভভাবেই এক প্রযত্ণে সম্পন্ন হইবে অবশ্য পুবেবেই 


৬*৭ 


মননী ক্রোচের 
মন্তব্য 


৬৪৮ 


ক্রোচের ম্পঞ্গতর 
অনুকুল মন্তব্য 


কাব্যালোক 


বলা হইয়াছে সকল রূপই অলঙ্কারময় নম, নিরলঙ্কার রপও 
আছে। ৃ 
অলঙ্কারের এই রসাভিন্নতা পরে ক্রোচে ফ্জারও স্পষ্ট করিয়া 
বুঝাইয়াছেন ; যথা, 


076 080 09 0106991 170৬ 217 (19101010070 109 
1017560 00 631)1695101. 10য66001]7 ? [7 8106 0801 10056 
015709 1611)00]1 901)001/60, 10601109115 ? 101 ৮170৮ 0896) 0101)01 
16 0099 110 05819% 91)1099101741000 10308 10 0 018 0098 [01] 
[09৮৮ 011% 00101517700 01000110016) 1006 2, 001151160010% 01610) 
01 81079391017, 1001561710019118110 11011) 110 ভা11010,, 


47756188001. 157, 119. 

_নিজেকেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে অলঙ্কার কি ভাবে 

অভিবাক্তির মঠিত যুক্ত হয়। বহিরগ ভাবে? &ে গ্েত্রে ইহা অবশ্যই 

সর্বথা পথক থাকিবে । অন্তরঞ্গ ভাবে? সে ক্ষেত্রে হয় হহা অভিব্যক্তিকে 

সাহাযা করে না; উহাকে নষ্ট করে) অথবা ইহা উহা অঙ্গীভূতই হয়, এবং 

অলঙ্করর-রূপে থাকে না, ইহা হয় সমগ্র ইহতে অধিশেষ অভিব্যক্তির এক 
মৌলিক উপাদান। | 


ইহার উপর আর টিগ্রনী করা শনাবশ্যক। অলঙ্কার বাহির 
হইতে প্রধুক্ত হইলে প্রকৃত বাচ্য হইতে পুথক্‌ থাকিবে । ভিতর 
হইতে প্রযুক্ত হইলে হয় অভিন্যক্তিতে বাধা ঘটাইবে, নতুবা 
বাচযের শঙ্গন্বরূপ সমগ্রের সহিত অভিন্নরপে প্রকাশ পাইবে। 
ইহাকেই ধ্বনিকার এক সহম্র বংসর পুরে রসাক্ষিপ্ত' ও 
'অপৃ্থগ যত্ত-নিরবতধ্য বলিয়াছেন। 


শব্দ ও অর্থ 
ওয়াল্টার পেটার এইরূপ অলঙ্কারকেই বলিয়াছেন, 


৮৪4৪৭ 700000)951016 01007)3606 106100 10৫ 0116 008% 
0910 98:906018] 00060689010. -41)076080180183, 1916 


--গ্রহণ-যোগ্য অলঙ্কার, প্রধানতঃ কাব্যাঙ্গ-ভূত, অথবা গ্রয়োজন-ভূত | 
বলা বাহুল্য, আমরা আগাগোড়া আদর্শ সাহিত্যের অলঙ্কার- 
সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যে 
কটককুগুলাদির ন্যায় আরোপ্য অলঙ্কার সর্বদাই দেখিতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা লইয়া কোন আলোচনা এখানে 
অনাবশ্ঠক। এখন ছুই একটি উদাহরণ দিয়! বিষয়টি সমাপ্ত 
করা যাইতেছে । 
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শবের ছুইটি রূপ,__ধ্বনি (৪০৪৪৫ ) 
ও অর্থ (9০75০ )। ধ্বনির আশ্রয়ে শব্দালঙ্কার, ইহা কাব্যের 
এক সঙ্গীতধম্ম; এবং অর্থের আশ্রয়ে অর্থালঙ্কার, ইহাতে 
থাকিতে পারে কাব্যের চিত্রধম্ম। বিভিন্ন শবে ধ্বনি-সাম্যে 
অনুপ্রাম অলঙ্কারের স্থষ্ি, ইহাই শ্রেষ্ঠ শবালঙ্কার। এইরূপ 
বিভিন্ন বন্তর মধ্যে অর্থ-সাম্যে উপমা-অলঙ্কারের স্থ্টি, ইহাই 
শ্রেষ্ঠ অর্থালঙ্কার। যেখানে শব-গত ধ্বনিসাম্য বঙ্কারদ্বারা 
মূল অর্থকে পরিব্যক্ত করে, সেখানেই অনুপ্রান্নের দার্থকতা। 
এই অনুপ্রাস কবির রূপস্থটির পথে স্বয়ং ক্ষর্ধ ইইলে বাক্যের 
ভার ন! হইয়া রসকে ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট করে ; যথা 
“যেদিন হিমাদরিশৃঙ্গে নামি আদে আমন্ন আহা, 
মহানদ ক্রশমপুত্র অকম্মাৎ দুম দুর্বার” 
-_কাহ্রিনী, ভাষ! ও ছন্দ 


৩৭ 


৬৯ 


ওয়াপ্টার 
পেটারেরও 
অনুরূপ মন্তব্য 


ধ্বনি ও শর্থ-- 
শবালঙ্কার ও 
'গর্থাল্কার_- 
মঙ্গীত ও চিত্র 


ধ্বনি বা 
শব্ালঙ্কার, 
সঙ্গীতধন্ম। 
--উদ্দাহ্রণ 


৬৯০ 


কাব্যালোক 
এখানে পুনঃ পুনঃ আ-ধ্বনি, বিশশষতঃ ইচ্ছা-পূর্বক 
ব্যাকরণ লঙ্ঘন করিয়া গঠিত 'ছুর্দাম' শঞ্চে ও পরবর্তী “ছুর্বারঃ 
শব্দে আ-ধ্বনি দ্বারা মহানদ ত্ক্ষপুত্রের বন্যাঁর এবং বাল্পীকির নব 
ছন্দের বিপুলতা বা বিশালতা সঙ্গীতধম্মে পরিক্কট হইয়াছে। 
আমাদের ভাষায় ই-কার ক্ষুদ্রত্ব এবং আঁকার বিশালতা বা 
বড়ত্ব-সুচক, যেমন,_একটি--একটা, কুশী__কোশা, পুটলি__ 
পোটলা, ছুরি_-ছোরা ইত্যাদি। অনাবৃত আ-ধ্বনির মধ্যেই 
এই বিপুলতা৷ বা বিশালতা রহিয়াছে । এই জন্য মহাকবি 
কালিদাস সংস্কৃতেও আ-ধ্বনির কুশল সজ্জা করিয়া সমুদ্রের ও 
তীরবর্তী বনরাজির বিপুলতা বা বিশালত৷ বুঝাইয়াছেন; 
যথা,_ 
“দূরাদ্‌ অযন্চক্র-নিভশ্ত তন্বা 
তমাল-তালী-বনরাজি- নীলা । 
আভাতি বেলা লবণাঙ্গ,বাশে 
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্ক-রেখা ॥ 
_-রঘুধংশঃ ১৩1১৫ 
- এখানে বনরাজির বর্ণনায় দ্বিতীয় চরণে চারিটি আনি 
এবৎ সমুদ্র বর্ণনায় তৃতীয় চরণে পাঁচটি আধ্বনির প্রয়োগ 
দ্রষ্টব্য, আরম্ত ও সমাপ্তিও লক্গণীয়। 
অপর একটি উদাহরণ £₹_ 
“দক্ষিণের মন্ত্রগুঞজরণে” ইত্যাদি ।১ 


(১) ডর্টখ্যঃ_কাব্যালোক। পৃঃ ৪৬ 


শব্ধ ও অর্থ 


এখানে প্র-ধ্বনি মাধুর্যের মোহ সঞ্চার করিতে থাকে; 
লঞ্চ, ঞটল, ঞল--ধবনি সে মোহ গূর্ণ করিয়া তুলে, সঙ্গে সঙ্গে 
ন-ধ্বনি, ম-ধ্বনি ও ল-ধ্বনির সুক্ষ মৌন্দধ্যের ক্রিযাও লক্গণীয়। 
তারপর ধূ্বণির আবৃদ্ধিতে সে মোহ আঘাত পায়, ভাঙ্গিয়। 
যায় ছ- ধ্বনির আবুত্তিতে এবং একেবারে ছিন্ন হয় 'ছিন্ন' শবের 
যুক্তবর্ণ নন” এর আঘাতে । ইহাই ধ্বনির রং দিয়া অর্থ জাকা। 
এইখানেই অলঙ্কারের সার্থকতা । শব্দালগ্কার€ উষণমাত্র 
নয়, ধ্বনি দিয়া সে রস আকর্ষণ কারে। ইহাঁরই প্রথম পরিচয় 
পাওয়া যায় কাকু বাকঠ-ন্থরে, এবং চড়ান্ত পরিচয় পাওয়া 
যায় কবিতার ছন্দোধম্মে। 
এইবার উপমাঁঅলঙ্কারের উদাহরণ। 
ভাবকে বস্তুর আশ্রয়ে বপ দিভে গিয়া কবিব বাসনা-লোক 
বাঁ অন্তলোঁক হইতে অনুরূপ ধশ্ম-সমধিত নৃতন ধন্ সনাহভ 
হয়, তাহাই উপমান। উপমানের রূপ ও গণ বর্ণনার মধ্য 
দিয়াই উপমেয় ব্যঞ্জনা-ধম্মে অলৌকিক সৌন্দর্য ল[শ করে 
এবং রসে পরিণত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যে 
বসন্তের বরে অনিন্দ্যুন্দরী চিত্রাঙ্গদা যেখানে সরোবর-জলে 
আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, অজ্জ্ুনের সুখ হইতে 
একটি উপমায় সেই স্থলের বর্ণনা শোনা যাইতেছে 
“নেই যেন গ্রথম দেখিল আপনারে, 
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়প 
যাপিল নয়ন মুদি”,_যেদিন প্রভাতে 


৬৯১. 


আর্থালঙ্কারের 
উপমান 


ভার্থ ব! 
অর্থালঙ্কারে 
_-চিত্র ধর্ম 
উদাহরণ 


১৬5২ 


কাব্যালোক 


প্রথম লতিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন : 
হেলাইয়! গ্রীবা, নীল সরোবর জলে : 
প্রথম হেবিল আপনারে, সারাদিন 
রহিল চাহিয়! সবিম্ময়ে 1” 
| _চিত্রাঙ্গদ] 
_এখানে উপমানই কি বাচ্যকে প্রকাশ করিয়া রস 
আকর্ষণ করে নাই? অথচ কত সহজ স্বাভাবিক এই উপমাটি ! 
উপমা বাদে এই বর্ণনার কোন তাৎপধ্য নাই। সমুদয় বর্ণনায় 
আমাদের চিন্তে রং ও রেখায় একটি সুষ্ঠ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


উক্ত কাব্য হইতেই আর একটি উপমা লওয়া যাইতেছে,__ 


আর একটি চিত্র, স্বল্লাক্ষর হইলেও দেখা যাইবে তাহার শক্তি 


কত বেশি। চিত্রাঙ্গদা যখন রূপঘুগ্ধ অজ্জুনকে তাহার ব্রতের 
কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন তিনি বিহ্বল হইয়া মাত্র তিন 
চরণের একটি উপমায় আপনার অবস্থা ব্যক্ত করিলেন, 

“তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মৌর, 

নর উঠি যেমন ভেঙ্গে দেয় নিশীথের 

যোগনিদ্রা-অন্ধকার 1” 

- এখানে কাব্যের সমগ্র অর্থ ও গ্োোতনা বা ধ্বনি এ 
উপমাটি হইতেই আসিতেছে নাকি? উপমাটি তুলিয়া লইলে 
রচন! হইয়! যাইবে শুষ্ক সংবাদ মাত্র। এই উপমার সহিত 
শক্তিতে তুলিত হইতে ' পারে কেবল মাত্র মহাকবি 
কালিদাসের একটি উপমা ।  কুমারসম্তব কাব্যে উমামুখ-দর্শনে 


শব্দ ও অর্থ 


'কিঞ্িং-পরিলুপ্ত-ধৈরধ্” হরকে চিত্রিত করিবার জগ্ত তিনি 
লিখিয়াছেন,_- 
“চন্ত্রোদয়ারস্ত ইবাপুরাশিঃ1৮ -কুযারসম্ভুবঃ ৩1৬৭ 
কত ক্ষুদ্র, কিন্তু কত সুন্দর এ চন্দ্র! নামেরই অর্থ 
আহ্লাদকর! আকাশে তাহার উদয় হইতে না হইতেই 
অকুল ও অতল জলনিধি উচ্টুমিত হইতে থাকে, কিন্তু কদাঁচ 
বেল! অতিক্রম করে না। অকাল বসন্তের পুষ্পঃসম্তারে সঙ্বিতা 
উমাকে দেখিয়াও হর মেইরূপ ক্ষণভরে ঈষৎ বিহ্বল হইয়া! 
পড়িলেন, উমার বিশ্বাধরে ক্ষণতররে দৃষ্টি ব্যাপুত করিলেন? 
কিন্তু সংযম শিথিল হইল না। চিত্রধম্ম এখানেও অতুলনীয়। 
উভয় স্থলেই সমগ্র বাচ্যই উপমার রূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে। ইহাতেই রচনার কাব্যত্ব । এখানেই অলঙ্কারাশ্রয়ে 
ব্যঞ্জনার নব নব উল্লাস, আর বস্তুর রসোল্লাসের পথে রূপায়ণ ! 
এই অলঙ্কারই কবির অপুথক্‌ যত্ত-সম্পান্ঠ। 
দার্শনিক যেখানে সীমাকে অসীমের ভিতর দিয়া 
বস্তুকে তহ্থে পরিণত করেন, কৰি সেখানে অসীমকে সীমীবন্ধানে 
আনিয়া তত্বকে রূপের মধ্যে যুক্তি দেন। এই রূপ মুখ্যতঃ 
অলঙ্কারেরই স্থ্টি। রবীন্দ্রকাব্যে নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'জীবন- 
দেবতা, “বলাকা” এবং আরও অসংখা কবিতায় উহার উদাহরণ 
মিলিবে। তন্বকে পুনঃ পুনঃ উপমান বা অপ্রস্তুত রূপের 
মধ্য দিয়া ভাব-রূপে অতিমম্পন্ন করিয়া রসে পরিশ্র্ধ করা 
হইয়াছে। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অনাবশ্তক। 


৬১৩ 


তত্ব ওরপ 


রূপ দ্বার! 
ভাবের অতি" 
সম্পন্নত। 


৬১৪ 


কাব্যের 
প্রকাশ ধার! 


কাবের 
মৌলিভূত- 
প্রয়োজন 


কাব্যালোক 


(৬) 
সমাপ্তি 

এতক্ষণে আমাদের প্রথম খণ্ডের আর্জোচনা সমাপ্ত হইল। 
আমরা প্রারন্তেঈ বলিয়াছিলাম,_কাব্যের প্রয়োজন লোকোত্বর 
আনন্দ, উপায় রম বা রম্যবোধ, তাহ! অনেক সময়েই জাগে 
ধবনির আশ্রয়ে, আলম্বন অন্তজগৎ ও বহিজ'গতের বিচিত্র বস্ত, 
এবং উপাদান শব্দার্থ। পরপর পাঁচটি অধ্ায়ে এই বিষয়গুলি 
পরস্পরের অচ্ছেষ্ঠ সম্পর্ক দেখাইয়া আলোচিত হইল । কাব্য- 
কমল কিন্ত একটি । অবশ্য আলেচিত পঞ্চবিষয় ঠিক তাহার পঞ্চ 
দল নহে । কারণ, আনন্দ আমে রস বা রম্যবোধের আশ্রয়ে, রম 


বা রম্যবোধ আমে ধ্বনির আশ্রয়ে, ধ্বনি আসে বস্তুর আশ্রয়ে, 


বন্ত আসে শব্দার্থের আশ্রয়ে। এ যেন প্রাণশক্তির স্ষুরণে জীবের 
বীজদেহ হইতে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ লাভ। আমাদের বিচার 
চলিয়াছে সুক্ষ হইাতি ক্রমশঃ স্থলের দ্িকে। এ যেন কারণ- 
দেহ হইতে সবেন্দ্রিয়শক্তি-সম্পন্ন স্ুক্ষাদেহ, এবং তাহা হইতে 
সব্ববাবয়ব-সম্পন্ন স্কৃলদেহের উদ্ভব ; যেন কৌটার মধ্যে কৌটা, 
তাহার মধ্যে আর এক কৌটা ; আমরা ভিতরের বরত্বুকৌটা 
আগে দেখাইয়াহি,। 

গ্রন্থের সাপ্ঠিতে আবার বলি কাব্যের মৌলি-ভূত 
প্রয়োজন “বিগলিত-বেগ্ান্তর আনন্দ, তাহা সমুজ্ভূত হয় 
রসাম্বাদন হইভে, কখন ও বা রম্যবোধের দীপ্তি হইতে । গ্রান্থের 
শেষ ভগে রস শব্ধ প্রায়ই রস বা রম্যবোধ, এবং ভাব 


শব ও অর্থ ৬১৫ 


শব্ধ ভাব বা রম্যার্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে । আলোচ্য 
প্রসঙ্গে যেখানে এই ছুই-এর সক্ষম ভেদ করিবার প্রশ্ন নিরর্থক, 
সেখানে মরলতার জন্) প্রচলিত সংস্কারান্ুযায়ী কেবল মাত্র 
রম ও ভাব শবধই ব্যবহৃত হইয়াছে । 
এইবার আমরা কাব্যের যে সজ্ঞ। লইয়া আলোচন! 
আরম্ত করিয়াছিলাম, তাহ। পুনরায় স্মরণ করিতে পারি, 
“কবি তাহার অপূর্বাবস্থ নিশ্মীণক্ষম প্রতিভার বলে সঙ্গদয় সামাজিক 
বা পাঠকের অন্তরে অলৌকিক আনন্দ-নিশ্তন্দী অন্তজগৎ ও বঠিজ'গতের 
ব্যাপারময় যে শব্ার্থের সাহিত্য বা সহযেগ হাটি করেন, তাহার নাম 
সাহিত্য বা কাব্য 1” | 
ইহারই সংক্ষিপ্ততম রূপ, 
«আনিশময় বাক্ই কাব্য 1” 
এই কাব্য সম্বন্ধে ভট্টনায়ক উচ্ছ্(সিত হইয়া বলিয়াছেন, 
“বাগধেনু দৃ্ধি একং ঠি লং যদবালতৃষণয়া 
তেন নান সমঃ স শ্তাদ ভহাতে যোগিভি ভি যঃ॥৮১ কাব্যের আনন্দ 
_বাগধেছু সহগয়জন-রূপ বংসের প্রতি স্নেহবশে স্য়ং এক অপূর্ব 
রস-দুগ্ধ বর্ষণ করেন। যোগী গণ যে তত্বরদ দোহন করেন, তাচাও উঠার 
সমান নয়। 
কাব্যের এই আনন্দকেই রসাচাধ্যগণ বলিয়াছেন, 
“পরক্রঙ্গাম্বাদ-সচিব” এবর্ধান্থাদ-সভোদর/ | 


কাব্যের সংদ্ঞ। 


এল আত ৪০০৭ পি ০৭৭ 


সমাপ্ত 





নির্ঘণ্ট 


গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-স্থূচী+ 
(১) 
সংহৃত 


অগ্রিপুরাণ-__-৪১ ৩২১১ ৪৬৫ 
অগ্রয়্যদীক্ষিত---৬০১ 
কুবলয়ানন্দ (নির্ণঘসাগর প্রেস) 


শ্্পত০ ০ 
অভিনবগুপ্ত--২২১ ২৯, ১০৪, ১০৬, 
১০৮) ১১০১ ১১২১ ১১৩, ১১৫) ১২০) 


১৪৩, ১৪৪) ১৫৫, ১৫৯) ১৬১১ ১৯৬) 
২০৯১ ২৪৬১ ২৫৪, ২৫৫১ ২৬১) ২৬৩ 
২৮৩) ২৮৬, ৩২০১ ৩৬৩১ ৩৯৪১ ৩৯৮) 
৩৭৯৭১ ৫৪৭৯ 

(১) নাট্যশ।স্বের অভিনবভারতী 


ভান্ত--( 099151905 (0000601 


961163 ) ৮) ৪২) ৬৬, ৮৩১ ১০৬-১০৭) 


১০৯, ১২৭৯১ ১৩২) ১৩৩, ১৩৫) ১৩৬) 


১৪৭১ ১৬০) 


২২৬) ২৩৫১ ২৩৬, ২৩৭) 


* গ্রন্থের নাম গ্রন্থকারের নীচে পাঁওয়। যাইবে; ষেস 


১৯৮) ১৯৯) ২০৮, ২২৫) 


২৪৪) ২৮৬) 


২৯১১ ৩০ ০১ ৩০ ৬) ৩০৭) ৩১৯) ৩২৫) 


৫২৫) ৫৩৭৯) ৬০৬ 


(২) ধ্বগ্গলোকের লোচনটীক৷ 
( কাবাম।লা সংস্করণ )--৩) ৭) ১১, ২২) 
২৮১ ১৩৫) ১৩৭) ১৮০ 


২৩২১ ২৩৩ 


ঠ 
২৩৬, ২৫২ ৩২২, ৩২৫, ৩৬৮ ৩৯৫) 
৩৯৬১ ৪৯৩) 8১৫১ ৬৩০০৭ ৬১৫ 
অমরসিংতত 

অমরকোথ-- ১৭৯৪ 


আননাবদ্ধন_-২৮, 


১৯ 


৭৭, ১০৩) ১০৬৪ 


১১০) ১১২) ১১৩) ২২৮; 


২৯১১ ৩১৮) ৩২২, ৩১৩, 


৩৭০১ ৩৭৯০ 
৩৯৮, ৩৯৯ ৫০২) 


ল গ্রন্থ নিজ নামেই 


দশ 


পরিচিত, যেমন খগ্েদ, তাহাদের নাম মূল তালিকায় উল্ল রঃ হইল। 


সংখ্যা পৃষ্ঠান্ক-হুচক | 


৬১৮ 


ধ্বন্তালোকের বৃত্তি (কাব্যমীলা সং 


১৮) ২১১ ১০৩, ১০৪৯ ১১১) ২২৩) 
২২৯, ২৩১১ ৩২১, ৩২৯১ ৩৩০, 
৩৬৭) ৩৬৮) ৩৮২৪ ৩৮৭১ ৩৮ন, 


৪৯২ 


৩৯০) ৩৯৫। ৪০০১ ১৬৮, ৬ 
3৯৩, ৪৯৪) ৪৯৮, ৬০০$ ৩০৬ 
উদট-_১০৫, ২৩৮, ২৯৪, ৫২৬) ৫৪৬ 
কাব্যালঙ্কারনারসংগ্র5--৭৫7 ১০৫, 
২৩৮, ২৯৪, ৩৩৯, ৩৭০, ৩৭২ 

খাগে--৬৮ 

কঠোপনিষং--৬৯ 

কর্ণপুর গোস্বামী (পরমানন্দ দাঁস 
নেন )--১১৩১ ২৫৫১ ৩০৮ 
'অলঙ্গারকৌস্তভ - (87000 
[২6500101 9001065) ১৪৭১ ১১০১ 
১৪৭) ১৫৭) ২২৩; ২৪৩৭ ২৮৪, 
২৮৫) ৩০১১ ৩৩৭, ৩৪০১ ১৬৭ 

৩৩৪, 


কালিদাস--৯৫। ৪২০) 


৪৩৭) 


২১৬, 


কুমারসম্ভব--৮৬, ৯২৪ ১১০৭ ৩৮৯৪ 
৫১৯১ ৬১৯৩ 

মেঘদূত--৪০৩, ৪৩৭১ ৪৮৯ 
রঘুবংশ- ৯২, ৯৬১ ৫০০১ ৫৪৭) 


৫৭২) ৩১০ 


কাব্যালোক 


শকুন্তুলী--৫ন, ৭৯, ৮৮১ ১১০৯ 
১১৬) ১২২১ ১৪৪) ৪০৩) ৪২০, 
৪৩৬) ৫০০) ৫১$. ৫৬৬ 
কুন্তক (রাজানক )-৮৫৪৫, ৫৪৯) ৫৫১১ 
৫৬১১ ৫৬২) ৫৬৯, ৫৭০ 
বাক্রোক্কিজীবিত (08. 07076%1 
39709) 
৪৫) ৭৩, ৭6, ৫৩৬, ৫৫০১ ৫৫২, 
৫৫8, 1৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, 
৫৫৮১ ৫৫৯, ৫৬৩) ৫৬৪১ ৫৬৫, 
৫৮ 
কৃষ্ণকবি 
মন্দারমরন্দচ্. (কাঁবামালা মং ) 
৯5 
গীতা (ভীনদ্‌ ভগবদগী তা) ৩০৬১ ৩১৩ 
গোপেন্দ্র তিপ্নড়পান 
কাঁব্যাদর্শের কামধেনুটীকা--৫৯৯, 
৬১০ ৩ 
গোবিন্দ ঠক্কর 
কাব্য প্রকাশের গ্রদীপ-টীক1--২৩, 
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